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মভাপতির অভিভাষণ .... 


আর এক বৎসর চলিয়া গেল। আমর মনে হয় না.খে, এবতসরে সাহিত্যসোপানে আমর! 
অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, অথচ প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নিতান্ত কম নহে। 
কেবল কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেছেটের পুস্তকতালিকায় প্রকাশিত পুস্তকের 
নামাবলী গণনা করিলে, খু্ধ।যন্ত্রে বেশ কা হইছে বণিতে হইবে ; কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মানের পুস্তকণ্ডুণি ৪ ব্যাকরণের মংখ্যা দেখিয়া এবং শিক্ষা- 
বিভাগের নৃতন গিয়মাবলশ্বী গ্রন্থের গ্রাচ্ধ্য দেখিরা যাহিতোর উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। 
শিক্ষাবিভাগের গ্রন্থ নির্বাচন সগিতির আমার মত দুর্ভাগ্য সভ্যগণের কার্যভারের পরিমাণ 
বৃদ্ধি সাহিত্যের উন্নতির নিন হইতে পারে না। শিশুপাঠা পুস্তক রচনাতেও গ্রন্থকারগণের 
স্বাধীনতা নাই । শিক্ষাবিভাগের শিদদেশমঠ করেক পু পগ্ঘনংঞহ, কয়েকপৃষ্ঠা ব্যাকরণের 
সলস্থুল নিয়মসংগ্রহ, কয়েক পুষ্ঠ। বাস্থ্াগগার কথা, করেক পুষ্ঠ সাখাগ্ত কধির ছুই চারিটি 
তথ্য, ছুই চারিটি হিন্দুমুসলমান 'ও পুষ্টানের জীবন কথ, ছুই চারিটি নীতিমূলক গল্প ভিন্ন আর 
কিছু লিখিবার উপার নাই; সুতরাং সকল পুস্তকেই যেই একই কথা; সেই “থোড়-বড়ি-খাড়া, 
খাঁড়া-বড়ি-থোড়”_নৃত্তন জিনিষ কিছু থাকিতেপায় না। প্রকৃত কাবা, ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ অতি অগ্পই প্রকাঁশিত হইয়াছে । 

শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,লিখিতে পড়িতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়িতেছে। এই শিক্ষাবিস্তারের ফলেই আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাঁও বাঙ্গাল! লিখিতে 
পড়িতে শিথিতেছেন ; তীহাঁদের অনেকেই পরিশুদ্ধ বাঙ্গালাম়্ উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি লিখিতেছেন। 
বাঙ্গালায় সংবাদপত্র 'ও সামরিক পত্র পরিচালনেও তাহাদের মধ্যে বু উপযুক্ত লোক দেখা 
দিয়াছেন। বিশুদ্ধ ও ওজস্বী ভাবায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত ও মোহিত করিতে 
পারেন, এরূপ অনেকগুলি মুসলমান বক্তীকেও আমি জীনি। কিছুদিন পূর্ব্ণে এমনটা! ছিল 
না। তখন তাহারা উর্দু, পাঁরসী, আরবী ভাষাকেই মুসলমানের শিক্ষণীয় ভাষা বলিয়! জানি- 
তেন; কিন্তু এখন তীহার1 আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পাঁরিয়াছেন ; এখন তাহার! মাতৃভাষা বাঙ্গালা 
তাষাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন তাহাদের মধ্যে আর একদল 
তক্তিনিষ্ঠ, শক্তিশালী স্থুলেখক পাইয়াছেন। হিজ হাইনেস্‌ আগাখানপ্রমুখ মুসলমান নেতৃগণ 
আজকাল নবোগ্যমে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে আবার উদ্দ,, পারসী ও আরবী ভাষায় শিক্ষা 
বিস্তারের'জন্ত সবিশেষ যব করিতেছেন । তীহারা হিন্দু-ব্যবহৃত হিন্দী, বাঙ্গাল! প্রভৃতি ভাষার * 
বিরোধী; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এ অঞ্চলে সে ভাব নাই। এখানকার মুসলমান 
ভদ্্রসমাজ দেশীয় মাতৃভাষা শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়!, আপনাদের সমাজের সকল স্তরেই মাতৃ- 
ভাষ| শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাঁহিতোর উদ্নতিবন্পে আমাদের সহিত যোগ 
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দিয়াছেন। পুর্বকীলেও আমাদের এঅঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালীভাষা-বিদ্বেষ ছিল ন1; 
যখন এদেশে মুসলমান শাসনবর্তার! দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়৷ দেশশীসন করিতেছিলেন, সেই 
মুসলমান-অভ্যুদয়ের সময়েই মুসলমান কবিরা বাঙ্গাল! ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী 
রচনা করিয়! গিয়াছেন। মুসলমান কবি-রচিত বহু বাঙ্গাল! সংকাব্য আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে । রাজশাহীর শ্রীযুক্ত ব্রজনুন্দর সান্তাল মহাশয় বহু মুসলমান- 
কবির বৈষ্ণবপদাবলী পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদাহ” হইয়াছেন । আমার 
বাল্যকালে, “বকে” মুসলমানের যাত্রা! বিলক্ষণ সম্মানিত ছিল। তাহার গান ভাব ও লয়ে 
হিন্দু কবিদিগের সমতুল্য ছিল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মাতৃভাষার প্রতি এই নবোন্মেষিত 
অনুরাগ দর্শনে আমাদের আশা হয় যে, কালে তীাহাদিগের সাহায্যে আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যভাগ্ডারে পারসী ও আরবী ভাষা হইতে মুসলমানলিখিত বহুদেশের তওয়ারিখ 
ব। ইতিহীস গ্রন্থ, তাজিক- বা জ্যোতিষিক গ্রন্থ, হাঁকিমী বা চিকিৎসাগ্রস্থ এবং হদিস্‌ বা ধর্ম- 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রভৃতির অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সঞ্চিত হইতে দেখিতে পাইব ; আর তাহা হইলে, হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে মততেদজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিদ্বেষের সামগ্রন্ত হইয়া সৌহার্দ্য বাদ্ধিত 
হইবে। যে সকল মুসলমানছাত্র আজকাল উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হুইয়৷ সন্কীর্ণতা পরিত্যাগ 
করিতে শিখিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিই এই সকল কার্যসম্পাদনের ভার পরোক্ষে সংন্তস্ত 
রহিয়াছে বলিতে হইবে । 

১৩১৭ সালে সাহিত্যিক-বিয়োগের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্থ, কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ বিদ্যাসাগর, রজনীকান্ত সেন, 'শিশিরকুমার ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সাহিত্যরথিগণ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। 
এই মহাত্মগণের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদের দেহত্যাগ আমার পক্ষে বিশেষ 
শোচনীয়। তীহাদের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । তীহাঁদের স্থৃতিরক্ষার্থ 
সাহিত্য-পরিষং হইতে আয়োজন হইতেছে ; কিন্তু যশম্বী, স্থলেখকগণের স্থৃতিরক্ষার জন্য 
আমাদের চেষ্টার তেমন আবশ্তকতা৷ নাই ; তাহাদের স্থৃতিরক্ষার উপায় হারা নিজেই করিয়া 
১ 'দিয়াছেন। শ্বৃতিরক্ষার নিমিত্ত যদ করিয়া আমর! আমাদের নিজকর্তব্য পালন করিতেছি মাত্র । 

“যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না”-_ইহা চলিত কথা ) কিন্তু একথ! সম্পূর্ণ সত্য নহে! 
নিরবধি কালে অনেক স্থকবি কাব্যরসে মানবহৃদয় উৎফুল্ল করিয়৷ ন্বর্গগত হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহাদের পথ অনুসরণ করিয়৷ তাহাদের পরবর্তিগণও যশোমন্দিরে প্রবেশ ইরান 
। মহাকবি কালিদাসও ৮৪, সপ 

মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্ততাম্‌। 
প্রাংগুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্বাহরিৰ বামনঃ ॥ 

কবিগুরু বান্মীকির পদাব্ুজে প্রণাম করিয়৷ অনেক কবিকেই কাব্যরচনা করিতে হইয়াছে, 
কিন্ত তীহারাও নিজ নিজ কাব্যসৌরভ বিস্তার করিয়৷ দশদিক আমোদিত করিয়া গিয়াছে 


» সন ১৩১৮] সভাপতির অভিভাষণ ৩ 


এবং পরবর্তিগণের প্রণমা হইয়াছেন। আমাদের দেশেও যে সকল স্থকবি ইহলোকে কা ব্যকীর্তি 
স্থাপন করিয়া ভাগ্যদেবতার যশোমনিরে স্থপ্রতিষ্িত হইয়াছেন, সেই সকল গতান্থ কবির 
স্থানও আমাদের সাহিত্যসংসারে কালে অনধিকৃত থাকিবে না। কোন স্থপ্রসিদ্ধ লেখক 
বলিয়াছেন যে, দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের হ্রাস হয় এবং বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি 
পায়। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ নহি। সভ্য জগতের সাহিত্যের ইতিহাঁসপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, অনেক সময়েই এক একটি বিপ্লবের--যুদ্ধ বিগ্রহের পর দেশ শাস্তিময় 
হইলে, এক একশ্রেণী কবিকুলের আবির্ভাব হয়। আমাদের বর্তমান ছুর্দিনের অবসানেও 
স্থদিন আসা সম্তভব। আমাদেরও স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবে মনের উচ্ছাস প্রকাশের দিন 
আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য-কুঞ্জ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। 
দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও স্বাধীন ভাবে সাহিত্যের দোঁষগুণ বিচার করিতে প্ররস্তত 
হইতে পারি নাই। পরিষৎও তৎসম্বন্ধে নিজের কর্তব্পালনে এখনও অসমর্থ। বাঙ্গালা 
ভাষায় ভাল সমালোচনাগ্রন্থের একান্ত অভাব। প্রতিভাশালী গ্রন্থলেখকিগের রচনার ভাব 
ও রসমাধু্য্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত কর, তাহাদের প্রতি মমুচিত আদর প্রদর্শন করা 
এবং যাহাদের প্রতিভা নাই, অথচ ফাহার! অকিঞ্চিংকর গ্রন্থসকল রচনা .করিয়৷ সাহিত্যকে 
অযথা ভারাক্রান্ত ও আবর্জনাময় করিতেছেন, তাঁহাদের রচনার দোষ প্রদর্শন কর, সাহিত্যকে 
পরিমার্জিত করিবার চেষ্টা করা, সাহিত্য হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত। প্রত সমালোচককে 
সবাসাচী অজ্জবনের মত একহাতে সংসাহিত্যের গঠনে সাহায্য ও অন্তহাতে সাহিত্যশক্র নিবারণ 
করিতে হইবে ; কিন্তু নানাকারণে প্রকৃত সমালোচকের একান্ত অভাব হইয়া রহিয়াছে । 
সাহিত্যের সকল বিভাগেই আজকাল নবীন লেখক ও নবীন গ্রন্থকার আবিভূত হইতেছেন। 
ইহাদের রচনার গুণদোষের সমালোচন! করিয়া ইহাদিগকেও প্রশংসা ও সংস্কৃত করা একান্ত 
কর্তব্য । প্রবীণ স্থলেখকগণের সঙ্গে সঙ্গে নবীন স্থলেখকগণকে সন্বদ্ধন। করিলে তাহাদের 
উৎসাহ বর্ধিত হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্যের ভাগডারে নব নৰ 
গ্রন্থের সঞ্চয় হইতে থাকিবে। নবীন কবিকুলের মধ্যে সত্যেন্ত্রনাথ, যতীন্ত্রমোহন, করুণা- 
নিধান প্রভৃতি, গল্ললেখকগণের মধ্যে সরোজনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, চারুচন্ত্র, ফকীরচন্ত্র, ইন্দুপ্রকাশ 
প্রভৃতি, ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন, নিখিলনাথ, সত্যচরণ, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, 
প্রত্বতাত্বিকগণের মধো, বিনোদবিহারী, রাখালদাস, হরিদাস প্রভৃতি, প্রবন্ধকারগণের মধ্যে 
রাধাকুমুদ, বিনয়কুমার প্রভৃতি, বিজ্ঞানালোচনায় পঞ্চানন, নিবারণচন্ত্র, বঙ্কিমচন্্, মণীন্্রনাথ 
* প্রভৃতি নবীন স্থলেখকগণের যথোচিত সমাদর আবগ্তক। সমালোচকগণের এই সকল ম্মরণ 
রাখা কর্তব্য। আমাদের দেশে আজকাল অনেকগুলি সাময়িক পত্র বাহির হয়। নবীন 
সাহিত্যের সমুচিত সমীলোচন! সেই সকল পত্রে বিস্তৃত ও স্থসঙ্গত ভাবে হওয়াই শোভনীয়, 
কিন্তু তাহা কোথাও দেখিতে পাই না। কবি ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ “ঢ1716 70০9 01 চ718600০* 
প্রকাশ করিলেন, অমনি 8:000081) ১৪510ান এ 60715 বলিয়। উঠিলেন ৭) দা] 
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101. 0০.৮-_আমরা স্বাভাবিক ছূর্বলতাবশতঃ প্রয়োজনীয় স্থলেও এমন করিয়া যথোচিত নিন্দা 
করিতে কুন্টিত এবং উপুক্ধ স্থলে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতেও পরাজ্মুথ হই। ইহা স্বীকার 
না করিলে, বলিতে হয়, ভালমন্দ বিবেচন! ও বিচার করিতে আমর অক্ষম । সাহিত্য-পরিষদের 
এখনও সেরূপ শক্তি সঞ্চিত হয় নাই; জানিরা শুনিয়া কর্তব্য কর্মে, অনেক সময়ে, এখনও 
আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয় এবং অবস্থানুসারে ছুই একটা অবান্তর নিয়ম রচন! করিতে 
ও তাহ! মানিয়। চলিতে বাধ্য হইতে হয়। 

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্তাঁর মহারথ সাহিত্যিককে সমুচিত সমাদর দেখাইয়া তাহার এক- 
পথশশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে তীহাকে অভিনন্দন করিবার সুপ্রস্তাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও 
তাহা অনভিমত) বথার্থ কশ্মী পুরুষকে, বথার্থ গুণশালী পুরুষকে, তাহার জীবদ্দশায় যদি 
আমরা শ্রদ্ধা করিতে. সমাদর করিতে সাহসী না হই, অগ্রপর না হই, সমস্তই তাহার মৃত্যুর 
পরে তাহার শোকসভায় নিবেদন করিবার জন্ত রাখিয়া দিই, তাহ! হইলে, আমাদের অকৃতজ্ঞতা 
ও কাপুরুষত! বাড়ির! যাইবে, গুণগ্রাহিতা শক্তির ত্রাস হইবে এবং উঠ্নতির পথেও প্রতিকূলত। 
করা হইবে। 

এই সকণ বিবেচনা করিয়া এখন আমাদিগকে দিন দিন অনেক নুতিন কর্তব্য হস্তক্ষেপ 
করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট ও সাহসী হইতে ভইবে। 

১৩১৭ সালের বাঙ্গলাসাহিতোর সপিগ্তার বিবরণ শ্রীনান্‌ অমূল্যচরণ এখনই আমাদিগকে 
গুনাইবেন। তিনি যতই কেন আমাদিগকে আশার মাশাসে আশ্বস্ত কথিতে চেষ্টা করুন নী, 
আমর! দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গল ভাষার ইতিহাস প্রণয়নকাবা আরস্ত হইলেও, তাহা আর 
বড় অধিক অগ্রসর হইতেছে না। দেশের ইতিহাম খলিতে কয়েকখানি ক্ষলপাঠ্য গ্রস্থ 
ব্যতীত আর বেশী কিছু পাঁওয়া যাইতেছে না। নাটক প্রহসন নাম লইয়া অনেক গ্রন্থ 
বাহির হইয়াছে, কিন্ত সাহিতোর কঠোর জীবন বহন করিয়। বাচিয়। থাকিবে কযখান।, তাহা 
বলিতে পারি না! । বিজ্ঞান-রচনা নাই পলিলেও অত্াক্তি হর না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 
অভাবই সম্ভবতঃ তাহার গুরুতর অন্তরায়। শ্রদ্ধাম্পদ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, ডাক্তার প্রফুলল- 
চন্ত্র, যোগেশবাবু, রামেন্দ্র বাবু প্রত্ৃতি মহারথগণই এ তত্বমীমাংসার প্রধান ভরসা । বঙ্গ- 
ভাষায় বিজ্ঞানের আবশ্যকতা বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহারাই এ বাধ! অতিক্রমের উপায় 
নির্ধারণ করিয়া দিবেন । আমার নিজের মত আমি পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল 
বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রচলিত আছে এবং বাভা সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম ভাগ্ীরে পাওয়া যায় 
তাহার সঙ্কলন আবগ্রক। অপর শব সকল সমস্ত সভ্য জগতে একই হওয়ায় ক্ষতি নাই। 

সম্পূর্ণ শক্তি সমন্বিত না হইলেও সাহিত্যা-পরিষৎ দেশের এক প্রকাণ্ড ব্যাপার । শিক্ষিত 
সমাজ অনেক আশা), অনেক ভরসা লইয়া পরিষদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে । দেশের ভবিষ্যৎ 
নেক পবিমীণে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং অধিকতর উদ্বোগের সহিত ইহার 
উন্নতিবিধানপথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। 'আজ বাধিক অধিবেশনের শুভ- 
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অবসরে সভাপতিরপে দে সম্বন্ধে কয়েকর্টি কথা বলিয়া আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত 
করিব। 
পরিষৎ যে সম্ক্প লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং আজ সপ্তদশবর্ধকাল চেষ্টা করিয়! ধীরে 

ধীরে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই; বরং 
আশারই অনেক আছে । দে সুযোগ্য সম্পাদক কর্ণধার হইয়া ইহার গতি পরিচালন করিতেছেন, 
তাহার প্রদত্ত বার্ষিক কাধ্য-বিবরণ হইতে মামরা এখনই জানিতে পারিব যে, গতবর্ষে পরিষৎ 
সকল দিকেই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে । সাস্তসংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছে, পুস্তকাঁলয়ে পুথি 
ও পুস্তক অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, চিত্রশালায় প্রাচীন দুর্লভ মুদ্রা ও এতিহাসিক তথাপুর্ণ 
বনুদ্রবোর পরিমাণ বাড়িয়া গিরাছে। সে সকল বস্তুর মধো এমন কতকগুলি বস্ত সংগৃহীত 
হইয়াছে যে, তদ্দশনে কতিপয় দেশীয় এবং বিদেণায় বিশেষজ্ঞ বাক্তি চমতৎকৃত হইয়৷ গিয়াছেন। 
এতগ্বিন্ন ইহার গ্রন্থ প্রকাশে, বিজ্ঞানের আলোচনায়, ইতিহাসের আলোচনায়, ভাষাতত্বের 
আলোচনায়, অভিধানসঙ্কলনে অনেক উন্নতি হইয়াছে । তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ 
সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে এখনই শুনাইবেন | তাহা! হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পরিষদের 
গতি আশানুরূপ দ্রুত না হইলেও, একান্ত মন্থর নহে । পরিষদের বাভিরেও অনেকে 
পরিষদের নির্দেশিত গ্রন্থাদি গ্রচারের বাবস্থা করিয়া পরোক্ষে ইহারই সঙ্কল্পকে স্ুুসিদ্ধ করিয়া 
তুলিতেছেন।' ইহাত্তেও পরিষদের উৎসাহ ও গৌরব উভয়ই বদ্দিত হইতেছে । পরিষদের 
গ্রন্থাগারে এবং পরিষদের পরমহিতৈষী শ্ুযোগা পত্রিকাসম্পাদকের গৃহে যে ছুর্লভ প্রাচীন 
গ্ন্থরাশি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশের বাবস্থা করিতে পারিলে পরিষদের গৌরব এবং 
কৃতকারিতা৷ লক্ষগুণে বদ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত বাবস্থা এখনও হয় নাই। 
কেবল ছাপা খরচের অভাঁবই বে,ইহার একমাত্র কারণ আমার তাহা মনে হয় না। আমার 
বিশ্বীন পরিষদের নিজের একটি ছাপাখানা থাকিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প বায়ে, অগ্ন সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে এবং অল্প উদ্বেগে প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সুবাবস্থা করিতে পারা যায়। পরিবদের 
শৈশব হইতেই ইহার প্রথম সভাপতি ৬বমেশচন্ত্র পর্যন্ত এ বিষয়ে এইরূপ অভাব অনুভব 
করিয়৷ গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গল্প করিরাই তিনি সর্ধ প্রথমে ইভাঁর নিজের 
একটি ছাপাখানা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । তখন পরিষদের নিজের স্থান ছিল না, আয়ও 
অতি সামান্ত ছিল; সেই নিমিত্ত তখন সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। তৎপরে 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষত যখন' প্রাচীন গ্রন্থাবলী 
থগুশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন ছাপাখানার অস্তথৃবিধাই অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে 
হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন বদান্তবর, পরমঃ 
হিতৈষী রাজ! যোগেন্দ্রনারায়ণের বাধিক দানে ছুই একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা 
যাইতেছে । প্রাচীন সাহিত্য-সম্পাদনে পরিষংকে সাহাধ্য করিতে পারেন, এরূপ বহু উপযুক্ত 
ব্যক্তি প্রস্তত আছেন, কিন্ত ছাপাখানার অভাবে পরিষৎ তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে 
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পারিতেছেন না। সভাপতিরূপে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে যখনই এই সকল কথার আলোচন৷ 
আমাকে করিতে হইয়াছে, তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যতদিন না পরিষদের নিজের 
ছাপাখানা হইবে, ততদিন এ সকল গোলমাল মিটিবে না । তৎপরে আমি বহুবার এ বিষয়ে 
উদ্যোগ করিবার জন্য পরিষংকে অনুরোধ করিয়াছি। পরিষদের কার্যোপযোগী একটি ছাপা. 
খানা হইলে, লালগোলার রাজ! বাহাদুরের প্রদত্ত বার্ধিক দান হইতেই আরও বেশী সংখ্যক 
গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে । ইহার হিতৈষী অন্যান্ত রাজন্তবর্গের নিকটেও 
এজন্য আরও সাহায্য আমরা আশ! করিতে পারি। গ্রন্থপ্রকাশ ব্যতীত অন্যান্ত মুদ্রণ-কাধ্যেও 
পরিষর্দের বার্ষিক প্রায় ছুই হাজার টাক! ব্যয় হয়। নিজের ছাপাখানা হইলে, এই ব্যয়- 
তারও অনেক স্বাস হইতে পারে এবং তাহা৷ হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহাধ্য হইতে পারে । 
আমি আপাততঃ ইহার এই অভাবটি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভৰ করিতেছি । আশা 
করি, পরিষদের প্রিয়চিকীধু” ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষে এ বিষয়ে ইহাকে সাহাদ্য করিতে অগ্রসর 
হইবেন এবং নবীন কার্যয-নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন । 

কেবল প্রাচীন গ্রস্থপ্রকাশ নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সকল বিভাগেই উন্নতি 
ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এখনও প্রচুর আয়োজন ও বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে । 
এখনও কোনও সামান্য বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যভাগারে 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাবই সর্বপ্রথমে প্রধান অন্তরায়রূপে উপস্থিত কইয়া থাকে । এখনও 
প্রতিবিষয়েই, এমন কি, আমাদের মাতৃভূমির ইতিহাস, মাতৃভাষার তত্বালোচনা” করিতে হইলেও 
'আমাদিগকে বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারে নিত্যভিথারীর ন্যায় ঘুরিতে হয়। আত্মসন্মীন ইহাতে যে 
কতটা! ক্ষুণ্ন হয়, তাহা মনে উদিত হইলে, ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্জাও অনুভব করিতে হয়। 
ধাহার। পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ট নহেন, অথবা ইহার কার্যের এবং কাধ্যপ্রণালীর সম্যক সংবাদ 
রাখেন না, তাহারা এই ক্ষোভ ও লজ্জার জন্ত পরিষংকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন । আমাদের 
দেশে বিদ্যাবুদ্ধিতে যাহার! বরেণা, গ্রস্থরচনায় যাহার! যশন্বী এবং ধনসম্পদে ধাহারা সকল 
আশাভরসার অবলম্বন, এরূপ সকল শ্রেণীর অধিকাংশ শক্তিশালী ব্যক্তিই যে পরিষদে সমবেত 
হইয়াছেন, সেই পরিষদের নিকট যদি আশানুরূপ ফল পাইতে আশাতীত বিলম্ব ঘটে, তবে 
সামান্ত দৃষ্টিতে এবংবিধ অন্যোগের নিমিত্ত কাহারও প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হয় না; 
কিন্তু সেজন্য সাহিত্য-পরিষদের মনস্তাপের বী লজ্জার কোন কারণ আপাতিতঃ দেখা যাঁইভেছে 
না। এই অভাব-জনিত ক্লেশের অনুভূতি, এই অভাবজনিত পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিঘটিত 
লজ্জ!, পরিষদের চেষ্টাতেই যে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া! উঠিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 
ঞঁ সকল পীড়াদায়িনী অনুভূতি যখন অসহা হইয়া! উঠিবে, তখন দেশের কর্মমশক্তি জাগরিত হইবে 
এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় হইবে। | 

পরিষদের সদহ্যসংখ্যা দিন দিন দেশের সর্বত্র এবং শিক্ষিত সমাজের সকল বিভাগ হইতেই 
আন্ত হইতেছে এবং আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আপন! হইতে আগ্রহ প্রকাশ- 
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পূর্বক ইহার সাদশ্তপদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাই পরিষদের কৃতিত্বের এবং সমাদরের উজ্জ্ল- 
তম প্রমাণ। আজ পরিষণ্রে সদন্তসংখ্যা দেশের সকল সভাসমিতির সদস্তসংখ্যা হইতে 
অধিক হইলেও, ইহার 'উদ্দেশ্ত বিবেচনা করিলে, বলিতে হয়, এখনও ইহার উপযুক্ত বলবৃদ্ধি 
হয় নাই। দেশের বিদ্বংসমাজের, শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইহার সদস্ত হইয়াছেন, তথাপি 
বহু প্রাচীন সাভিতা সেবক, বহু খ্যাতিমান্‌ গ্রন্থকার. বহু সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, বনু স্থলেখক 
এখনও ইহার বাহিরে রহিয়াছেন। নবীন সাহিত্যসেবী এবং প্রতিষ্ঠাবান্‌ লেখকগণেরও 
অনেকে ইহার অন্তভূ-ক্ত নহেন। ইহা পরিষদের পক্ষে ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই । বাঙ্গাল৷- 
সাহিত্যের সামান্ত সম্পর্কেও যাহার আসিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সবস্তশ্রেণীতে 
তাহাদের প্রত্যেককেই যাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা ধায়, তত্প্রতি পরিষদের হিতকাম 
ব্যক্তিবর্গের এবং পরিচালকবর্গের লক্ষ্য থাকা প্রার্থনীয় । পরিষদের উদ্দেস্ত এবং সন্ধল্প সম্বন্ধে 
কাহারও কিছু বলিবার নাই. কিন্ত পরিচালকবর্গের সহিত মতভেদের হেতুতে ধাহার৷ 
সম্মিলিত হইতে ইতস্ততঃ করেন, তাহাদিগের প্রতি আমার নিবেদন,__দূরে থাকাতেই মতভেদ 
বজায় রহিয়। যাইতেছে ; একত্র হউন, সম্মিলিত হউন, দেখিবেন মতভেদ হাস হইবে, উহার 
তীব্রতা কমিয়া গিয়৷ উভয় পক্ষের সামপ্ীম্ত সাধিত হইবে । আজ বার্ধিক অধিবেশনের এই 
শুভাবসরে পরিষদ্দের সভাপতিরূপে আমি দেশের সকল সাহিত্যিককে ইহার সদস্যপদ গ্রহণ 
করিবার জন্ঠ সাদরে জাহ্বান করিতেছি । আম্ন, সকলে একক্রিয় হইয়! সাহিত্য-যজ্জে ব্রতী 
হই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মাতৃভাষান্ুরাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পরিষদে মুসলমান 
সদস্তের অভাব নাই ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ধাহার৷ গ্রন্থকার, ধাহার! স্থলেখক, তাহাদেরও 
অনেকে এখনও পরিষদের বাহিরে রহিয়াছেন। আজ আমি তাহাদিগকেও ইহাতে সম্মিলিত 
হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি ।: আস্থন আজ হিন্দুমুসলমান সকলে একত্র হইয়! 
মাতৃভাষার চরণে ভক্তি-উপহাঁর উৎসর্গ করি। 

অতঃপর পরিষদের কার্য্য কেন দ্রতগতিতে আশানুরূপ সম্পন্ন হইতেছে না, তৎসম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা নিবেদন করিয়া আমি উপসংহার করিব। আমরা প্রতিবৎসর একত্র হইয়া 
পরিষদের বার্ষিক কার্যফল আলোচনা! করি; কিন্তু ইহার অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত 
হইয়াও তাহার প্রতিকারে অবহিত হই না। প্রকৃত কর্মী পুরুষের, উৎসাহী পুরুষের, সাহায্যের 
অভাবেই পরিষদের সঙ্কল্প স্সিদ্ধ হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছে। অর্থের স্বচ্ছলতা অনেক 
কাধ্যকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করে। প্ররুত কর্ম পুরুষের দর্শন পাইলে অর্থের অভাব থাকে ন|। 
যেসকল দেশ উন্নত হইয়াছে, উন্নতির পূর্বে তাহাদেরও দরিদ্রতা ছিল; কিন্ত কর্মী 
পুরুষের আবির্ভাবে সে দরিদ্রতা বাধা জন্মাইতে পারে নাই। অর্থসাপেক্ষ কার্যগুলি 
রাখিয়! দিয়া, কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর যে সকল কার্ধ্য নির্ভর করে, আমরা সে 
সকল কাধ্য করিয়াও পরিষৎকে সাহাযা করি না; সুতরাং পরিষদের কাধ্য সপ্তদশ বংসরের 
সাধনাতেও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে । আমর! কেবল আমাদের বাসগ্রামখানিতে বসিয়াই, 
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পরিষদের অভিধান-সন্ধলনে সাহাধ্য করিবার নিমিত্ত গ্রাম্য ভাষা হইতে প্রাদেশিক শব সংগ্রহ, 
কুষি ও শ্রমজীবীদিগের নিকট কৃষি, শিল্প ও. ব্যবসায়বাণিজ্যসন্বন্বীয় পারিভাষিক শব্ধ সংগ্রহ 
করিয়া দিতে পারি, জাতীয়-ভাগারে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যসঞ্চয়ের জন্য গ্রাম হইতে পুথি- 

ংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, গ্রাম্য ইতিহাস সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য দেবালয়ের মেলা-মহোৌৎসবের 
বিবরণ এবং গ্রামের জমীদার 'ও পণ্ডিতবংশের ইত্তিবৃস্ত সংগ্রহ করিয়া! দিতে পারি, গ্রাম্য বুক্ষলতা, 
জীবজন্ত, নদী, গাল, বিল গ্রভৃতি নানা বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এবং তত্ছিন্ন 
কেবল গৃহমধ্যে বসিয়া আমাদের মহিলাগণের আচরিত বারব্রতের বিবরণ, আমাদের স্বজাতীয় 
বর্ণগত আচার-ব্যবহার ও দশকর্মের বিবরণ, গ্রামা ছড়া, গান, কবিত! ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
দিয়! লৌকিক সাহিত্য-রচনায় পরিষদ্‌কে সাহাব্য করিতে পারি, কিন্তু ক়জনে আমরা সে সকল 
কার্যে প্রবৃত্ত হই ? ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক এই সভায় যে বাধিক বিবরণ উপস্থাপিত করিবেন; 
তাহা হইতে আপনার! জানিতে পারিবেন যে, ছাত্র-সভ্যগণ এদিকে মনোনিবেশ করিয়। ইতি- 
মধ্যেই কত কাজ করিয়াছেন। আমি আশা করি, পরিষদের এই অনুরাগী ছাত্র-সভ্যগণ 
সাহিত্য ও দেশের সেবায় নিপুক্ত থাকিয়া পরিবদের গৌরন বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু এখনও 
এদিকে অনেক কাজ পড়িয়! রহিয়াছে । এখনও অনেক তথ্য সঞ্চলিত হইতে বাকী জাছে। 
আমাদের নিজেদের অবহেলায়, অলসতায় 'ও কর্মে অনভ্যাসপ্রযুক্ক পরিষৎ উন্নত হইতে 
পারিতেছে না, আরব কার্য সমাপ্ধ ও সঙ্করিত কার্য অগ্রসর করিয়৷ দিতে পারিতেছে 
না। এই সকল বিবেচনা করিয়া পরিষদের উদ্দেন্রসাধনে ও বলবর্ধনে আমাদিগকে 
আলন্ত ত্যাগ করিয়া হতে কলমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইচ্ছা থাকিলে, কাধ্য কতটা! 
সহজসাধ্য হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি । এবংসর পরিষদে আমাদের ১৫৪২ জন 
সদন্ত মআছেন। ইহার! প্রত্যেকে স্বীয় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে যদি একটি মাত্র 
সদন্ত সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে, একদিনে পরিষদের সদন্ত সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া যায় 
এবং একবারে বার্ষিক আয় কেবল ঢাদায় নয় হাজার টাক! 'ও প্রবেশিকায় দেড় হাজার টাক! 
বাঁড়িয়! যাঁয়। একটি সদস্ত সংগ্রহ করা কাহারও পক্ষে কঠিন বা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নহে। 
পরিষদের সদন্তগণ এই সামান্ত কার্যাদ্বারা পরিষদের উপকার সাধন করিতে, আশ! করি, 
কেহই পরাজ্মুখ হইবেন না । ইহাতে কাহাকেও কোনরূপ বায় বহন করিতে হইবে না, অথচ 
কেবল মাত্র মৌখিক চেষ্টায় পরিধদের বিপুল সাহাধা সম্পাদিত হইবে ।- ইহাই আমার 
শেষ নিবেদন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা । ভরসা করি, এই প্রার্থনাটিতে সকলেই কর্ণপাত 
করিবেন এবং আগামী বার্ষিক অধিবেশনে আমর ইহার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ « 
প্রকাশ করিতে পারিব। 

শ্রীসারদাচরণ মিত্র 


' ব্যাকরণের সন্ধি 


একজন লোক নিজের রচনায়, কেমন করিয়া শব্দগুলিকে সন্ধির বন্ধনে বাধিয়া লইবে, 
ইহার শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ নয়। যে সকল রচনায় সন্ধি-বন্ধন আছে, সেখানে কি উপায়ে 
পদবিচ্ছেদ করিয়া মূল শবগুলিকে চিনিয়! লইয়া! অর্থ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষার জন্যই 
ব্যাকরণের সুত্র। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হইতেই তাহা সুচিত হয়। ব্যাকরণে বাৎপত্তির 
জ্ঞান হয়,__-বিশ্লেষণগ্রণালীর শিক্ষা হয়। পদে পদ্বে সন্ধি যোগ না করিয়া যদি কেহ সংস্কৃত 
গগ্ধ রচনা! করেন, তবে তাহার রচনাকে কেহ দোষযুক্ত বলিতে পারেন না। ব্যাকরণে 
এমন হ্থত্র নাই যে, সন্ধিযোগ ন! রাখিলে রচন! অশুদ্ধ হইবে। শব্দের রূপ বা ধাতুর রূপ, 
স্বতন্ত্র কথা। যেরূপ ধারণ করিলে শবের যে অর্থ হয়, কিন্ব। ক্রিয়াপদে যে কাল বুঝায়, 
তাহা! হইল ভাষার মূল কথা ; তাহা না মানিলে কোন পদের বা কোন শব্ের অর্থই হয় ন!। 
সন্ধি যোগ কর! বা না করা, লেখকের সুবিধার কথা । যেখানে সন্ধি যোগ হয়, সেখানে যে 
তাহা করিতেই হুইবে, এটা হইল অর্বাচীন যুগের সংস্কৃত রচনার একট অস্বাভাবিক পদ্ধতি । 
মানুষের প্রতিদিনের, কথা কহিবার ভাষার সন্ধিবন্ধনের কড়া নিয়ম থাকিতে পারে না; 
স্বাভাবিক উচ্চারণের সুবিধায় যতটুকু সন্ধির বাধন পড়িয়া যাঁয়, ততটুকুই থাকে । বাঙ্গালায় 
আমরা “ফলাফল” “হিতাহিত” প্রভৃতি যেমন বলি, বৈদিক ভাষা বা ছান্দসেও তাহাই দেখিতে 
পাই। যখন সন্ধিবাধনের কড়। নিয়মের যুগে বৈদিক খকৃগুলির পদে পদে সন্ধিযোগ করিয়া 
গু'থি লেখা চলিতেছিল, তখন “পদপাঠের* স্থষ্টি। সন্ধি করিলে বৈদিক ছন্দ এবং স্থর 
নষ্ট হইয়। বার বলিয়া, “পদপাঠে' যেখানে সন্ধি নাই, মূলতঃ সেখানে সন্ধি ছিল না বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । অনেক স্থলে যে সন্ধি করিতে গেলে অক্ষর কমিয়া গিয়া ছন্/ঃপতন হয়, 
তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৈদিক খকৃগুলির কেবলমাত্র পদপাঠ দেখিলেই সকলে উহা 
বুঝিতে পারিবেন । স্বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইহা স্বীকার 
করেন; পরলোকগত পণ্ডিত শঙ্কর পাওুরঙ্গ একথার সমর্থন করিয়াছিলেন । 
ছান্দস হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি; কিন্তু এই ভাষা খুষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্বে 
সংস্কৃত” নাম পায় নাই। মহাভারতসংহিতায় “সংস্কৃত” শব ভাষা! অর্থে পাওয়া যায় না; 
*১৪০ খৃং পূর্বের মহাভাষ্যেও সংস্কৃত ভাষাটি লৌকিক ভাষা নামে আখ্যাত। যখন হইতে 
ভাষার নাম “সংস্কৃত” দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হইতেই উহাতে জটিল রচনার পরিচয় 
পাওয়া যায়। সন্ধির ঘটা, সমালের বাহুল্য প্রভৃতি ত আছেই ; তা ছাড়া অনেক স্থলেই 
এমন ভয়ঙ্কর ছুরম্বয় যে, অনেক টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া পদে পদে যোগ করিয়া অর্থ 
করিতে হুয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কত কেবল একটা সাহিত্যের ভাষ। 
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হইয়া ফাড়াইয়াছিল, উহা! কথাবার্তার ভাষা ছিল না। যে সময়ে এ ভাষাটির নাম 
হইয়াছিল “সংস্কৃত” তখন এদেশে অনেকগুলি “প্রাকৃত* বা লোকব্যবহারের স্বাভাবিক ভাষা 
ছিল। সেই সকল স্বাভাবিক ভাষ! বা প্রাকৃত ভাষাও ছান্দস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 
লোকব্যবহারের ভাষা যখন পণ্ডিতি-ধরণে ঘষিয়! মাজিয়া লওয়! হইয়াছিল এবং ছান্দস বা 
বৈদিকে অব্যবহৃত অনেক নৃতন জিনিষ আমদানি কর! হইয়াছিল, তখনই এঁ ভাষার নাম 
হইয়াছিল সংস্কৃত বা সংস্কার-পৃত। যে ভাষা! সাধারণতঃ লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত ছিল, 
তাহ যে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়! নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র 
কি? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই সংস্কতে রচিত হইত; কিন্তু লোকে বথাবার্তা 
কহিত আপনাদের দেশগ্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় । 

ংস্কতের সন্ধির সুত্রগুলি হইতে এঁ ভাষার অর্ধাচীনত। এবং প্রাচীনতর ভাষাগুলির 
প্রক্কৃতি, কিছু কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ বলিয়। যে শ্রেণীবিভাগ, ওট! হুইল ভাষার একট! বিজ্ঞা হইবার 
সময়কার স্থ্টি। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ, আ৷ প্রভৃতির উচ্চারণ ত ছিলই, তাহার পর আবার 
বর্ণগুলির শেষ স্থায়ী উচ্চারণ, আওয়াজ বা স্বরের সহিত এঁ অক্ষরগুলির আওয়াজের সমত। 
ধরিয়৷ লইয়া বর্ণগুলির নাম হইল স্বরবর্ণ। “আ” অকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হইলেও, অন্ত দীর্ঘ 
উচ্চারণের সহিত উহার একটু পাথক্য আছে। কিন্ত জ্রাবিড়ী উচ্চারণ ধরিলে ই, ঈ-র মতই 
অ এবং আ বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘতার তেদই পাওয়া! যায়। দক্ষিণপ্রদেশের উচ্চারণের 
হিসাবে 'আ”+কারকে যথার্থই 'অ*কারের একটু দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র পাই। প্রাচীনকালে 
সেইরূপই ছিল বলিয্ন৷ অনুমান হয়। 

খ এবং ৯ কিরূপে উচ্চারিত হইত যে উহার স্বরসংজ্ঞা পাইয়াছিল, তাহা বুঝিয়৷ লওয়া 
শক্ত। এখনও উত্তর অঞ্চলে উহাদ্দের উচ্চারণ রি, লি) কিন্তু দর্ষিণের উচ্চারণ, রু, লু। 
ভাষার পক্ষে যে কোন উচ্চারণ ধরিয়া লইলেই চলে। খকারাস্ত শব্দের বিকৃতিতে, গ্রাচীন 
কালের প্রাকৃত ভাষায় উ এবং ই উভয়বিধ আওয়াজই ধরিতে পারা যায়; যথা-_সংবৃত্ত স্থলে 

ধবুত্ত পাই; আবার দ্বৃতের স্থলে ঘিঅ পাই। 

স্বরবর্ণের উচ্চারণভেদে প্লুতসংস্ঞা নির্দেশ দেখিয়া, মাক্্রীজপ্রদেশের “এ” *৩» প্রভৃতির 
দীর্ঘ উচ্চারণের একটা প্রাচীন মূল ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা! হয়। পাণিনির 
৮২1১৬ এবং ৮২1১৭ সটত্রহইতেও ইহাই অন্থমিত হয়। বৈদিক ছন্দঃপাঠে এই প্লুত উচ্চারণ 
যথেষ্ট আছে, এ সকল উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিলে “এ” এবং *ও"কে যুক্তস্বর বলিতে 
হয়। বৈদিক ব্যাকরণে এ, ও, চারিমাত্রাবিশিষ্ট ( সিদ্ধান্তকৌঃ টৈঃ প্রঃ ৩৬২৫ স্)। 

"এ যেন অ+ই অথবা আ+ই মিলিত হইয়া উচ্চারিত; উচ্চারণ এক্টু তাড়াতাড়ি 
করিতে হয়, নহিলে “এ”কারের মত ধ্বনি হয়। এরূপ আবার "ও*কারটি যেন “অ” বা 
“আ” পরস্থিত "উপর মিলিত ধ্বনি। অকার কিম্বা আকারের সহিত “এ” যুক্ত হইলে যে 
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উচ্চারণ হয়, তাহা হুইল “প্র” ) 'এবং “ও” যুক্ত হইলে হইল “৪ । এই উচ্চারণ যে 
সন্ধির নিয়মের সঙ্গে মিঙ্গিয় যায়, তাহা পাঠকেরা বেশ দেখিতে পাইতেছেন। 
এই উচ্চারণ বা স্বরবর্ণের স্বাভাবিক আওয়াজ হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, পদগুলি 
উচ্চারণ করিতে গেলে স্বভাবতঃ যাহ! ঘটিত, অনেকগুলি স্বরসন্ধির সুত্রে তাহাই বিধিবদ্ধ। 
যথা--“অকারের পর আকার থাকিলে, উতয়ে মিলিয়া আকার হয়; অকারের পর ইকার 
থাকিলে একার হয়, উকার থাকিলে ওকার হয়; অ কিম্বা আকারের পর এ কিন্বা ও 
থাকিলে যথাক্রমে এ এবং ও হয়; ইত্যার্দি।” উচ্চারণ বদি প্রাচীনকালের মত.থাকিত, 
তবে এই সন্ধির হত্রগুলি কাহাকেও মুখস্থ করিতে হইত না। বলিয়া দিলেই হইত যে, ভিন্ন 
ভিন্ন উচ্চারণ মিলিত হইলে যুক্ত উচ্চারণকেই স্বাতন্ত্র্য বা৷ প্রাধান্ত দিতে হইবে। 
দুইটি আওয়াজ এক সঙ্গে মিশিলে একটা মিশ্র আওয়াজ হইবেই; সাধারণতঃ শেষের 
আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়া ফেলে, অথবা একটু হুম্ব বা মন্দীভূত করিয়! দেয়। সন্ধির 
নিয়মে সর্বত্র তাহাই । এই নিয়মটি সম্বন্ধে ছুঃএকটি কথা পরে বলিতেছি। এখন খ-কারের 
সন্ধির বিচার করি। প্রথমেই বলিয়াছি, যে “খ” ও ৭৯৮ প্রথমে কিরূপে উচ্চারিত হইত, 
তাহা এখন কোন প্রদেশের উচ্চারণ হইতেই ধরা যায় ন)। আকারের পর খ থাকিলে, 
আকারটি এক্‌টু খর্ব হইয়া “অ” হইয়া গেল, তাহা ন! হয় বুঝিলাম। কিন্তু মিলিত 
উচ্চারণটি অর্‌ হইল কেন? খ-কারের উচ্চারণ কি “অর্ ছিল? যদি সহজ “রি” কিন্বা 
দরু* উচ্চারণ থাকিত, তাহ! হইলে শেষের স্থায়ী আওয়াজটি “ই* বা “উ” হইত। স্বতন্ত্র 
স্বরবর্ণ হইত না। খ-কারের স্থানে অনেক স্থলে যেমন “অর্” হয়, তেমনি আবার “ইর্”ও 
হইয়া থাকে ) কিন্তু বৃদ্ধির নিয়মের স্ুত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সন্ধির নিয়মে 
স্বরগুলির যেরূপ বিকৃতি ঘটে, স্তরের বৃদ্ধিতেও ঠিক তাহাই ঘটে ) তখন “খ”” স্থানে “আর্‌” 
দেখিয়া! সন্ধির উচ্চারণের “অর্ই খ-কারের আদিম উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। একে “অর্‌” 
ঠিক 'র' নয়, তাহার পরে আবার অন্তঃস্থ বর্ণগুলি যে ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রভাবে 
সষ্ট নুতন বর্ণমাত্র, তাহাও দেখাইতেছি। “খ” “৯*র প্রাচীন উচ্চারণসন্বন্ধে আমার 
অনুমানটি, স্থধীগণের বিচারের জন্ত উপস্থিত করিতেছি। 
এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি, খ"কারের অর্‌ উচ্চারণ ছিল মনে করিয়া লইলে 
বৈদিক ব্যাকরণের ছুইএকটি স্থলের খ-কারের বিক্কৃতি স্বাভাবিক নিয়মে ধরিতে পারা যায় ; 
তাহার জন্ত সুত্র গড়িতে হয় না। পাণিনির “বিভাষর্জোশ্ছন্দমি* শুত্রের ব্যাখ্যায় পাই যে, 
*বৈদিক ভাষায় যদি ইষ্ট, ইমন্‌, ঈয়স্‌ প্রত্যয় পরে থাকে, তাহা হইলে “খজু”র খকার 
র হুইয়! যায় (সিঃ কৌঃ বৈদিকপ্রকরণ ৩৫৫৫ সু )। 
অন্তঃস্থ বর্ণগুলি (অর্থাৎ য, র, ল, ব) যে মৌলিক বর্ণ নয়, স্বরমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা 
দেখাইতেছি। “য*এর উচ্চারণ হইল “ইঅ”” ; বাঙ্গালা এবং ওড়িয়৷ ছাড়া এখনে। সর্বত্রই 
& প্রকার উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমরা “য”*এর “জ+ উচ্চারণ করি বলিয়া, “ইঅ" 


১২ | সারহত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ১ম সংখা 


উচ্চারণের “য*এর নীচে ফোণট। দিয়া থাকি । “উহ” শবটিকে আমর! উচ্চারণ করি, 
“উজ্ব”, আর অন্য প্রদেশে উহার উচ্চারণ “উ-ই-হ”। ই+অ উচ্চারণ সংযোগে যেমন 
“য+, উ+অ উচ্চারণ সংযোগে ঠিক তেমনি অন্তঃস্থ ব। সন্ধির স্থত্রগুলিতে ও, য এবং ব 
কেবলমাত্র উক্ত স্বরসংযোগ, আর কিছু নহে। 

যেনিয়ম য এবং বসম্বন্ধে খাটিতেছে, এ নিয়ম দ্বারাই র,ল শাসিত। “খ”র পরে 
স্বরবর্ণ থাকিলে যখন “র” হয়, তখন “র”কারের উৎপত্তি “য” এবং “ব*এর মত বলিয়া 
মনে কর! সঙ্গত। এরূপ অবস্থায় খ এবং ৯-কারের প্রাচীন কালের যেরূপ উচ্চারণ ছিল 
বলিয়। মনে করিয়াছি, তাহ! সঙ্গত হইবার সম্ভাবনাই খুব অধিক। 

যখন ছুইটি স্বর বা আওয়াজ মিলিলে একট! স্বাভাবিক মিশ্র আওয়াজ হয়, তখন শেষের 
আওয়াজটি বেশী তীব্র. হইলে প্রথম আওয়াজটিকে একেবারে, ঢাকিয়৷ ফেলিবে, এবং বেশী 
তীব্র না হইলে প্রথম স্বরটিকে একটুখানি হৃম্ব বা মন্দীভূত করিয়া দিবে । কারণ ছুটি স্বর সমান 
প্রাধান্ত রাখিয়া উচ্চারিত হইতে পারে না। এইজন্যই সন্ধির সুত্রে পাই যে, শে+অনম্‌ 
হইলে শয়নম্‌, কিন্ত প্রথমের অতি দীর্ঘ কারের বেলায়,-_বিনৈ+অকঃ হইলে বিনায়কঃ | 
অর্থাৎ কারের একটু দীর্ঘত। থাকিয়া যাওয়ায় একেবারে “অ” হইয়া গেল না। এ স্থলে 
"্অগ্কারের পরিবর্কে যে “য়” পড়িয়া থাকে, তাহা পরবন্তী যুগের “ন্বিধার” উচ্চারণ ; 
নহিলে “অ”ই থাকিত । দৃষ্টান্তস্বরূপ “সখ আগচ্ছ+ “সষ্ায়গচ্ছ” এই বিকল্পের রূপ ছুইটি লক্ষ্য 
করিলেই চলিবে। প্রাকৃত ভাষায় কিন্ত এসকল স্থলে “য়” হয় না, “অ”ই থাকে । কিন্তু প্রথমের 
আওয়াজে বদি বেশী জোর দেওয়া! যায় (অর্থাৎ বদি তাহাতে 4০০976 থাকে ) অর্থাৎ উদাত্ত 
হয়, তাহা হইলে পরবর্তী স্বরকে তেমনি আবার প্রায় লুণ্ড হইয়া যাওয়া চাই, শেষের স্বর বেশী 
দুর্বল হইলে 'প্রথমের 4০০9৮ুক্ত স্বরকে লোপ করিতে পারে না, বরং নিজে অর্ছলুপ্ত হইয়া 
থাকে । যখন সম্বোধনের পদে, কবে, সথে, গুরো প্রভৃতি উচ্চারণ কর যায়, তখন এ শব্ধ 
গুলির স্বরে যে 4০০61), থাকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। কাজেই সথে-অর্পয়, প্রভু-অন্থগৃহ।ণ, 
প্রভৃতিতে যথার্থ সন্ধি না হইয়া কেবল “অ”কারের অল্প উচ্চারণ রাখা হয় মাত্র। কিন্তু “আ” 
“ই” প্রভৃতি সুস্পষ্ট অথচ তীব্রম্বর পরে থাকিলে প্রথম নির্দিষ্ট নিয়দই ঘটে । শে+অনম্‌ 
এবং সথে+ইহ প্রভৃতিতে সুত্র পার্থক্য করিবার প্রয়োজন নাই ; এই নিয়মের মধ্যে ধরিয়া 
লইলেই চলে। উ-+-উত্িষ্ঠ, প্র+খজতে, অপ+খচ্ছতি, প্র+ এজতে গ্রভৃভি স্থলে বৈদিক 
ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। পদ্পাঠে সর্ধত্রই ওগুলি স্বতন্ত্র থাকে; নহিলে ছন্দঃপতন পর্য্যস্ত 
হুয়। কেবল মান একট] সাধারণ সন্ধির স্ষ্টি করিয়া সকল শব্দকে এক নিয়মে বাধিবার 
ক্মভিপ্রীয়েই পরবর্তী যুগে সন্ধির নিয়মের স্ষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক স্বর অব্যয়ে সন্ধি 
করিলে শব্দ বড় জটিল হুইয়৷ পড়ে বলিয়া বৈদিক বিধিই রক্ষা করিয়া বিশেষ স্থত্রে উ+ 
উত্তিষ্ঠ প্রতৃতিকে অধুক্তই রাখা হইয়াছে। এখানে বিশেষ হুত্রই মৌলিক সাধারণ হুত্র। 

সন্ধি করিলে যেখানে এক বচন দ্বিবচন বুঝিবার গোল হয়, কিম্বা একটা 40060) নষ্ট হৃইয়া 
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যায়, সেখানেও বৈদিক নিয়ম রক্ষা করিয়া, সন্ধি যোগের সুত্র রচন। হয় নাই। তাই এখনো 
কবি+ইমৌ, অমী+-অস্থাঃ প্রভৃতি পুর্বকালের মতই আছে। 

ইহার পর বিসর্গের সন্ধির কথা বলিব। অন্ত ব্যঞ্জন-সদ্ধি অপেক্ষা ভাষাতত্বে এ্রটির বেশী 
প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিসর্গের সন্ধির কথা বলিবার পূর্বে কয়েকটি বাঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের 
কথা বলিব । যে ভাষা “সংস্কৃত? নামে আখ্যা পাইয়াছে, উহাতেই বিসর্গের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন 
উচ্চারণ পাওয়া যায় এবং সে উচ্চারণটি এ কালে অধিক পরিমাণে “হ” বর্ণটির উচ্চারণের 
কাছাকাছি । এই স্বতন্ত্রতা থেকে উহা একটা বর্ণ বলিয়া গণিত হইয়াছে; নহিলে 
য,র, ল,ব প্রভৃতির মত উহারা বর্ণসংযোগে জাত “আওয়াজ মাত্র। পাণিনি ব্যাকরণে 
২ ও ঃ বর্ণমালার মধ্যে স্থান পায় নাই, পরে পাইয়াছে। ং এবং চন্দ্রবিন্দু মমুনাসিকের 
উচ্চারণভেদ মাত্র। যেখানে মিশ্র আওয়াজে অনুনাসিকের খর্ব উচ্চারণ, সেইথানেই সন্ধির 
সুত্রে ং এবং *। সাধারণতঃ বলিতে গেলে স অক্ষরের স্থানবিশেষের উচ্চারণই বিসর্গ । 
“র”জাত বিসর্গের কথা পরে বলিব। প্রাচীনকালের গ্রাকৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতির এ্রঁতিহে 
সাধারণ শ্রেণীর লোক কোথাও কোথাও “ছুঃখ”” কথাটিকে “ছুসখ”” উচ্চারণ করিয়া থাকে । 
বিসর্গের সাধারণ মূর্ত উচ্চারণ “স” 7 শ, ব, স তিনটির মধ্যে একট! সাধারণ আওয়াজ আছে, 
যাহার জন্য তিনটিই একনামে পরিচিত হইয়াছে; সেই সাধারণ আওয়াজটুকু ভাবিয়া লইতে 
হয়, লিখিয়! বুঝান যায় 'না। তালু হইতে উচ্চারণ করিলে “শ* যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাতে 
যে ধ্বনিটি তেলেগু তামিলের “চ* উচ্চারণের কাছাকাছি যায়, তবে “শ+ উচ্চারণটি আর একটু 
কঠোর রকমের ফিন্-ফিন্‌ আওয়াজের সহিত যুক্ত । তামিলে “শ* এক্টু কোমল করিয়। উচ্চারণ 
করে বলিয়া "+ এবং 'শ* এ কোন গ্রভেদ নাই; একই অক্ষর উভয়ের প্রয়োজন নিশন্ন 
করে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের চ ও ছ বর্ণের উচ্চারণ প্রান দ্রবিড়-উচ্চারণের 
কাছাকাছি। মহারাষ্ট্রের চ, ছ ও প্রায় তেলে তামিবের মত উচ্চারিত সন্ধির নিয়ম 
দেখিয়া মনে হয়, পুর্বকালে চ ছ প্রায় দ্রবিড়িধরণে উচ্চারিত হুইত। সে কথ৷ 
দেখাইতেছি। য টি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খ হইয়া গিয়াছে, আমরাও ক+ষ 'কৃখ" 
উচ্চারণ করি, আমাদের ভাষার জননী পালিতেও এ উচ্চারণ। প্রাচীনতর উচ্চারণে 
একটা গম্ভীর ধ্বনি সুচিত হইত। তাহার প্রমাণ দিতেছি। অতি প্রাচীন কালে, “বৃ” 
“কং*, “ষ" প্রভৃতি দ্বারা) যাহাকে “অনমেটাপইটিক্‌” শব বলে, তাহা গড়া হইত। 
যথা £-_বৃহ, বংহ, বৃংহতি ) খোষ ( ঘঃ ঘণ্টা অর্থে+য) ঘণ্টাতে আরও শব্ধ যোগ আছে ), 
মেষ (“মে++ষ বা ধ্বনি ) বুষ, হা, হর্ষ, ভাষ, মহ্ষি, রোষ (রু+বৰ)) কং (বা কণ্)+ৰ 
হইতে কাংস্ত, জল গুকাইবার সময়কার শুষ ধ্বনি হইতে শুষক ইত্যাদদি। সিদ্ধাস্তকোমুদীর 
সঙ্গে মিলিতেছে না দেখিয়া হয় ত কেহ কেহ এনুতন ব্যাখ্যায় বিরক্ত হইতেছেন। 
অভিনিবেশ করিলে বিরক্তির কারণ থাকিবে না । তবে আমার এব্যাখ্যা লইয়া যদি 
ললিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটুখানি রঙ্গরসের সি করিতে পারেন, তাহাতে আধি 
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বিলক্ষণ রাজি আছি। অর্বাচীন সংস্কতে এবং একালের ভাষায় ভীম শব্ধ বুঝাইবার অক্ষর 
হইল ড। ললিত বাবু বলিতে পারেন, যে, সেই জন্ই ভীমের স্ত্রী হিডিম্বা। বৈদিক 
প্রয়োগেও ড* দ্বারাও ষণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব্ধ পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান যে, সে 
ংশব্বগুলিও অতি প্রাচীন বৈদিক শব নয়। আমরা যেমন কথা ভবল্‌ করিয়। কড়, কড়,, 
হুড়, হুড়,, ব্যবহার করি, সেরূপে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে বৈদিক সময়ে কেবল ষ 
একটু ঘন উচ্চারিত হইত । বলিয়! রাখি যে, ডব্ল্‌ না করিয়াও মামর৷ ড় দ্বারা তীব্রতাব্যঞ্লক 
শব্দ বুঝাই ; যথা-_-ঝড়, তোড়, (বেগ অর্থে), দৌড় (ধা++1ড়), মেঢ়, ভেড় (শেষ ছুটি 
অর্বাচীন সংস্কতেও ব্যবহার আছে ) ইত্যার্দি। প্রাসঙ্গিক রূপে অপ্রাসঙ্গিক কথ! বলি নাই। 
“শব” বুঝাইতে হইলে, আমর! মুর্ধা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশী বুঝাইয়৷ থাকি। 
“ষ” অক্ষরটির উচ্চারণ মৃদ্ধা হইতে করিলে অনেক পরিমাণে প্রাচীন আওয়াজ পাওয়া যাইবে। 
সটি, মহারাষ্ট্রে সর্বদাই বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হুয়) ওড়িয়া উচ্চারণও প্রায় ঠিক। 
“আস্তে” প্রভৃতি শব্দে আমরাও তালুর উচ্চারণ কথঞ্চিৎ ঠিক রাখিয়াছি। 
এখন বিসর্গের সন্ধির নিয়মগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলিয়। দেখাইতেছি 
যে, উচ্চারণের রীতি ধরিয়া লইলে বিন! হুত্রেই বিসর্গ-সন্ধির সুত্র অর্ধীত হইতে পারে। 
স্বত্রের স্থবিধার জন্য প্রথমতঃ বর্ণমালা হইতে ক, খ এবং প,ফ? দুরে রাখিয়া দিব। 
বিসর্গের সাধারণ মূর্ত উচ্চারণ “স্*। প্রথমতঃ এ বিসর্গের পরচ,ছ;ট,ঠ;ওত,থ 
থাকিতে পারে। তিনটি “স”এর £০৪।৪1891 একট! কিছু উচ্চারণ নাই বলিয়া কথাটা! 
লিখিয়। বুঝাইতে কষ্ট 'হইতেছে। সেই তিন “এর এক অভেদ মৌলিক আত্মাটি, চ, ছ-যুক্ত 
হইলেই "শ? হুইয়। ফুটিয়। উঠিবে; ট,ঠ যোগে ষ এবং তথ, যোগে সহইবে। উপরের 
বিত উচ্চারণ থেকেই ইহা! সুস্পষ্ট হইবে। স্ুত্রের প্রয়োজন 'সাই। (২) বিসর্গের পর, 
. শ, ষ, স থাকিতে পারে। এস্থলে সমান শ্রেণীর আওয়াজে মিলিয়া অন্য সন্ধির মত, আওয়াজ 
ডবল্‌ হইবে মাত্র, উহ্থার বিকৃতি হইবে না। বিকল্পে বিসর্গ বজায় থাকার নিয়ম, আওয়াজের 
হিসাবে অর্থশৃন্ত । এখন বাকি রহিল ব্যঞ্রনের মধে) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণগুলি এবং 
যরলবহু। উহাদ্দিগকে অন্তবিধ শ্রেণীবিভাগে ফেলিতেছি। বিসর্গ “অ”কারের পর, 
“আকারের পর অথব। অন্তান্ত স্বরের পর থাকিতে পারে; এবং বিসর্গের পর অ, অথবা আ, 
অথবা অন্তত্বর, অথব! ব্যঞ্জনের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ ও যর ল বহু থাকিতে পারে। 
(৩) অর্ধাচীন সংস্কতের পূর্ববর্তী গ্রারতে ( অর্থাৎ পালিভাধায় ) দেখিতে পাই যে, সকল 
অকারাস্ত শব্ষই কর্তৃকারকে বা প্রথমার একবচনে ওকারান্ত হুইয়া উচ্চারিত হয়; যেখানে 
ংস্কতের হিসাবে বিসর্গ থাকিবার কথা এবং ন1 থাকিবার কথা, এ উভয় স্থলেই এ রূপ 
উচ্চারণ হয়। নরো, নিববুতো, ধন্মো, কম্মো ইত্যাদি। একালের প্রাককতগুলির মধ্যে 
কেবল বাঙ্গালায্ন প্রাচীন প্রাককৃতের ও-ঘেবা উচ্চারণ রক্ষিত আছে। পালি উচ্চারণ বৈদিক 
সময়ের উচ্চারণের অনুরূপ ছিল বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃতের 
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ব্যাকরণের নিয়ম অপেক্ষা, পালির ব্যাকরণের অনেক নিয়ম বাঁ রীতি, বৈদিক ভাষায় 
বেশী নিকটবর্তী । বৈদিক ভাষার পরবর্তী ব্রাহ্মণযুগের ভাষার সহিত পালির ব্যাকরণের 
মিল অতিশয় অধিক ।' সন্ধির নিয়ম হইতে প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছি । অথ খতু) বৈ খচঃ 
(বৃহদেবত। ২১৩ ও ১১৮) প্রভৃতি স্থলে যেমন সন্ধি নাই, পালিতেও তেমনি। 
দৃশ্ততে+ অল্লাঃ- দৃশ্তেহল্লাঃ (বৃঃ. ১৮), দ্বে+অনুমতেঃ_ দ্বেহনুমতেঃ (বৃ, ৪1৮৮) 
প্রভৃতিতে পালির মত নিয়ম রহিয়াছে । তার পর শব্ধরূপে সুদাঃ শব্দ, পালির মত সুদাস্” 
রূপেই লেখা পাই (বৃ-১৩৪ ১1 আবার ওই পালির মত বৃহদ্দেবত। গ্রন্থে চতুস্থতিঃ স্থলে 
চতুণ্ডিঃ, প্রথম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে অনুশাসতি, অসমাপিকাক্রিয়! বুধাইতে "্য” স্থানে 
দত্বা” এবং তব! স্থলে “্য” ইত্যাদি ইত্যাদি পাইয়! থাকি। 

এখন যদি উচ্চারণ ধরিয়! বিচার করা যায়, তাহা হইলে এই মান্র বলা চলে যে, পালির 
মত যদি অকারাস্ত শবের ও-ঘেঁষা উচ্চারণ হইবেই (বিসর্গ পরে থাকাতেই হয় ত সেই 
প্রকার উচ্চারণের স্থষ্টি) তাহা! হইলে সর্বত্রই বিসর্গের উচ্চারণের লোপ, এবং ও-কারের 
উচ্চারণের প্রাধান্ত থাকিবে । “অ” পরে থাকিলে লুগুচিহন রাখিবার ব্যবস্থা আছে, 
তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোন অক্ষরই লোপ পায় না; কেবল প্রথম পদে. 
যুক্ত উচ্চারণ টুকুরই তীবতার প্রাধান্য থাকে । বিসর্গের পর অকার ভিন্ন শ্বরবর্ণ থাকিলে 
প্রথম শব্টিতে “ও” আওয়াজ রাখা অসম্ভব; পুর্বে তাহ! অন্য শুত্রের বিচারে বলিয়াছি। 
তাই হুত্রে কেবল বিসর্গ লোপের ব্যবস্থা আছে। গ-হ ব্যঞ্জন পরে থাকিলেও কেবল ওকার 
রহিয়া যায়। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই হইল নাঁ। যেমন ছিল, তেমনি রহিল। ঠিক এরূপ 
আবার আকারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং বিসর্গের পর স্বরবর্ণ এবং গ-হ ব্যঞ্জন থাকিলে 
ফোন সন্ধিই হয় না। বিসর্গের উচ্চারণ প্র স্থলে বিশেষত্ব পাইয়! ফুটিয়! উঠিতে পথ পায় না; 
এই পর্য্যন্ত । তাহা হইলে বিসর্গের একট! সন্ধিই রহিল না, অথচ এ সন্ধি মুখস্থ করিতেই . 
যত গোল ঘটে। , | 

ক, খ, প, ফ প্রভৃতি পরে থাকিলেও বৈদিকে কোন সন্ধি হইত না) তবে যে সময়ে 
বিসর্গের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, তখন বিসর্গের মূর্ত উচ্চারণ “স” রাখিতে হইয়াছে মান্র। 
সাধারণ সন্ধির নিয়মে উহাই পাই। কাজেই এখানেও কোন হুত্রের প্রয়োজন হইল না। 
কয়েকটি বিশেষ দৃষ্াস্ত ছাড়া সর্বত্রই এ ষ মূর্দণ্য। ক খ, প, ফ পরে থাকিলে কঠোর উচ্চারণই 
স্বাভাবিক ; কিন্তু নমস্কার প্রভৃতি অল্প কয়েকটি শবে মৌলিক স উচ্চারিত হয় এই মাত্র। 
হয় ত ওগুলি নিত্যব্যবহৃত শবের নরম আওয়াজের ফল। 

কিন্তু একট! কথা! বুঝিতে পারিতেছি ন! ৷ কোন একটা বিশেষ রীতিসিদ্ধি (0107720 086) 
অনুসারে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরের বিসর্গের স্থানে প্রাচীন কালে “র” হইত, 
দেখিতে পাই । এই নিয়্মটি বেদের পদপাঠের প্রতি লক্ষ্য করিলে বৈদিক যুগে ছিল না 
বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন ব্রাঙ্মণসাহিত্যের সংস্কতে এ সন্ধি আছে। পালিতে আবার 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


এন অনেক স্থলে সন্ধিতে “র” আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে না আছে বিসর্গ, ন! 
আছে “র”এর সঙ্গে দূরসম্পর্কযুক্ত অন্ত কিছু । তবুও কেন হয়? র পরে থাকিলে বিসর্গ 
বিক্কৃতির যে হত্র আছে, সেইরূপ কার্য হইবে বলিয়া আশা করা ষাইত; অর্থাৎ বিসর্গের 
পর একট! কেবল দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে পারিত। কেন ন৷ প্রস্থলে স্‌ও র এর একটা সংযুক্ত 
কঠোর উচ্চারণ পরিহার করিবার কথা মাঝ্স। যেমন নীরস, পিতারক্ষ প্রভৃতি হয়, 
তেমনি যদি নীভয়, নীধন প্রভৃতি হইত, তবে আমাকে মাথা! ঘামাইতে হইত না। 
এখানে রামমাণিক্যের সি, সিজ্‌, সিম্‌ মনে পড়িতেছে। যেমনটি.চাই, ঠিক তাই ঘটে কৈ? 
বিসর্গের সন্ধি আদপে নাই বলিয়া খালাসের চেষ্টায় ছিলাম এবং “ভে! যছুপতে” এবং 
“স্‌ হসতি” বলিয়া আরো ছুটি সুত্র ধ্বংস করিতে পারিতাম; কিন্তু দায়ে ঠেকিয়াছি। 
একটা অনুমানের কথা বলিব । অনুমান অনুমানমাত্র--সিদ্ধান্ত নহে । নিঃ+ ভয় প্রভৃতিতে 
পালি ভাষায়, আমার. আশার অনুরূপ ডবল উচ্চারণ (দীর্ঘের প্রকারভেদ মাত্র ) হইত। 
যথা--নির্ভয়, নিদ্ধন ইত্যাদ্ি। পালিতে, অর্থাৎ সেকালের সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় 
রেফ, লোপ করিলেও দীর্ঘ উচ্চারণ হইত ; এখনো বাক্গালায় উহা প্রচলিত আছে। যথা ধর্ম 
স্থলে ধন্ম, কর্ম স্থলে কম্ম ইত্যাদি । হইতে পারে, যে খন প্রাকৃতকে ঘষিয়! মাজিয়। সাধু 
বা সংস্কৃত করা হইয়াছিল, তখন সাধারণ একট! নিয়ম বা হত্রের মধ্যে একচেহারায় সকলকে 
ফেলিবার উদ্ভোগে ; প্ধর্ম” প্রভৃতির 4,78108)তে নিক্ভয় প্রভৃতিকে নির্ভয় করিয়া নুতন 
সুত্র গড়া হইয়াছিল । আমার অন্ুমানটি পণ্ডিতসমাজে যদি দৈবাৎ গ্রাহা হয়, তাহ! হইলেও 
এক্‌ট। খটকা রহিয়া ৰাইতেছে। 

যদি এমন হুইত যে, যেগুলি র-জাত বিসর্গ সেইগুলির স্থলেই র হয়, তাহা! হইলে সহজ 
সিদ্ধান্ত হইত । কেন ন! বৈদ্দিকুগে র-জাত একটা বিসর্গ নয়) সহজ রকমে র-অক্ষরে 
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, কৃত্তিবানের জন্মশক 


বাঙ্গাল। রামায়ণকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মশক সম্বন্ধে ছুই মত দেখিতে পাই। মন. 
১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৬প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের বংশাবলী বিচার 
করিয়া তাহার জন্মশক ১২৫৭ অনুমান করিয়া ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 
আলোচন' করিয়! “বিশ্বকোষকার” শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বস্থ লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাস ১৩৩৫ শকের 
মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 
কত্তিবাস খুঃ ১৪৪০ অবে কি তৎসন্সিহিত অবে জন্বিয়াছিলেন। ইহাতে জন্মশক ১৩৬২ পাই। 

একদিকে ১২৫৭ শক, অন্যদিকে ১৩৬২ শক। উভয়ের অন্তর প্রায় এক শত বংসর। 

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” ( ২য় সংস্করণ ) দীনেশবাবু কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ নামে একটি 
পয়ার উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে আছে, 

“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস। 
তথিমধ্যে জম্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥” | 

ইহাতে জানা যাইতেছে, কৃত্তিবাস মাঘ মাসের শেষদিনে (২৯ কি ৩ মাঘ), রবিবার 
শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ' করিয়াছিলেন । 

সন ১৩১০ সালের পরিষত-পত্রিকায় খনা নামক প্রবন্ধের পাদটাকায় আমি লিখিয়াছিলাম, 
রূপ ঘটন। ১৩৫৯ কি ১৩৭৮ শকে ঘটিতে পারিত। পরে জ্যোতিষগণন। করিয়া দেখিয়াছি, 
ছুই শকই ভুল। শক ১২৫০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে কোনও বৎসরে 
ফান্তুন (কুস্ত) সংক্রাস্তি রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পড়ে নাই। এই হেতু আত্মবিবরণ এবং 
শ্লোকের অর্থে সন্দেহ হইতেছে । 

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, তিনি বদনগঞ্জের ৮হারাধন দত্ত ভক্তিবিনোদের নিকট আত্ম- 
বিবরণটি পাইয়াছিলেন। এই সংবাদে বদনগঞ্জে ভক্তিবিনোদের বাড়ীতে পুথীখানা দেখিতে 
এক বন্ধুকে অনুরোধ করি । তিনি নিজে ব্দনগঞ্জে যাইতে পারেন নাই। অপর এক বাত্কি 
দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়! জানাইয়াছেন, ৮হারাধন দত্তের বাটার নিকটবর্তী স্থানে এক জন খুব 
বুদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তিনি নিঃসস্তান থাকায় তাহার নিকট হইতে ৬হারাধন 
দত্ত তাহার সমস্ত হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬হারাধন দত্ত এ সকল পুস্তকের 
রন্স্বত্ শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল। দাপীকে বিক্রয় করেন । * * কিন্তু এক প্রন্ত করিয়া নকল তীহার 
বাটাতে আছে । আপনি যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উক্ত হস্তলিখিত নকলেও উহা! ঠিক পরক্ঈপ 
আছে, কোন ভুল নাই । সন ১৪২৩ শকে সে পুথিটি প্রথমে হাতে লেখা হইয়াছিল ।” 

অতএব প্লোকটি অন্ততঃ একখান পুথিতে আছে। সে পুথিও তন, ১৪২৩.শকে লেখা । 

আমার জিত্ঞাস্য এই 
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১। পরিষদের রামায়ূণ- প্রকাশ-সমিতি ষে ৩৫* বৎসরের পুরাতন ুথী আদর্শ করিয়াছেন 
তাহাতে কিংবা! অন্ত কোন পুথীতে শ্লোকটি আছে কি না? 

২। ষদ্দি কেহ প্লোকটি ধরিয়! জ্যোতিষিক গণনা করিয়! থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহার 
ফল জানাইলে আমার গণন মিলাইতে পাবি। 

আমি গণনার নিমিত্ত স্বীকার করিয়াছি__ 

, পুর্ণমাঘমীস ২৯ কি ৩০ মাঘ অর্থাৎ কুস্ত-সংক্রান্তি | 

২, সংক্রান্তিদিন পূর্বমাসে যায়, পরমাসে গণ্য হয় না। (ওড়িশায় পরমাসের প্রথম 
দিন হয়। ) 

৩, শ্ীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা হয় না, যতঠীযুক্তা হইতে পারে ( রঘুনন্দন )। 

শক ১২৫০ হইতে ১৪৫০ পর্যযস্ত, ছুইশত বৎসরের মধ্যে শক ১২৫৯, ১১৭০) ১৩৫৪, 
এবং ১৩৬? এই চার্িবংসরে শ্লোকের লিখিত যোগ ঘটতে পারিত। কিন্তু কুস্তসংক্রাস্তি দিন। 

১২৫৯ শ্রকে ৩* মাঘ রবিবার তিথি চতুর্থী (৫৫ দং) 

১২৭০ » ২৯ , শনিবার । কিন্তু অর্ধরাত্রির পরে হওয়াতে ৩০ মাঘ রবিবার মাস শেষ 

হয়। সে দিন কিন্ত তিথি ষঠী (৩৫দং)। 

১৩৫৪ » ২৯ » রবিবার তিথি চতুর্থী (২৮ দং)। 

১৩৬৫ » ২৯ » রবিবার তিথি ষষ্ঠী (৩৯ দং)। | 

অতএব একদিনও শ্লোকলিখিত যোগ ঘটে নাই। কৃন্তিবাস পশ্ডিত ছিলেন । তিনি কি 
তিথি গণনায় ভূল করিয়াছিলেন ? পূর্ণ মাঘ মাস অর্থে যেন ৩* দিনে মাস শেষ মনে হয়। 
তাহা হইলে ১২৭* শক পাই। কিন্তু সেদিন রবিবার হইলেও পঞ্চমী নহে। যগী তিথিতে 
শ্রীপঞ্চমী হইতে পারে না৷ । গণন'র নিমিত্ত আমি ভাম্বতী অবলম্বন করিয়াছি । 

যাহারা পুরাতন তাম্রশাসনাদির তিথি তারিখ মিলাইয়! থাকেন, তাহার বলিতে পারেন 
পাঁচ ছয় শত বংদর পূর্বে বঙ্গদেশে মানসংক্রান্তি পূর্ববব গ্াকি পরবর্গী মাসে গণ্য হইত। 
ওড়িশায় পরবর্তী মাসে গণ্য হয় বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, হয়ত পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশেও এই 
রীতি ছিল। 

আত্মবিবরণটি পড়িলে প্রাচীন বাঙ্গাল! বলিতে সন্দেহ হয় না। যখন ১৪২৩ শকের পুথথীতে 
ছিল, তখন আর সন্দেহ থাকে না । কিন্ত কোন্‌ শকে কনিবাস জন্মিয়াছিলেন ? * 


স্ীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


* প্রবন্ধটি কলিকাতাক্স হারাইয়! গরিয়াছিল। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে একটা নকল পাইলাম। এই 
হেতু পরিবদ্ধে উপস্থিত করিতে বিলম্ব হুইল। প্রবন্ধ-লেখক। 


ত্রিনাথের উপাখ্যান 


প্রবাসীতে ত্রিমুখমূর্তি (২৯৭ পৃষ্ঠা, ১৩১৭ সাল ) ও বোম্বাই অঞ্চলে এই শব্ব-সারৃশ্তের নাম 
দেখিয়া আমি “ব্রিনাথ” শব্দটি অর্থশূহ্য অনার্ধয ভাষার অঙ্গ বা পরমাত্ম। পূর্ণরঙ্ম ভগবানের 
নামের সংজ্ঞা-বিশেষ ন! বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না । আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নাম 
বেমন বিশ্বনাথ, জগন্াথ, তন্ত্রপ ত্রিনাথও হহতে পারে। সাধারণের বিবেচনায় এই শব দ্বার! 
সাকার দেবতা বা! নিরাকার। ঈশ্বর যাহাই কিছু অনুমিত »টক না কেন, এ সম্বন্ধে আমি যাহ! 
জানি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম । | 

ত্রিত্রি বা তিন (অর্থাৎ ত্রিসংসার সন্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের যিনি নাথ অর্থাৎ 
স্বামী বা প্রভু, তিনিই ত্রিনাথ-_স্ষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্তা )। এই ত্রিনাথ শবে সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ বা! ব্রহ্ধা, বিষু্, মহেশ্বর ইত্যাদি ব্রিবোধক যাবতীয় শব্দের সমগ্িসম্তৃত অর্থ এক ঈশ্বরই 
এই ভ্রিনাথ শব্দ্বার1 জ্ঞাপিত হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ত্রিশব্দ থাকায় চরাচর 
বিশ্বের অধিপতি এক ঈশ্বর সমর্থিত হইতে পারে না; কিন্ত প্ররুত সাধু বাক্তি স্থির ভাবে চিন্তা 
করিলে বুঝিতে পারেন, ত্রি-শব্দ পুরণবাচক শব্দ নয়, ইহা সংখ্যাবাচক শব্ধ । ত্রিসংসার বলিতে 
যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাতআ্সক চরাচর বিশ্ব জ্ঞাপিত হয় । এসিয়া, ইযুরোপ বা আমেরিকাদি 
দেশের নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। এক্ষণে এই ত্রিনাথ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান-পাঠে পাঠক 
কৌতৃহুল নিবৃত্তি করিবেন। | 

কোনও জনপল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা আপন 
পরিবারবর্ণ প্রতিপালন করিতেন । একে ভিক্ষোপজীবী তাহাতে একাকী, ব্রাঙ্গণ সংসার- 
ভারাক্রান্ত হইয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত ও প্রপীড়িত হইয়। একদা . 
বিষপ্ধ বদনে ও ছিন্নবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোন এক ধনী বণিকের দ্বারস্থ হইলেন। 
সায়ংকালে বণিকের পুরী লোকে লোকারণ্য। তিনি কোতুহলাবিষ্ট ও ভিক্ষাপ্রার্থী 
হইয়া দ্বারে উপবেশন করিলেন। লোকঞ্জন ক্রমশঃ পরিষফার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে 
ভূষিত হইয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়া 
তথায় কোন এক আগন্তক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ বগণিকের বাটাতে এত 
সত্রীপুরষের আনন্দোৎসবৰ কিসের ?” আগন্তক বাক্তি দরিদ্র অথচ সরল 'ও পবিভ্রচেতা 
ব্রাহ্মণের নিরভিসন্ধিপুর্ণ প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলিলেন “আজ বণিক বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করিয়া দেশে ফিরিয়া! আসিয়াছেন। তাহার প্রচুর অর্থ ও মণিরত্বাদি এবং পণ্যদ্রবাপূর্ণ 
জাহাজ নিকটবর্তী সমুদ্রোপকুলে সংলগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে তিনি বাটীতে পৌছিয়া আপন 
আত্মীয়স্বজন “ও বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি লইয় শ্রীপ্রী৬ব্রিনাথের পূজার মানস ও ত্তাহার মেলার 
'আয়োজন করিয়াছেন। নিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণ ও অতিথি ইত্যাদি পৌছিলে, তিনি স্ত্রীপুরুষে সংযত 
ট $ 
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মনে পুত্রকন্তাদির সহিত ত্রিনাথের মানসিক পুজ! সমাধা করিয়। বিদেশে বাণিজ্যলব্ধ ধনরতবাদি 
গৃছে আনয়ন করিবেন এবং পণ্যদ্রব্যাদির বিকিকিনি (ক্রয়-বিক্রয়) করিবেন ।” 

ব্রাঙ্গণ ত্রিনাথের মহোতৎসবের আগ্ঘোপান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞান্ু হইয়া! জানিলেন, “ভক্কিভাবে 
ইহার পূজা! করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও দরিদ্রতা দূরীভূত হইয়া দিন 
দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। ই'হার পুজা মানসিক করিলে, যে কোন প্রকার অনুষ্ঠিত কার্য সুসম্পন্ন হয়। 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহা ও আভ্যন্তরীণ পীড়াদি এবং ছূর্বলতা 
দূরীভূত হয়। পঙ্গু পর্বত উল্লজ্বন করিতে পারে, বোবা ও বাক্শক্তি পাইতে পারে, অন্ধও 
ভ্রিনাথের মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে; প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ত্রিনাথের পূজা 
করিলে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতৃর্ব্বিধ ফল লাভ হইতে পারে।” ত্রিনাথের এবদ্িধ মহিমা 
অবগত হুইয়! দরিদ্র ব্রাঙ্গণ আনন্দে গদগদ হইয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত প্রভু ত্রিনাথের 
আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয় 'ও মানসপুজার সম্কন্ন করিয়া সে রাত্রি বণিকের আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন। প্রভু ত্রিনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! স্বয়ং বণিক প্রভূ ত্রিনাথের মহিমায় 
নিজে কি প্রকার হুঃখছূর্দশ। হইতে উদ্ধার হইয়৷ সামান্য দ্ীনদরিদ্র বণিকের অবস্থা হইতে 
আজ ক্রোড়পতি হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তীর নিজমুখে শ্রবণ করিলেন । 
বণিক্‌ও ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণের বিপদ্‌ আপদ্‌ হইতে উদ্ধারের জন্য 
ত্রিনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হুইন্তে ও নিয়মিত উপচ।রে তাহার গৃজা করিতে পরামর্শ দিল। 
রাঙ্গণ স্বত্তঃই আপনার দারিজ্র্-ভারে প্রপীড়িত ছিলেন ও বণিকের নিকট প্রভূ ত্রিনাথের 
এবিধ মহিম শ্রবণ করিয়। প্রভাতে আপন গৃহে ফিরিয়া! আপিলেন। ত্রিনাথের পুজার খরচ 
অতি সামান্ত । নিতান্ত দীন দরিদ্র ব্যক্তির উপরও ব্রিনাথ ঠাকুরের দয়ার এই অক্ষুপ্ন প্রমাণ । 
ধান্ত, দৃর্বাদল ও পত্রপুষ্পের সহিত তিন কপর্দক প্রয়োজন। বাহা উপচারের জন্য কিছু মিষ্টান্ন 
ও ঘ্বৃত দীপাদির জঙ্য কিছু বায়। কিন্ত ব্রাহ্মণ এমনই দরিদ্র ষে, এই তিন কপর্দাকেরও সংস্থান 
তাহার নাই। তিনি বণিকের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়! ত্রিনাথ ঠাকুরের সমন্ত উপাখ্য।ন 
্রাঙ্মণীর নিকট বলিলেন, কিন্তু উভয়েই এই তিন কপর্দাকের সংস্থানের উপযুক্ত কোন কিছু 
আপন ঘরে পাইলেন না। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পৃনারায় ভিক্ষায় বহিগ্ত হইলেন । 
অ্রিনাথের পুজার মানস: করিয়াছেন, ভিক্ষার্দিারা যে কোনও প্রকারে হউক প্রভূর উৎসব 
সম্পাদন করাই চাই। ব্রাহ্মণের হৃদয় ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে পরিপূর্ণ । ভক্তবৎসল ভ্রিনাথ 
কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তিনি যে দীনবন্ধু, ভক্তের প্রাণধন, অন্তর্ধ্যামী, বিশ্বব্যাপী 
পরমেশ্বর, ফাহার কৃপাদৃষ্টি দীন ধনী সবারই উপর সমান | ভক্তের আকুল ক্রন্দনে হৃদয়ের 
সচ প্রেম ভক্তি ও বিশ্বীসের প্রাবলয কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? দীন ব্রাহ্মণের 
ভক্কি ও আগ্রহের বেগে তাহার অটল সিংহাসন কম্পিত হইল । অস্তর্ধ্যামী প্রভু ব্রাঙ্গণের প্রতি 
সদয় হইলেন। ব্রাক্ষণ ভিক্ষার্থ গৃহ হইতে বহিগগত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে 
আসিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! একস্থানে বসিয়! পড়িকোন। 


সন ১৩১৮ ] | ত্রিনাথের উপাখ্যান ২৭ 


ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট স্থানে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পার্থেই বেনাঝাড়ের মধ্যে 
তিন কপর্দক দেখিতে পাইলেন। উহা! দেখিতে পাইয়! ব্রাঙ্মণ বুঝিলেন-_ ইহ দেবৃতার দয়া, 
ধাহার শরণ লইয়াছেন,' ইহা! তাহারই দয়া। এইরূপে তাহার অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় 
তিনি গৃহে ফিরিয়া আলিয়। ত্রিনাথের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন । পরে ত্রিনাথের 
পুজা দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কপর্দক লইয়! বাজারে. দ্রঝ/াদি ক্রয় করিবার জন্ত “পঞ্চ” লামক 
জনৈক কলুর দোকানে আসিয়! এক কপর্দকের তৈল প্রার্থনা করিলেন । এই পঞ্চাকলু বহুদিন 
পরে ব্রাঙ্গণকে এক কপর্দকের তৈল খরিদ করিতে দেখিয়৷ মনে ভাবিল, ইহাকে ঠকাইতে 
হইবে। সংঙ্কল্প করিয়া পঞ্চাকলু ত্রাহ্মণকে তৈলের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ 
বলিলেন “আমি প্রভু ক্রিনাথের পুজা দিবার জন্য আজ সমস্ত রাত্রি এই তৈল জালাইব।” 
পঞ্চ কলু ইত শুনিয়া ব্রাহ্মণের ব্রতভঙ্গের জন্য (অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি যাহাতে বাতি ৰা প্রদীপ 
জালাইতে না পারে) এরূপ কম চোঙ্গায় তৈল মাপিতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ বদিও জানিতে 
পারিলেন না, কিন্তু অস্তর্যামী প্রভু ত্রিনাথ সমস্তই জানিতে পরিলেন। পঞ্চ কলুর ঠকামি 
বুঝিয়া তাহাকে শাস্তির সিত শিক্ষা দিবার মানসে ত্রিনাথ ঠাকুর স্বয়ং উহার তৈল অপহরণ 
করিলেন। পঞ্চাকলু কম মাপের চোঙ্গায় তৈল মাপিতে মাপিতে সমস্তই নিঃশেষ করিল, কিন্ত 
চোষ্া পূর্ণ করিতে পারিল না। তৈলভাও শুন্য হইল, অথচ চোঙ্গ৷ ভরে না দেখিয়া পঞ্চাকলু 
আপনার শঠতার শাস্তি বুদ্ধিতে পারিয়। ব্রাহ্মণের পা ধরিয়া কাদিতে লাগিল। কলুকে পা 
ধরিয়! কাদিতে দেখিয়! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস! করিলেন, ' ব্যাপার কি ?” পঞ্চাঞলু আপন শঠতার কথা 
তাহাকে. খুলিয়া বালল। তিনি কলুর কথ শু'নয়! অত্যাশ্্্য হইয়! ইহ! ব্রিনাথ ঠাকুরেরই 
লীল বুঝিতে পারিয়, তাহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে গদগদ হইয়া! পড়িলেন ও পঞ্চা- 
কলুকে ত্রিনাথের মহিম! বুঝাইয়া বলিলেন এবং তৈল ফিরিয়৷ পাইবার জন্ত পৃজ! দিতে 
পরামর্শ দিলেন। এক কপর্দকেরও কষ তৈল লহয়া আসিয়৷ ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপচারে আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধবের সহিত সায়ংকালে প্রভু ব্রিনাথের পূজা সম্পন্ন করিলেন। ব্রিনাথঠাকুরের 
কৃপায় কম তৈলেই ব্রাহ্মণের ধ্দীপ সমস্ত রাত্রি জবলিল। ব্রিনাথের উৎসব সমাধা হইবার 
পর হইতে তাহার দিন দিন সর্ধবিধ উন্নতি হইতে লগিল। প্রতু ত্রিনাথের প্রসঙ্ন দৃষ্টিতে 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার -ধনজন ডরব্যসম্তারে পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিতে লাগিল। দরিদ্রতা পাশ 
হইতে উদ্ধার হইয়! ব্রাঙ্গণ স্ত্ী-পুত্রাদির সহিত সুৎস্থচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

মোটামুটি ত্রিনাথঠাকুরের পরিচয় দিলাম । পাঁচালিখানির এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।* 


| চৌধুরী বিশ্বরাজ ধশ্বস্তরি 


* ব্রিনাথের পাঁচালী লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্ত আমর! উহা! সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী 
সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশ কর! বাইবে। পত্রিকা-সম্পাদফ । 


প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৫০০ | ইমাম-সাঁগর 


আমি যে “ইমাম-সাগর” খানি পাইয়াছি, উহা! নকল। আসলখান। কতদিনের রচিত, 
তাহা! অবগত হইতে পারি নাই । ওর পুষ্ঠার একস্কানে লিখিত আছে £-_ 


আল্লা রম্থলের যি রুপা দৃষ্টি পান্ঠ। 

বাঙ্গাল! হইতে ইমাম সাগর ( পুস্তক ) শুনান্ত ॥ 
শেখ নুবাকু আলী (?) সে বিদ্িত সংসার। 
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার ॥ 

রচিল চুড়ান আলী (?) তাহার তনয়ে। 
শেখ পহোরি (?) আমার “কুরূছি” কুল হএ ॥ 
ইমাম সাগর পুথি পরে যে “মমিন” । 

অবশ্ত দেলের ভেদ পাইবে সে জন ॥ 


ইহাদের সম্বন্ধে (এখানে ) কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১৯৮ পৃষ্টায় আছে £-_ 
আমার আরজ এক সভার হুজুরে । 
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে সিরে ॥ 
তহুকিক করিয়া! সবে সিরে নিবে ভাই । 
কমি বেসি কর যদি আল্লার দোহাই ॥ 
হাদিছে ত লেখ! আছে শুনহে। মমিন। 


করিন্ত সাইরি পুতি ( পুথি ) বড়ই মুস্কিলে। 

ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিন! সংসারে ॥ 

বাঙ্গাল! জবানে নাঞী পুতি (পুথি ) এমামের 

তাহাতে করিন্ু সেকি ৫) কর বরাবর ॥ 

বারসোএ পচার্তর মঞ্জিলের পরে দিন । 
তামাম হইল পুতি জানিৰে মমিন ॥ 


৩৬ ] সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [ ১ম.সংখ্য। 


ইমাম হুছনের পুথি হোইল তামাম । 

গোমানিন €) হল রচিলো কবি জানিবে এছলাম ॥ 
গোলামি কেন ভাবি নবির পদসার। 

আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর ॥ 

ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন। 

আল্লা আল্লা বোল ভাই “দিনের” মোসলমান ॥ 
তোমার কদমে ছালাম জতো কিছু ভার। 

বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার ॥ 

যাকর ( আথর ) বেশি কমি হেলে না ধরিবা আর। 
গুণ থাত। মাফ করি লইবা আমার ॥ 

পুতি সমাপ্তন হৈল ( রোজ ) মঙ্গলবার । 

সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (1) বৈশাখ মাস জানিবা ॥ 

“জিংদার বনীজ মহান্মদ সাং গোপাল রাঁয়। জথা দিশউং তথা! লিখিতং | লিখিকে। দোসক 
নান্তি। ইস্তক সন ১১৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১১০৫ সালেক বৈশাখ । তারিখ ৩৯ €?) 
বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার । মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হুইল। বেলা আছর সমে। 
আমলদারি কাকিনা শ্রীর্ভুত সেডূকুল্যা বাটা তালুক গোপাল রাএ চাকোলে কাকিন হস্ত য়ক্ষর 
শ্রীভূত রাজে মহম্মদ । বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জাশিবা। আর অধিক কি লিখিব 
আমি গুণাগার। আমার পুতির সঙ্গে ছুইশত সাত পাত জানিবা 1” 

পুস্তকখানি বড় এবং ছুই পৃষ্ঠায় লেখা । হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা 
দেখিয়া অনেকদ্দিনের পুথি মনে হয়। লেখকের ভাষাঙ্ঞান আদৌ ছিণ না বলিলেই হয়। 
নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে। পুস্তকে যে রাজে মহম্মদের নাম আছে, তাহার 
বিষয় অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না । এই বাণীনগর,__কাকিনা হইতে ছুই মাইল 
উত্তরে-্টেসনের সম্িহিত। বর্তমান সময়ে সেখানে একটি এঁ নামের অশতিপর বৃদ্ধ আছে। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না। গ্রস্থোল্লিখিত রাজে মহম্মদ সে নিজে 
নহে, তাহাও বলিল । তবে তাহার কাছে ছুইজন এ নামের এ স্থানের লোকের কথা শুনিলাম। 
ইহাদের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানিত না । অপর রাজে মহম্মদই ইনার নকলনবিস কিনা 
তাহা সে বলিতে পারিল না । তবে সে লেখাপড়া জানিত, এ কথা সে বলিল। স্থৃতরাং এ 
রহস্ত নির্ণর করা দুঃসাধ্য । কবি বনিজ মামুদ সন্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে 
বলিল, আমি গোপালরায় এঁ নামের কোন লোক ছিল বলিয়া জানি না। (এই) গোপাল 
রায় বাঃ বাণীনগরের পূ্বপ্াস্তে অবস্থিত |” * ্‌ 


ক পরে র মুন্সী সাহেব আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইক্সাছেন__“'তাহায় স্ত্রী পা ও ছুইপুত্র এখন কাকিনা কাকিনার 
অধিবাসী; কিন্তু তাহারা পিতৃগুপের অধিকারী হইতে পারে নাই। দীনভাবে আমাদের খাঁনিকট। জমি জম! পইরা 


সন ১৩১৮ ] | প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩১ 


৫০১ |  গোঁসানী-মঙ্গল 


“গোসানী-মঙ্গল + 'অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃন্তান্ত কোচবিহার ৰা 
এতৎ প্রদেশের আদি কাব্য । ৬রাধারুষ্চ দাস বৈরাগী বিরচিত। ইহা ঠিক কোন্‌ সময়ে 
রচিত, তাহ! বল! যায় ন। ্‌ 

আমাদের কাছে*১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধাক্ষ ৮কুষণ 
বিহারী সেন্‌ এম্‌ এ মহোদয়ের অগমত্যান্তসারে গোসানী-মারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত 'একথানি পুস্তক আছে। এখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্প্রতি 
আর একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-নঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। উহা কোচবিহা- 
রের অন্তর্গত বড় মরিচ। নিবাসী মৌলবী আমানত উল্লা চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে 
সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা এখনও ছুইথানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়! দেখিতে পারি নাই। 
নি তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্দিত পুস্তক খানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের 
অমিল আছে। :** *** যাহা হউক, সে পুস্তকখানি সম্বন্ধে শীপ্বই আমর! বিশেষ অন্গসন্ধান 
করিব। শেষোক্ত পুস্তকথানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । শুনা যায় 
সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পুজা করিত। 

কবিবর ৬রাধাকুয়ঃ$ দাসের পিতা ৬করুণাকর দাম কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন 
নারায়ণের রাজ্যে পরমস্থথে বাস করিতেন । কবি “মঙ্গলাচরণে গাহিয়াছেন £-_- 

হরেন্ধ নারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা, 
বার যশ ঘোষে সর্বজন । 
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর, 
পরম বৈষ্ণব গুণধাম ॥ রি 
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্ত ভেক, 
চিন্তে হরি চরণ-কমল । | 
তাহে আদেশিল৷ দেবী, কহে বাধারুষ কবি, 
স্থমধুর গোসানী-মঙ্গল ॥ 

গোসানী-মারিতে কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে । কৰি 

ষেগোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা তাহার - আবেগ: উচ্ছ, নিত সিসির কাব্য 


হইতেই বেশ অনুমিত হয়। 


আছে । লেখকের স্ত্রীর মুখে শুনিলাম,__প্রৌঢ় বয়সে বনিজ মামুদের মৃত্যু হয়। লোকট। মুন্সীগোছের ছিল 
ধলা বাহন্য, গ্রস্থোরিখিত গোপাল রায়েই তাহার বাড়ী ছিল।” 
+ 'গৌসানী কি “গৌশ্বামিনী। শব্দ-জাত ? 


৩২ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ড্রিকা [ ১ম সংখ্য। 


গ্রন্থথানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট। গ্রন্থারস্তে কবি 


বলিতেছেন £-_ 


বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী। 
সেই গ্রামে জামরক্ষ আছে সারি সারি ॥ 
স্বর্ণ বরণ জাম ফলে বারমাস। 
শ্রীফল-বেলাদি তথা চির পরবাস ॥ 
পার্বতী সহিত শিব শ্রীাফলের তলে । 
একত্রে বসিয়া কথা কহে নান! ছলে॥ 
শিব কহে গুন তুর্গা আমার বচন। 
এই রাজো যত লোক সুখী সর্বজন ॥ 
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে। 

ঘরে ঘরে শিব হূর্গ৷ পুজে কুতৃহলে ॥ 
চণ্ডী কহে বর দাও ভোল। মহেশ্বর | 
এই রাজো রাজ! হ*ক্‌ নাম কান্তেখর ॥ 


কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর ; মাতার নাম অঙ্গনা। রঙ্গনা 


তত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ। 
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্তীর পুজন ॥ 
স্বামী-মুখে শুনি সতী চণ্তীর মাহায্ময ৷ 
চণ্তী পুজিবার তরে করিল মনস্থ ॥ 


তারপর চণ্ডী আসিয়া দম্পতীকে ্বপ্ন দেখাইলেন £_- 


শুন শুন ভত্তীশ্বর, গুনহ অঙ্গনা। 
তোমাঘ্য় হতে প্রিয় নাহি কোন জন! ॥ 
করহু আমার পূজা লহ ইষ্ট বর। 
তোমার তনয় হবে রাজোর ঈশ্বর ॥ 
সত্য করি কহি ব্যর্থ না হবে বচন। 
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন ॥ 
রাখিব পুত্রের তৃমি কাস্তনাথ নাম। 
একথা কহিয়! চণ্ডী হ'ল অন্তর্ধান ॥ 


এ চণ্ডী-পুজার ফলে অঙ্গনার গর্ডে সর্বন্থলক্ষণাক্রাস্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর 


কান্তেখর-_ 


অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন । 
বাঙ্গালা সংদত শিখে করিয়! যতন । 
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ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত। 
ৃ তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত। 
সুতরাং এমন রাঁজা স্যায়পরায়ণ ধর্ম্ান্থুরক্ত হইবেন, তাহাতে মনেহ কি? ইনিই গোসানী 


সংস্থাপন করেন । কবি বলেন £-- 
সসৈন্তে সাজিয়! রাজা করিল গমন । 
চণ্তীমণ্পেতে আসি দিল দরশন ॥ 
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়। স্নান । 
সিংহ-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আপন ॥ 


গোসানীর “আসন' দেওয়া শেষ হইলে, ভক্ত রাজা লক্ষ বলির আদেশ দিলেন। মহাসমা- 


রোহে সমুদায় ক।ধ্য শেষ হইল। 
এই দেবীর সেবাইতদ্বিগকে “দেউরী* বলে। পুস্তকের শেষে কৰি বলিতেছেন ৫-- 

গোসানী ঠাকুরাণী যার দ্রিকে চায়। 
ধন জন পুল্রে সে আনন্দে বেড়ায় ॥ 
গোঁসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ। 
স্বরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ ॥ 
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস। 
অবশ্ত গোসানী তারে করিবেক নাশ ॥ 
নিব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে । 
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে ॥ 
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস। 
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধার দাস ॥ 
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা। 
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বান্ধি ভেল।॥ 
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অন্থুপম | 
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধি হয় কাম ॥ 
গোসানী আদেশে ভাই ভঙ্ হরি পায়। 
গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায় ॥ 


মুদ্রিত পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেঞ্জি ১০* পৃষ্ঠায় সমাপ্ত |” 
| ৫০২ | আমছেপারার অনুবাদ 
“সম্প্রতি আমি একথানি অতি প্রাচীন পাথরে ছাপা আরবী ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা 


৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [১ম সংখ্যা, 


ছাপ! "আমছেপারার” * কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের 
৬৮ পৃষ্ঠা । গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্রপম্চাতে কোথাও গ্রস্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ 
নাই। গ্রস্থথানি অতি মূলাবান। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন্‌ অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত! একই 
প্রেসে,__বাঙ্গালা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া, 'প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র । 
প্রত্যেক “আয়েতের” পৃথক অন্থবাদ আছে। গ্রন্থকার ষে রংপুরবাী কোন মহাজন, তাহা 
স্থুনিশ্যয়। কারণ, গ্রন্থে এত প্রদেশ-প্রচলিত অনেক শব আছে । আমি শীত্রই' এ গ্রন্থথানি 
“ইস্লাম-প্রচারকে” অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি । | 


্রন্থারস্তে-- : 
ছরু (নুর ?) এই কেতাবের নামেতে আল্লার। 
দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার ॥ ৮ 
সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার। 
পাঁলোনেওয়াল৷ সেই সার। সংসার ॥ 
শেষ £-_- 


আর যতো কাফের কহে তাহারা সবে। 
হায় হায় মাটি হৈতাম হতো! ভালো তবে ॥ 
কঃ (?) মাঁটা রৈলে হেছাব কেতাৰ নাহি 'দিতে হোতো1। 
আজ এতো দুস্কু তবে নাহি মিলিতো ॥ | 
গ্রন্থের ছাপা! বেশ পড়ী যায়। আমার বিশ্বাস, এদেশে বাঙ্গাল! টাইপ প্রচলনের পূর্বে 
এ গ্রস্থ ছাপ! হইয়াছিল ।” 
৫০৩। হংস-বিলাস পাঁচালা 
“১৭৮৭ শকানে মুদ্রিত । একথানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক । পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬। 
আরম্ভ £-- 
শরীহর্গে জয় ছুর্গে মম ভাগ্যে সদয় দুর্গে হয় ( হও ) শিবকত্রী। 
তুমি জগংতারা কালসংহরা পরাৎপরা ত্রিধার! ব্রিপুর! ত্রিজ(গ)ৎ কন ॥ 
( ছড়া ) 
দীর্ঘ দীঘি সরোবর, যেন নিধি রত্বাকর 
মনোহর পল্ম সুশোভয়। 
কি কব দীঘির শোভা, মুনিজন মনোলোতা 
হইলে ভানুর গ্রভা প্রভাত সময় ॥ 
কৰির পরিচয় ৫ | 


 কোরাণ সরিফের অংশবিশেষের নাম 'জামছেগার!)। 
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ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি, বিরচিল কাব্য কবি, 


রবিন্ুতে হুইল নিস্তার । 
চংখুরানী গ্রাম ধাম, অনুজ ভজহরি নাম, 
গিরিধারী মাতুল পরিবার ॥ 
শেষ £-_ র 
ঈশ্বর চন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাছুর। 
ঠাকুর গেলেন কচু বনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥ 
এ চংখুরাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি 1 ** *** .০ এ গ্রন্থকার অবশ্ঠ রংপুরের 
লোক নহেন।" রর 


পূর্বালোচিত “ইমাম-সাগর* “গোসানী-মঙ্গল” “আমছেপারার অনুবাদ” ও “হংস-বিলাস 
পাঁচালী এই চারিখানি পুথির বিবরণ রঙ্গপুর-_কাকিনানিবাসী বন্ধুবর মুন্সী সেখ কজলল করিম 
সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত করিয়। দ্িলাম। তিনিও পরিষদের একজন সমস্থ 
ও পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপত আছেন । পুথিগুলি তাহারই হাতে আছে। 


৫০৪1 নামহীন পুথি 
কেবল ১ম পাত আছে। ততন্থারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাগজ একবারে 
পচিয়৷ গিয়াছে। 
আরম্ভ £-- /৭ নমো গনেসায়। 
বেদে রামার়ণে--ইত্যাদি শ্লোক । 
কলির মোচন জদি কৈল। নারাঅন। 
করজোরে জিঙ্গ্যাসিল! পাওুর ননন ॥ 
যুন যুন নারাঅন প্রভু গুণনিধি। 
কলিজুগ অবতারে কৈলা কোন বিধি ॥ 
দুষ্ট কলিষুগ দেখি মনে লাগে ভয়। 
কহ কহ নারাঅন কৃষ্ণ মোহাশএ ॥ 
কিরূপে হইব ছিষ্টি কেমত প্রকার । 
করিবেক কোন কার্য্য কেমত আচার 1 
নৃপতি সকলে কোন ধর্ম আচরিব। 
প্রীথিবিতে প্রজাগণ কেমতে বাঞ্চিব ॥ 


৫০৫। যছুনাথ-বারমাস 


আরম্ভ £-_ অথ জঘবনাথ বারমাস । 
জহ্বনাথ বুম নিবেদন । 


শেষ £-_ 


ভণিতা -_ 


তারিখাদি নাই 
সংখ্যা-প্রায় ২৪। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' | ১ম সংখা 


তেজিম্বম বসতি আশা তোমার কা(র)ণ ॥ 

বৈসাথে বহে বাও মলআ সহিত । 

জদ্বনাথ বিনে মোর স্তির নই চিত॥ 

নানা রিত নাট'করে বৈসি বৃন্দাবনে। 

বিতোল ( বিভোল ?) হুইন্বম মুই রৃতিপতি বিনে ॥ 
চৌন্র চাঁতকি পক্ষি ডাকি গীআ পীআ। 

সর্বক্ষন স্থির নছে আমার জে জিউ ॥ 

বারমাদের তের খোসা লওরে গণিঅ]। 

এই গিত জোরাই আছে শ্রীধর বাণীআ! ॥ 


সম্ভবতঃ ১২২৩৩ মঘীর লেখা । আত কদর্য্য হস্তাক্ষর। পদ- 


৫*»৬। জয়নবের চৌতিশ! 


বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাঁসনের স্ত্রী।- তাহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর 
অস্তঃকরণে যে বিদ্বেষ-বহ্ছি প্রজলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাসন ভম্মীভূত হয়েন,-- 
সমন্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া! যাঁয়! সেই মন্মাস্তিক ছঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না! 
সুতরাং আমরা পুথিখানি লইয়াই ছুটি কথা বলি। 

ইহা ক্ষুদ্র দন্দর্ভ মাত্র ;--পদ-সংখ্যা ৬৮। কাগজ একবারে চিনি আর কি! 
তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। ভণিতারও অভাব । পত্রসংখ্যা ৬; ছুই পিঠে লিখিত। 


শেষে 


/৭ কান্দে বিবি জএনবে জে হাছনের শোকে । 


কালিনী সমুদ্র মাজে ভূবাইল৷ মোকে ॥ 
ককিল। কুহরে জেন বসস্ত সমএ। 
কুলিস আক্ষির জলে ধারারূপে বহে ॥ 
খীন হৈল তন্থু মোর বিশ্ছেদদে তোমার । 
খেমাই রাখিতে চিত্ত ন পারিএ আর ॥ 
খোদাএ করিল মোরে এথ বিরম্বন। 
থাইল! দাক্ণ বিস আমার কারণ ॥ 
ক্ষেলিলুম নানান থেইল হাছনের সনে। 
ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনে ॥ 
ক্ষিণ হৈল তন মোর বসন মলিন । 
ক্ষেতিত পাপিষ্ঠ জীউ রহে কথ দিন॥ 


ইতি জএনবের চৌতিসা সমাপ্ত: ॥ 


পন ১৩১৮]: প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬৭ 


৫০৭। ুধিষ্ঠির-স্র্গারোহণ 


এই নামের আর একখানি পুথির পরিচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে । (১৪শ পুথি দ্রষ্টব্য ।) 
তাঁহার সঙ্গে অগ্ভকার পুথিখানির কিছুমাত্র এ্ুক্য দেখা যাইতেছে না । ইহার কেবল ১ম ও 
১১শ পাতাটি পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 
আরম্ত এইরূপ £-- | 
/৭ শ্রীহুর্গী । নারায়ণ নমস্কৃতং ইত্যাদি । 

শ্রীভুধিষ্টির স্বর্গআরহন লেক্ষন। 

জর্মজএ জিঙ্গীসিলা ব্যাসের গোচর। 

পুর্ব পুরুস কথা কহ মুনিবর ॥ 

আদ্ধার প্রপিতামোহ ধর্ম নরপতি। 

রাজ্য ত্যাগিআ! কেনে গেলে স্বর্গপতি ॥ 

এহি রাজা হোতে হৈল গোত্রের বিনাস। 

এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস ॥ 

তাহান সারথি আছিল নারায়ণ। 

তবে কেন রাজ্যত্যাগি গেল মোহোজন ॥ 

প্রসন্ন বদনে মোরে কহ মুনিবর। 

এহি কথা কহো মুনি আঙ্গার গোচর ॥ ইত্যাদি। 


৫০৮। নাঁমহীন পুথি 
ইহার কেবল নাম নাই এমন নহে, ১ম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্রগুলিও নাই। 
রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় ন1। অতান্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একথান! 
বৈষ্ণব গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্তাংশ 
হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্ত-প্রাক় পুথির অস্তিত্ব-চিহ রাখিলাম ; 
যথা £-- 
/পক্ীদ্বগা । নমে। গনেসাঅ। 
প্রমম (প্রথম ?) বন্দম গুরু বৈষণবচরণ। 
জাহার প্রসাদে হৈল বাঞ্চিত পুরন ॥ 
১০" করি নমঞ্ষার। 
জাহার প্রসাদে ভূমি? করিব প্রচার ॥ 
সিরে বৈস সরম্বতি কে দেও পাঁও। 
জিরা :.. *** কর সরস্বতি মাও ॥ 


রঃ সাহিত্য-পরিয়ৎ-পত্তিক! [১ সংখা 


এহোলোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা । 
অন্তকালে প্রাণি জাইতে রামনাম (বোলাইবা ?। 
শ্রীগুরুচরণ বন্দম্‌ মনে করি সার। 
তাহান চরণে মোর কটি (কোটা) নমঞ্ধার ॥ 
সভা করি বসি আছে রাজা কংস (রায় ?)। 
অক্রোর মুনিরে রাজ! সাক্ষাতে আনাএ। 
রাজ! বোলে জাও মুনি গকুল নগরে। 
জর্মিআছে কৃষ্ণ বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥ 
কৃষ্ণ বলাই ছুই শিশু আনি দেও মোরে। 
আঙ্গা **" "সে জাও গকুল নগরে ॥ ইত্যাদি | 


৫০৯ । পত্র লিখিবাঁর ধারা 


আরম্ভ £--অথ পত্র লীখীবার ধারা । 
শ্রীপুর চর্ণ পদ্ম বন্দিআ' মন্তকে | 
পাতির নিঅম কিচু কছিব সংক্ষেপে ॥ 
পিতার চরনে করি অসংখ্য প্রনতি 
একান্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি ॥ 
শেষ £-- সমানে ২ লীথে ত্বদ্দিআ বলিআ। 
সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ' ॥ 
কিঞ্চিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে । 
সর্বত্র লিখীবে পত্র এই অন্সারে ॥ 
ইতি সন ১২৫৫ বাঙ্গল। তারিখ ১৫ আশীন।” পদ-সংখা!--৪২ মাত্র। ভণিতা নাই। 


৫১০ । নীলার বারমাস 
এই নামের আর একখানি বারমাসের পরিচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে । (১৮৪ সংখাক 
পুথি দ্রষ্টব্য ।) মিলাইয়! দেখিলাম, ছুইখানি এক নহে। 

আরম্ভ £--অথ নিলার বারমাস। নম গনেসায়। 

কাক্তিক মাসেত নিল! নিসিস্বর রাত্রি। 

আজি নিসি পরবাশী দেখিন্বম জুবতি ॥ 

লওরে কর্পুর তাম্ুল দোসের পীরিতি। 

ছাররে কপট মায়! মুই মাগম জুরতি (স্থুরতি ?)॥ 

_ ওকে সাধু ওরে কুমার মুই বলম্‌ তোমারে। 
ধর্ম চাঁছিতে গুনা খেম! করহ জে মোয়ে ॥ 


মন ১৩১৮ ] 


শেষ £₹__ 


ভণিত। £-স্. 


প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩৯ 


আর জদি কিছু বলম্‌ জনামু আউলানী । 

লর্জা পাইব! সাউধের কুমার হারাইব! জে প্রাণি ॥ 
আন্বীন মাসেত নিল! হুর্ণ। খাএ খানা । 

বুজিল২ নিল' তোর সম্তিবান৷ ( সতীপন! ) ॥ 


হাতে লৈল চুআ৷ চন্দন মাথে দিল তৈল। 
হেলিতে ঢলিতে কনা! বাপের বারিত. গেল্‌ ॥ 
কি করহ বিদ্ব, (বৃদ্ধ ) মা বাপ কি কর বসিআ। 
কার খাইল! পানগুআ! কারে দিল! বিহ ॥ 


হাতে লৈল গুঅ! লাটা কান্দে লৈল ছাতি। 
ধিরেং জাঁএ বুরা! জামাই চাইত বলি ॥ 
কোথা এ ছিল মাও বাপ কোথ! ছিল ঘর । 
কি নাম জে মাও বাপকি নাম তোর ॥ 
ডাঁকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর। 
মাও মোর কলাবতি বাপ বিদ্ভাধর ॥ 
বুজিলাম২ নিলা! তোর নিজপতি। 
আউলাই মাথার লেশ করহ বশতি ॥ 

বার মাসের তের ঘোশ। (ল)ওরে গণিআ। 
এই গীত জোরাই আছে শ্রীধর বানীআ' ॥ 


“সমাপ্ত । ইতি ১২৩২ মং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার | লিখক শ্রীঅভআ চরণ শেন 1৮. 


পদ-সংখ্যা--৪৫ 1 


৫১১ | ফাতেমার ছুরতনামা 


পূর্ব ৮৭ সংখাক পুথিতে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে । ইহাও ঠিক সেই পুথি 
হইলেও ভণিতাঁয় পার্থক্য দেখ! যাইতেছে । পূর্বের পুথিতে সাহা বদিয়ুদ্দিনের ভণিতা পাওয়! 
গিয়াছে; আর আজ পাওয়া যাইতেছে শের তন্থ নাম! কবির । এ রহস্ত গাঢ় তমিম্রাবৃত )-- 
উদবাটন স্থকঠিন। এক পুথি হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পাঠ পার্থক্য আছে, তাহা বলাই 


বাহুল্য । নিয়ে একটু একটু দেখুন £-_ 


আর্ত 


বিচ.মিল্লাহেরিহমানিরহিম । 
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্বরণ। 
রছুল চরণে মুই মাগি নিবেদন ॥ 
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_ শুন নর সব আঙ্গি এক কথা বুলি । 
জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেম্ত আলি ॥ 
এক দিন আলি গেল বকরের ঘর । 


দরজাতে জাই আলি ডাকে উন্চম্বর ॥ ইত্যাদি 
ভণিত। £-_ | 
কিতাবে সুনিআ গাথা রচিল তনুল্লা কথ৷ 


কথ পথ করিলুম রচন। 

শেষ £-- ছুরৎ দেখিআ৷ আলি সন্তোষ হইল । 

আল্লার নামে ছুই রকাত নমাজ পড়িল] ॥ 
হীন শের তন্ধ এ কহে ভাবে করতার। 
ন্ুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার । 
কিতাবে এই কথা কর্মে সুনিআ। 
আল্লাকে স্বরিয়৷ কিছু রাখিছে লেখিয় ॥ 
গুণিগণ পদে আঙ্গি করি নিবেদন । 

জদি দোস হই থাকে খেমৰ সর্ব জন ॥ 
অশ্তদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা। 

গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা ॥ 

«এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত | ইতিন সন--১২*৩ মঘি তারিখ ১৯ বৈশাখ রোঁজ 
ুক্রবার। লেখীতং শ্রীমাহাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক ভীমহিজন্লা' পাছরে 
দেবান আলি সাং মাহাদাবাদ |” পত্রসংখ্যা ১৪) ছুই পিঠে লেখা! । বাঙ্গাল! কাগজ, ক্ষুদ্র 
আকার। 

৫১২। মান-গান 

ইহার আত্ন্ত কিছুই ঠিক কর। যায় না। দূতী-সংবাদের ও মাঁনভঞ্জনের গান বলিয়া 
বোধ হয় ॥। পুথিথানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও ফলে তাহাই হুইয়৷ গিয়াছে। একরূপ নষ্ট 
হইয়া যাওয়ার মধ্যে। ২।১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। ইহাতে ছড়া, 
কথ! ও গান আছে। প্রাপ্ত ১ম পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার লক্ষর প্রায় উঠিয়া! গিয়াছে ও মধ্যস্থল 
ছি'ড়িয়। গিয়াছে । ২য় পত্র হইতে £-- 

ঠাকুরের কথা । 
চন্ত্রাবলি আর থাকিতে পারি নাছে। 
ঠাকুর এখন জাও কি থাক £ তোমায় দিয়ে 
কোন প্রিয় (প্রয়ো) জন নাই হে। সে কেমন ধুন 
বলিঃ। গান তাল আর খেমটা। 


সন ১৩১৮] _.. প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪১ 


জাও হে জেথায় আছে প্রিয়জন £ আর তো 
নাই প্রিজন £ জে জন তোমার প্রিয়জন £ হও 
গো জাইএ তার প্রিয়জন £ জথন চিন প্রিয় 
জন £ তখনে ছিল প্রিয়জন £ আর এখন কি 
প্রিয়জন £ নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯। 
মধ্যস্থলে £_-গান, তাল ঠেকা। 
রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে £ 
রাধে আমার ধ্যান জ্ঞান রাধে বিনে জানিনে £ 
জে ছিল মোর প্রেমে বান্দা সে প্রেমে পৈরাছে বাধা £ 
জার তরে বৈই নন্দার বাধা আমি মরি সেই রাধা বিনে ॥ 
শেষ £- গান, মিলন। 
স্যাম য়ঙ্গে হিলন দিয়ে ধ্বনি দ্বাড়াইল রে £ 
লইয়ে প্যারি বাক হৈয়ে দ্বাড়াইল রে ঃ 
আপনার বন্দুয়া রৈলে ধনি দ্বাড়াইল £ 
সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল £ * 
ছুই চান্দে একই হৈএ চান্দেরে ঘিরিল ॥ ৪৬ | 
সামের বামে রাই দাড়াইল £ একবার বদন ভৈড়ে হরি বল ॥ ৪৭। 
“ইতি মানগান সংপুন্বছৈল। ইতি সন ১২৭* সাল রোজ যুক্ষর বার বেইল ৩ তিন প্রহর. 
সময়ে হস্তয়গ্ষর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈরাগি ॥” 
পত্রসংখা।-_-৮ ; ছুই পিঠে লেখা! । এই আটপাতের পর “ছুতীর সহিত ঠাকুরের কথা” 
লিখিত আছে । উহার ভাষা গগ্ভ ও পদ্ঘে মিশ্রিত । সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য । 
এই পুথিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুবর মুন্নী সেখ ফজলল করিম সাহেব সংগ্রহ 
করিয়া আমাকে পাঠাইয়। দিয়াছেন । | 
৫১৩ । ভ্ানুমতীর বিবাহ 
তত ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রন্থ নহে। রয়েল ফরমের কাগজ । ছুই পৃষ্ঠায় লিখিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭। 
আরম্ভ £-__ শ্রীজয় দুর্গাপদ শ্রীহুর্ণা ভরসা । 
অথ ভানুমতীর বিবাহ লীখতে । 
/৭ নম গণেসায়ঃ সরম্বতী নমঃ ত্রিপদী £ 
প্রনমামি গণদেব £ বাধুদেব মহাদেব £ 
যুজ্দেব দেব য়বন্দীনি £ 


+ অথবা 'চান্দে ধাগালিল' হয় কি? 
ঙ 
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সষ্টীদেব অগ্রভৰ £ রমাধব উমাধৰ ঃ 
ছায়া সঙ্গাধব বিধবণী £ ইত্যাদি । 
ভণিতা৷ £__ আনন্দিত ভান্মতী শুনি দৈববাণী । 
এ বিরচিত গৌরীকান্ত ভরসা ভোবানী ॥ 
শেষ £-- রাজা বোলে ভান্ুমতি কর উপহাস। 


আমার নাহিক দোস মুন কালিদাস ॥ 

বেঙ্গ করি কথ কথা কহিল আমাএ। 

ঘিস্কা (ঘ্বণা) করিলাম আমি তাহার কথা এ ॥ 
যুণ্য ভেসে আমি দেখ দিল ছুই জনে । 
.কুজা মাআ৷ আমি বুজিব কেমনে ॥ 

এইব্ূপ কথোপকথন ছুই জনে । 

বিরচিএ গৌরীকাস্তে ভনে ॥ 

“ইতি ১ ১৮৫২ ইং তাং ১৯ মেপ্তান্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ 
রবিবার অযুদ্ধ হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা | মুই অধমেরে এবং সুরে মন্দ নহি বলিব । নুক্তনের 
পুর তোমার। পণ্ডিত স্থজন। এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরাম ০ সেন ॥ সাং কুত্রপারা ॥ 
সমাপ্ত হইল ॥* 

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম খরন্দীপ মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেপগ্ডিত বন্ধুবর ্রিবু্ত বাবু পূর্ণচন্্ 
চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয় দিয়াছেন । 


৫১৪ | হরিশ মঙ্গল-চশ্ডী-াচালী 
ইন! একথানি চণ্ভীকাবা । মলাটে উক্ত নাম লেখা আছে। ক্ষুদ্র পুথি । অতি প্রাচীন ও 
জীর্ণ তুলোট কাগজ । পত্রসংখ্যা ২; দুই পিঠে লেখা। 
আরম্ভ £__নম গণেসায়ঃ নম । নম শ্রীগুরুবে নম নম চঙ্ডিকায়ৈ নম। নায়ায়ণ নমস্তত্যং 


ইত্যার্দি শ্লোক । 
বন্দোম শ্রীগুরূনাথ £ জোড় করি ছুই হাত £ 


৷ অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভূমিগত। 
প্রণমহো৷ লক্মীপতি £  গড়ুর পৃষ্টেতে স্থিতি ঃ 
স্বরনে পাতক হএ হত ॥ 


ম্চ্তিকা পাএ £ দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে কএ £ 
দয়া কর জগত জননি। 

সেক ভার্গি পদবন্দ : রচিলেক খর্গছদ ঃ 
রচে গিত ভাবিয়1 ভবানি ॥ 


এ পন ১৬১৮] | | প্রাচীন পুখির বিবরণ ৪৩ 
( প্রস্তাবারস্ত | )--পঠ মঞ্জলি রাগ । 


শুন সর্বজন £ কহি বিবরণ £ 
পৃথিবিতে স্থান খানি । 
উজানি নগর £ জানে সর্ধ নর £ 


ইন্জের অমর জিনি ॥ ইত্যাদি । 
শেষ ও ভণিতা -- ধনপতি সাধু গিয়া খুলনারে কএ। 
তোমার ব্রতের ঘঠ দেখাও আমাএ॥ 
সাধুর বচনে ঘঠ দেখাইল যুবতি । 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি ॥. 
নান! বিধি প্রকারেতে পুজিল চণ্ডিকে। 
ধন বসে ধনপতি রহিল কৌতুকে ॥ 
ছ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভনে চগ্ডির চরণ। 
মঙ্গলচণ্ডির গীত কৈল শমার্পন ॥ 
“ইতি শন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জেষ্ঠ রোজ বিন বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিগা 
ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ 880 8: 
এই পু'থিখানি কলিকাতা _-কড়েয়। নিবামী ও “নবনূর' পত্রের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর 
ুন্দী আসাদ আলিসাহেব তদীয় জনৈক বন্ধু হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাই! দিয়াছেন। 


৫১৫। নামহীন পুথি 
(ক্রিগ্াযোগসার 1) 
ইহা ঠিক “ক্রিয়া-যৌগসাঁর” কি না, বলিতে পারি না,আরস্তে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ মিল 
দেখিতেছি নাঁ। ৩৫শ পত্র পর্য্যন্ত মাধব ও স্থলোচনার কাহিনী শুনিতেছি। মাধবের 
বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল; মাধব নানা 
কৌশলে স্থুলোচনাঁকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; উক্ত পত্রগুলিতে এইকপ বৃত্তান্তের বর্ণনা 
আছে। তার পরে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই “ক্রিয়া-যোগসার” গ্রন্থের অন্ততঃ অংশবিশেষ । 
আমরা আজও কক্রিয়া-যোগ সার” পাঠ করিতে অবসর পাই নাই; তাই জিজ্ঞাস! করি, স্থুলো- 
চনার হরণ বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত? যদি তাহা না হয়, তাহ! হইলে পুথির 
হস্তাক্ষর প্রড়ৃতির অভিন্নতা-হেতু ছুই পুথিকে এক মনে করিয়৷ আমরা নিশ্চই প্রতারিত 
হইয়াছি। 
অনস্তরাম দত্ত ইহার প্রণেতা । “বিশীরদ” অভিধেয় কোন মহাজনের আদেশে অনস্তরাষ 
তাহার গ্রস্থ রচমা করেন, সে কথা এখন সকলেই জানেন। কবির যে বিস্তারিত “আত্ম- 
পরিচয়” পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়। দিয়াছি, এই খণ্ডিত পুথিতে তাহা পাইলাম না। 
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পুথিখানা৷ অসম্পূর্ণ। যাহা আছে, তাহার সবটাও উদ্ধারের আশ! নাই। কালী উঠিয়' 
যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চর্-চক্ষুঃ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হস্তাক্ষরও নিতান্ত 
কদর্ধ্য। কেবল ১, ৩, ২৩--৩৫,৪৯--৫৯ এবং ৭৪, ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারি. 
খাদি নাই। রীরামপ্রসাদ দাস দাঁস, শ্রীরামচন্দ্র আউচ দাস, শ্রীরাজারাম সেন দাস, 
শ্রীবল্লভরাম দেবশর্খ্া ও শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। 
আরম্ভ £__ নমো গনেসায়ঃ | নম সরম্বতি নম। 
নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি । 
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি । 
প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন। 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর জাহার শ্যজন ॥ 
তাত্তরে প্রনমোহ *১ ০1 
আগ্তাশক্তি মোহামায়া জগত জননি ॥ 
ত্রিনঅন প্রনমোহ ভ্রিজগত কর্তা । 


ভক্তি মুক্তি দাত ॥ 
ভণিত। £__ মূ | 


(১) কহেন অনস্ত দত্তে, সেজে রঘুনাথ স্থতে, 
হরি পদে গতি তার মন। (২৩শ পত্র।) 
(২) কহেন অন্ত দত্তে, সেজে রুঘুনাথ সুতে, 
হরি পদে ভি রৌক মন। (৩০শ পত্র ।) 
(৩) সত্যবতি স্থৃত ব্যাস বিষুণ অবতার । 
সেণক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥ 
সেই সেণক বাখান করিয়া পদবন্দে। 
কহিল অনস্তরাম হরি গুণানন্দে ॥ 
বিসারদ পদে সেহ রেণু অবিপাএ। 
পদবন্দে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ॥। (৫১ প্র) 
(8৪). এ এ এঁ | 
পদবন্দে "'. ** অষ্টম অধ্যাএ। (৫৯ পত্র ।) 
(৫) রী এ 
একাদস অধ্যাএ॥। (৭৬ পত্র।) 
আমার নিকট টা -সাঁর' যে পুথি আছে, তাহা তত বৃহৎ নহে। উহ] কিস্ত অতি 
বৃহৎ বলিয়াই আমি গুনিয়াছি। সেরূপ একথান! পুথির সমাচারও আমি জানি; কিন্ত 
স্থযোগাভাবে তাহা, আজও দেখিয়া আসিতে পারি নাই। 
এই প্রবন্ধোক্ত ৫০৪--৫১৫ সংখ্যক পর্যযস্ত পুথিগুলি আমার নিকট আছে। (ক্রমশঃ) 
জ্ীআবছুল করিম 


বঙ্গে পর্ত পীজ- প্রভাব 
বঙ্গভাষায় পর্ত্‌গীজ-পদাহক 


ৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে দুইটি চির-ম্মরণীয় ঘটন! ঘটিয়াছিল, যাহ উত্তর কালে 
সমগ্র সভ্যজগতের প্রতিহাঁসিক আ্রোতের গতি ফিরাইয়! দিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি কলম্বস্‌ 
কর্তৃক আমেরিকার আবিফার এবং দ্বিতীরটি ভাস্কে! ডি গামা কর্তৃক উত্তমাশা! অন্তরীপের পথ 
দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আগমন । সে সময়ে ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্রতম 
পর্ত,গাল রাজ্য নৌ-বি্যায় ও নৌবীর্য্যে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, কলম্বস্‌ ভারত- 
যাত্রার নূতন পথ আবিষ্করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়! সর্ববপ্রথমে পর্তগালরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করেন, কিন্ত কোনও কারণবশতঃ তথায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়! পরিশেষে স্পেন রাজ্যের সহায়তায় 
ভারত-গমনের উপক্রম করিয়া ভাগাক্রমে নৃতন পৃথিবীর আবিষ্কার করেন। এই ঘটনায় 
পর্তগাল-রাজ ইমানিউয়েল্‌ যংপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে বীরপ্রবর 
তাঙ্কো-ডি-গামাকে ভারতযাত্রীর নৃতন পথ নির্ধারণে নিযুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গে উপযুক্ত 
নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ছুই বৎসর পরে যখন ভাস্কো৷ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ্য হইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন লিসবন নগরীতে আনন্দ ও উৎসবের সীমা রহিল ন|। 
রদ্বপ্রসবিনী ভাঁরতভূমির সহিত এতকাল ধরিয়া নানাবি্লসন্কুল স্থলপথে বাঁণিজ্য চাঁলাইয়! বিনিস 
নগরী যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্যলক্মী এখন অপেক্ষারুত সুগম সমুদ্রপথে লিসবন 
নগরীতে আসিয়া! অধিষ্ঠান করিলেন। ফলতঃ কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্ত,গীজভারতের 
স্থযোগ্য রাজপ্রতিনিধি আল্ফন্সো আলবুকার্কের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়-গুণে 
পর্ভগীজ আধিপত্য একদিকে পারস্তোপসাগরবর্তী অর্মজ দ্বীপে ও অপর দিকে মালাকা উপস্বীগে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই গোয়া নগরীর অভ্যুদয়ের স্ত্রপাত হয় এবং উহা অচিরাৎ 
এসিয়াথণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বপ্রথম ইংরাজ 
পর্যটক র্যালফ. ফিচ_ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ার উপবনভূয়িষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ 
হুইয়াছিলেন। তখন বাণিজ্যের জন্য লিসবন হইতে পাচ ছয়-খানি বড় বড় জাহাজ প্রতি- 
বর গোয়ায় আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক--জন ফ্রায়ার 
গোয়ার প্রস্তরনির্িত স্ুবিশীল দেবমন্দির ও উপবনশোভিত স্ুরম্য হন্ম্যরাজি দেখিয়া 
উহাকে রোমনগরীর সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতে সন্কুচিত হন নাই। আল্বুকার্ক শোর্যগুণে 
“পর্তুগীজ মাস” (001010682 11:৮৯) “অর্থাৎ পর্তুগীজ রণদেব”' নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। তাহার স্তায়ান্ুগত শাসনগুণে তদীয় ভারতবাসী গ্রজাগণও তীহার প্রতি এত 
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অন্থুরক্ত হইয়াছিল যে, তাহার মৃত্যুতে তাহার! তাহার ্বদেশবাঁসিগণের সহিত সমভাবে 
অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল এবং যখন তাহারা পরবর্তী শাসনকর্তাদিগের নৃশংস অত্যাচারে 
ব্যথিত হইত, তখন তাহারা আক্ষেপ সহকারে আল্বুকার্কের মহানুভবত৷ ও ন্যাঁয়পরত 
কীর্তন করিত। বস্ততঃ আলবুকার্কের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পর্ত,গীজ সৌভাগ্য-রৰি 
জন্মের মত অন্তমিত হইল। যে সকল কারণে পর্ত,গীজদিগের অধঃপতন ক্রমশঃ সংঘটিত 
হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে উল্লেখ কর! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে । ডাক্তার ফ্রায়ারের 
বর্ণনা পাঠে জানা যাঁয় যে, তাহার সময়ের পূর্বেই ই অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তিনি গোয়া- 
নগরীর বিস্তীর্ণ রাজপথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বস্ম'গুলি যেরূপ পরিস্কত ও পরিচ্ছন্ন ছিল, 
গোয়াবাসী সন্ত পর্তগীজদিগের প্রাসাদের ছাদগুলি সেরূপ পরিষ্কত ছিল না, কারণ তথায় 
তাহার! মলমুত্রত্যাগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু তখনও তাহাদের গর্বের 
ও বাহা জাকজমকের অভাব ছিল না। সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বহুসংখ্যক কাঁক্রী ক্রীতদাস 
রাখিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচার করিতে সাধামত চেষ্টার ক্রট করিতেন না। পাছে মস্তক 
হইতে টুপি খুলিয়া কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, এই ভয়ে সকলেই অনাবৃত মন্তকে 
রাজপথে বিচরণ করিতেন; দাসবর্গ নিজ নিজ প্রভুর মস্ততরকোপরি ছাতা ধরিয়া চলিত । 
অধিকাংশ ভদ্রলোক পান্বী চড়িয়া__কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে--নগর ভ্রমণ করিতেন। কেহ কোন 
ভদ্রলোককে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অবহেলা করিলে 'তদ্গগ্ডেই দণ্ডিত হইত। 
অত্যুচ্চ বাতীয়ন ও প্রশস্ত বারান্দা সৌধসমূহের শোভা! সম্পাদন করিত। যদি কেহ 
কোন বারান্দাধিষ্টিতা সন্ত্রান্ত মহিলার প্রতি দৈবাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সাহসী হইত, তাহা 
হইলে গৃহন্বামী আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ করিতেন যে, এঁব্যক্তির রত্তদর্শন না করিয়া 
ক্ষান্ত হইতেন না। রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন এবং বাটীর ৰাহিরে যাইতে হইলে 
অবগুন ব্যবহার করিতেন। বাটার অভ্যন্তরে ধনীদিগের গৃহিণীগণ স্বর্ণযৌপ্য-নির্মিত 
সুদীর্ঘ জপমালায় ও নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়! বিরাজ করিতেন। তাহার! বাহুষুগ্ে 
্ণনির্ষিতি কেয়ুর, গলদেশে যুক্তীর মালা, কবরীতে হীরকখচিত মাথার কাটা এবং কর্ণযুগলে 
ছুল পরিতেন। দেহের অধোভাগ ঘাগরায় আচ্ছাদিত থাকিত; কিন্তু কটিদেশ পর্য্যস্ত 
লম্ঘমীন উত্তরীয় পরিচ্ছদ এরূপ সুক্ষ বস্ত্র নির্শিত হইত যে, উহার ভিতর দিয়৷ সমস্ত গাত্রের 
চম্ম দেখ! যাইত। বাঁটার বাহিরে যাঁইতে হইলে, উহ্বার উপর একটা জ্যাকেট আটা 
হইত। মোজ! পায়ে দেওয়ার প্রথা ছিল না, কেবল এক প্রকার বনুমূল্য চটিজুতা ব্যবহৃত 
হইত। গোয়ার সীমস্তিনীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে ও বীণা-বাদনে পটু ছিলেন, তদপেক্ষা রন্ধনে ও 
নান! প্রকার ফলের মোরব্বা ও আচার প্রস্ততকরণে অধিক দক্ষ ছিলেন। ডাক্তার ফ্রায়ার 
তাহাদের তৈয়ারি আমের আচারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন 
যে, পর্তুগীজ শিশুগণ নগ্লাবস্থায় বাঁড়ীর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; যতদিন পর্্যস্ত 
তাহাদের লজ্জার উদ্রেক ন! হইত, ততদিন পর্যন্ত তাহার! এইরূপ বিবস্ত্র থাকিত। 


সন১৩১৮] বঙ্গে পর্ত গীজ-প্রভাব ৪৭ 


যদিও বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রাহূর্ভীবের যৎকিঞ্চিৎ বিবৃতিই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেস্ত, তথাপি 
আমি প্রসঙ্গক্রমে ফ্রায়ার-বর্ণিত গোয়াবাসী পর্তভূগীজদিগের বিবরণ এই জন্য উপরে উদ্ধৃত করি- 
যাছি ধে, বঙ্গীয় পর্ত,গীজদিগের সম্বন্ধে সেরূপ চিত্রের অভাবে উক্ত বিবরণ হইতে তদ্বিষয়ের 
অনেকট। আভাস পাঁওয়৷ যায়। তবে এই ছুইটি কথাও স্মরণ রাখতে হইবে যে, গোয়া রাজ- 
ধানীতে পর্ত,গীজের! যেরূপ জীীকজমকে থাকিত, বঙ্গে অবশ্ঠ তাহার অনেকটা ত্রাস হইয়াছিল এবং 
গোয়ায় যে অন্পসংখ্যক পর্ভ,গীজ রমণী বাস করিত, বঙ্গে সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও ন্যুন-সংখ্যক 
পর্ভূগীঙ্গ-সীমস্তিনী দৃষ্ট হইত। পর্তগীজেরা এইজন্ত প্রথম হইতেই বহুল পরিমাণে এতদদেশীয় 
কামিনীর সহিত দাম্পত্য-্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এইরূপে স্বপ্লকালের মধ্যেই একটি মিশ্র- 
জাতির স্থষ্টি হইয়াছিল। 

১৫৩০ খুষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ব! পরে পর্ত,গীজের! সর্ব-প্রথমে বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার করে। 
তখন ভাগীরথী বা! হুগলী নদীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ চালাইবার সুবিধা 
হইত ন! বলিয়৷ এ সকল জীহাজ মুচিখোলার নিকট নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থিতি করিত এবং মাল- 
পত্র ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই হইয়া সপ্তগ্রামে প্রেরিত হইত । সপ্তগ্রাম তখন একটি রাজকীয় 
বন্দর ও প্রধান বাণিজাস্থান বলিয়। বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে পর্তুগীজ বাণিজ্য-নিবন্ধুন 
ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্তী শিবপুরের সন্নিহিত বেতড় গ্রামে একটি হাট বসিল। এ হাটে 
যে সকল দেশীয় বণিকৃদি্তগর সমাগম হইত, তন্মধ্যে কলিকাতার আদিনিবাসী সুবিখ্যাত শেঠ, 
বসাখেরা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । ইহার! সপ্তগ্রামের ভগ্রদশীর উপক্রম দেখিয়া সে স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে, যেখানে বর্তমান ফোর্ট 
উইলিয়াম কেল্লা! প্রতিঠিত, তথায় আসিয়া বাস করেন এবং কলিকাতার উত্তরে হুতাচুটার হাট 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় পর্ভূগীজদিগের সহিত কিছুকালের জন্য কারবার চালান। কয়েক 
বৎসর পরে পর্ভুগীজের৷ যখন বেতড় পরিত্যাগ করিয়া নদী বাহিয়৷ আরো উত্তরে গিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করিল; তখন বেতড়ের সমস্ত বাণিজ্য সুতান্থটীতে স্থানান্তরিত হইল এবং 
ইছাকেই কলিকাতা মহানগরীর ভাবী সৌভাগ্যের পূর্বস্থচন! ঝ! সুত্রপাত বলিতে হইবে। 

পশ্চিম বঙ্গে পর্তূগীজ্রে। কিয়ংকাল সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিয়া তাহাদিগের প্রধান উপনিবেশ 
হুগলীতে স্থাপন করে। সপুগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল। রোমকের! ইহাকে "গ্যাঞ্জেদ্‌ রিজিয়।” (9470593 চ১৪৫1) আখ্যা প্রদান 
করিয়াছিলেন। বঙ্গে মুসলমানাধিকারের প্রথম যুগে সপ্তগ্রাম নিয্বঙ্গের রাজধানী ছিল এবং 
তথায় রাজকীয় মুদ্রা নির্িত হইত। পুণ্যতোয়া গঙ্গার ভাগীরথী, সরন্বতী ও যমুনা নামে যে 
তিনটি বেণী ব! শাখ! হইতে ত্রিবেণীর নামকরণ হয়, তন্মধ্যে সরস্বতী সপ্তগ্রামের সান্নিধ্যে 
প্রবাহিত হইয়! উহাকে সমৃদ্ধিশীলী করিয়াছিল । পরিশেষে যখন নৈসগিক কারণ বশতঃ 
সরন্বতীর খরত্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হইল,তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রসিদ্ধ বন্দরেরও 
অবস্াস্তাবী অবনতি ঘটিল। 


৪৮ _.. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য 


১৫৪০ থৃষ্টাবধে ডি ব্যারস্‌ বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সরস্বতী ও যমুন! 
ভাগীরথীর ছুইটি বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমান! । ভ্যাণ্ডেন্‌ করুক বিরচিত ১৬৬০ থৃষ্টাব্ধের মানু- 
চিত্র হইতে জানা যায় যে, তখন. যমুন! একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল; কিন্ত সরস্বতী 
তখনও একটি বেশ বড় শাখানদী । বিংশতি বৎসর পূর্বে আমি একবায় সপ্তগ্রামে গিয়া তথায় 
সরস্বতীর জলের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই ; সমস্ত নদীটি মজিয়া গিয়াছে। কবিককঙ্কণ চণ্ডী 
যোড়শ শতাবীর মধ্যতাগে রচিত হয়) উহাতে কৰি সপ্তগ্রামকে “মহীস্থান” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেম। বস্ততঃ সপ্তগ্রাম তখনও. একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়৷ পরিগণিত হইত। 
এ সময়ে র্যাল্ফ. ফিচ. সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ও সকল প্রকার 
পণ্য-দ্রবযর প্রাচ্ধ্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। পর্তূগীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য- 

স্থাপন করিবার কয়েকবৎসর পরেই সম্ভবতঃ ১৫৩৭ কি ১৫৩৮ খুষ্টান্দে সপ্তগ্রামের অনতি- 
দুরবর্তী বর্তমান বাণ্ডেল ও হুগলীনগরে “গোলিন* (011) নামে একটি উপনিবেশ, ছুর্গ ও 
বন্দর প্রতিষ্ঠিত করে।' সে সময়ে মোগল সম্রাট হুমাহুন বিদ্রোহী শেরশাহের সহিত যুদ্ধ- 
বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় ছুর্গ-নিন্দাণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই নূতন উপনি- 
বেশের একদিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় পর্ত,গীজদিগের বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং সপ্তগ্রামের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমশঃ হুগলীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল ।, 
ষোড়শ শতাব্ধীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন আকবরী গ্রস্থপাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সে সময়ে 
সপ্তগ্রাম একেবারে হৃতশ্রী৷ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে পিখিত আছে যে, সরকার সপ্তগ্রামে 
সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্দ-ব্যবহিত ছুইটি বন্দরই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল, তন্মধ্যে কেবল 
শেষোক্ত বন্দর হইতে. রাজস্ব আদায় হইত। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপিত হইবার পর, কিছুকাল 
শীস্তভাবে বাণিজ্য করিয়া পর্ভুগীজেরা ক্রমেই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ওদ্ধত্য ও ছুর্বত্বতার পরিচয় 
দিতে আরম্ভ করিল। ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় বণিকৃদিগের সহিত 
সঙ্ঘর্ষে কারবারে বিশেষ স্থুবিধা করিতে না পারিয়া তাহার অবশেষে অযথা উপায়ে অর্থাগমের 
চেষ্টা দেখিতে লাগিল । হুগলী ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রজাবর্গের উপর ঘোরতর অত্যাচার 
আরম্তকরিল। দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে ষংকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া অথবা বল- 
পূর্বক হরণ করিয়া ভারতের নানাস্থানে দাশ্তবৃত্তির জন্ত চালান দিতে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল 
বাণিজ্য-জাহাজ বা নৌকা হুগল্টার নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, পর্ভূগীজেরা' নবাবের বিনা 
অনুমতিতে তাহাদিগের নিকট শুষ্ক আদীয় করিতে লাগিল। পর্ত,গীজের! কিঞ্্প্যুন শতবর্ষ 
কাল হুগলীতে এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য করিয়াছিল । এমন কি, এক সময়ে দিল্লির ভাবী 
সম্রাট শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া হুগলীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা মাইকেল 
রড়িগেজের নিকট সাহাধ্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। নুচতুর রডি,গেজ. পরিণামে জাহাঙ্গীরেরই 
জয় হইৰে বুঝিতে পারিয়া, শীহ জাহীনকে সাহাষ্য দান করিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু কেবল 
তাহাতেই ক্ষান্ত না হইয়৷ এরূপ অবজ্ঞানুচক বাক্যে স্বীয় অস্বীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, 
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হাহাতে শাহ জাহান আপনাকে বিলক্ষণ অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। .তীহার সহধর্দিনী 
স্থুবিখ্যাত বেগম মমতাঁজ মহলও পৌত্তলিক পর্ভ্‌গীজদিগের ঘোরবিঘেষ্রী ছিলেন। বাদশাহী 
তক্তে অধিষ্ঠিত হইবার কতিপয় বংসর পরেই শাহ জাহান বঙ্গের শাসনকর্তা কাঁসিমর্থা জোৌবানীকে' 
হুগলী হইতে পর্ভূগীজদিগকে একেবারে দূরীভূত করিবার আদেশ দ্রিলেন। এই আদেশ পাইয়া 
কাসিম খ। বিশেষ চতুরতা' ও সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তথাপি হুগলীর ছুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করিতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগিয়াছিল। পর্ত- 
গীজের! ছুর্গরক্ষার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে এবং অবরোধকারীদিগের উপর অজত্র গোলা- 
বর্ষণ করিতে ভ্রটি করে নাই। পরিশেষে মোগলেরা বাগ্ডেল-গিজ্জার সন্নিহিত সন্ধীর্ণ ও 
্ব্নতোয় পরিখার একস্থানে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বে 
নিকটবর্তী একটি উচ্চ বুরুজ আক্রমণের ছল প্রদর্শনপুর্বক তছৃপরি বহুসংখ্যক যুযুতস্থ পর্তূ- 
গীজ-সেনা সমবেত করিয়! সর্বসমেত বুরজটি উড়াইয়া৷ দ্রিল। এইরূপে বিস্তর পর্ভূগীজবীর 
নিহত হইল এবং মোগলের! হল্লা করিয়া ছুর্গ দখল করিল। বিজিত পর্তৃগীজের! অনেকে 
মোগলের অন্্াধাতে প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে পলায়ন করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইতে গিয়া 
নদীর জলে ডুবিয়া মরিল। যাহারা কোনও মতে জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহারাঁও . 
জলযুদ্ধে মৌগলের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মোগলের! পূর্বাহেই তাহার সুবন্দোবন্ত 
করিয়াছিল এবং নৌসেতু নির্মাণ করিয়া পলায়নের পথ রোধ করিয়াছিল। পর্তভ,গীজদিগের 
_ সর্বাপেক্ষা বড় জাহাজে ছুই হাঁজার স্ত্রী পুরুষ ও তদীয় সন্তানসম্ততি নিজ নিজ ধনদৌলত সঙ্গে 
লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের হস্তে আত্মসমর্পণাপেক্ষ। মৃত্যু শরেয়স্কর ভাবিয়া 
প্র জাহাজের কাণ্েন বারুদখানায় আগুন লাগাইয়া জাহাঁজ উড়াইয়৷ দিলেন ; অন্ঠান্ত অনেক 
জাহাজও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। চৌধট্ট খানা বড় জাহাজ, ছুই বা তিন মাস্তল 
বিশিষ্ট সাতাননখানি মাঝারি জাহাঁজ এবং ছুইশতখানি একমাস্তলী ছোট জাহাজের মধ্যে কেবল 
একখানি মাঝারি ও ছুই খানি ছোট জাহাঁজ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
সার্ধ চারি সহস্র পর্ভূগীজ স্ত্রীপুরুষ ও বাঁলকবালিক! বন্দী হইয়াছিল ? তন্মধ্যে জন কতক পাদরি 
এবং পাঁচশত সুদৃশ্ত বালকবালিকা আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল। স্থরূপ! কুমারীগণ বাদশাহ 
ও তাহার ওমরাহগণের অন্তঃপুরে স্থান পাইল এবং বালকগণ মুসলমানধর্শে দীক্ষিত হইল। 
পাদরিদিগকেও মুসলমান-ধর্্ঘ অবলম্বন করাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও ভয়-প্রদর্শন কর! 
হইয়াছিল, কিন্তু তীাহীরা কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কয়েক মাস: কারাবাসের পর গোয়ায় 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

মোগলের! হুগলী দখল করিবার পর তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইল, হুগলী একটি 
রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইল এবং সরকারী দপ্তরখান! সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানাস্তরিত 
হইল। বর্তমান কালে হুগলীতে পর্ত,গীজদিগের অতীত প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন তাহাদের 
প্রতিঠিত বাগেলের গির্জা । এ গির্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে নির্শিতি হয়; তৎপুর্ধে বঙ্গে 

ণ 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১মসংখ্যা 


কোনও খু্টীয় ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু বর্তমান গির্জ! সপ্পূর্নবূপে নূতন নির্মিত, 
পুরাতন গিজ্জার কোনও চিহ্ুই নাই। এখনও এখানে প্রতিবসর "নভেনা” (০৮০৫) ঝ| 
্নয়-দিবস-ব্যাপী” ধর্মেখসব মহ।সমারোহে নিষ্পন্ন হয় এবং তহুপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্ 
স্থান হইতে অনেক ক্যাথলিক যাত্রীর সমাগম হয়। বাণ্ডেলের সর-পনীর (0০4/-৫11908৫) 
এখনও উত্কৃষ্ট বলিয়! খ্যাত। সাত বৎসর হইল আমি একবার বাগলের গিজ্জা দেখিতে 
গিয়৷ যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। প্রতিহাসিক স্থৃতি ও ভাগীরথীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য 
এই রমণীয় ধর্মমন্দিরটিকে রমণীয়তর করিয়। তুলিয়াছে । 

এক সময়ে পর্তগীজের৷ কলিকাতার অতি সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । ইংরাজ- 
দিগের কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপনের প্রথম যুগে উক্ত রাজধানীর দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত 
বরাহনগর ওলন্দীজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দে সময়ে অনেক বিলাসপ্রিয় ইংরাজ 
ধরাহনগরের ওলন্দীজ বিবিদিগের সহিত নৃতা-গীত ও অন্ান্ত আমোদপ্রমোদে যোগ 
দিতেন। ওলন্দাজদিগের বরাহনগরবাসের পূর্বে পর্ভগীজেরা তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল। 
যোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজের। মীতলা নদীর মোহানায় প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান পোর্ট ক্যানিং 
অতিক্রম করিয়া! বিগ্ভাধরী নদীর তীরবর্তী এবং বাদার নিকটবর্তী তাড়া নামক স্থানে--জোব 
চার্ণক কর্তৃক কলিকাত। পত্তনের বনুপূর্রে-শতাধিক বর্ষ বাস" করিয়া বিশেষ লাভজনক 
বাণিজ্য চালাইয়াছিল। কিন্তু.তাহারা সে লাভে সন্তষ্ট না হইয়! স্ন্বরবনে অতি জঘন্য দীস- 
ব্যবসার বাহুল্যর্ূপে চালাইতে লাগিল। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে রমণীয় নদীতীরে তাহা- 
দিগের চরের! অনুক্ষণ ঘুরিয়! বেড়াইত এবং পুর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকিগকে তাহা- 
দিগের আবাঁসভূমি হইতে বলপূর্ববক হরণ করিয়া হয় গোয়ার দাসহট্রে চালান দিত, নতুবা 
নিজ দলতুক্ত করিয়া লইত। এই মনুষ্য-মৃগয়ায় এবং জলদস্থ্য-বুত্তিতে আরাকানবাসী 
মগেরা অনেক সময়ে পর্ভূগীজদিগের সহচর হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর একস্থানে পর্তূগীজ 
জলদস্থ্যদিগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে-_ | 

“ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে। 
রাত্রিতে বাহিয়! যাঁয় হরমাদের ডরে ॥” 

পরম” শবের বুাৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে ; কিন্তু আমার বোধ হয় উহা! দস্থ্- 
4 আরবী “হরামী” শব্দের অপত্রংশ ।* 

/ দাঁস-ব্যবসায় ও নৌদন্্বৃত্তি এই ছুইটি পর্ভুগীজদিগের ছুরপনেয় কলঙ্ক। পশ্চিম বঙ্গে 
পর্তগীজেরা সর্বপ্রথমে বৃণিকবেশে আসিয়াছিল এবং অনেক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য কার্ধ্য 
ব্যাপৃত ছিল, যদিও তাহারা পরিণামে উপরোক্ত ছুইটি ঘোর কলক্কেই কলঙ্কিত হইয়াছিল » ; 


ঞ কবিক্বণের প্রাচীন পুধিতে হারামদ' পাঠ আছে। উহা ্েনীয 210018 ।শব্দেরই রূপান্তর, অর্ধ 
নৌসেনাবাহিত জাহাজ। ( সা-প-প-সম্পাদক ) 
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কিন্তু বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে তাহার! প্রায় প্রথম হইতেই যোদ্ধুবেশে দেখা 
দি্লনাছিল। তখন পূর্ববঙ্গে চন্রদ্বীপ, শ্রীপুর, স্থবর্গ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ্ষুদ্র স্বাধীন 
রাঁজা ছিল। এ্র সকল রাজ্যের অধিপতিরা' মোগল-সম্রাটের অধীনতা! স্বীকার করিতেন না 
এবং আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত নিজ নিজ সৈম্ঠৰল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। উপকূলবর্তী 
রাঁজোর নৌবলের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং তাহারা বাণিজ্যব্পদেশে আগত 
নৌ-সমরকুশল পর্তূগীজদিগের সহিত প্রথম হইতেই সঞ্ভাব সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
র্যাল্ফ. ফিচ যখন (১৫৫৬ থুষ্টান্দে) পূর্ব বঙ্গ ভ্রমণ করেন, তখন, স্থবিখ্যাত ইছ' খাঁ_ 
বাহার রাজধানী স্থবর্ণগ্রামের নানাধিক দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল--এঁ অঞ্চলের 
সর্বাপেক্ষা প্রবলপ্রতাঁপ রাজ! ও খুষ্টীয়দিগের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ফিচ, 
পর্ভূগীজদিগকে এ অঞ্চলে বান করিতে ও প্রভূত প্রভূত্ব খাটাইতে দেখিয়াছিলেন। বঙ্গোপ- 
সাগরের উত্তর-পূর্বোপকুলবত্তী ত্রিপুরা ও আরাকানের স্বাধীন রাঁজারাও পর্ত,গীজদিগের 
প্রতি অন্থুকুলভাবাপন্ন ছিলেন। আরাকান তখন “মগের মূলুক” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। 
চট্টগ্রাম পূর্বে ত্রিপুরা রাঁজ্যের অন্তভূতি ছিল; ষোঁড়শ শতাব্দীর শেষাঁর্দে আরাঁকান-রাজের 
অনুগ্রহে বহুসংখ্যক পর্ত,গীজ চট্টগ্রামে এবং আরাকানের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকে দেশীয় রাঁজাদিগের অধীনে সৈনিকের কন্মে নিযুক্ত হইয়৷ নৌধুদ্ধ- 
নিপুণতা ও অকুতো ভয়শৌধ্যগুঃণ উচ্চ পদ, প্রভৃত ক্ষমতা এবং বিপুল ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল । 

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী যেমন পর্তুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশস্থান .ছিল, উত্তর-পূর্বববঙ্গে 
ট্রগ্রামও সেইরূপ ছিল) পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিদূরিত হইবার বহু বৎসর পরেও তাহারা 
এখাঁনে বাস করিয়াছিল। চট্টগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার যেবধপ সুবিধা ছিল, হুগলীতে 
সেরূপ সুবিধা ছিল না বলিয়া পর্ভ,গাজেরা চট্টগ্রামের নাম “পো্টে। গ্রাণ্ডো” (02০10 0000) 
বা “বড় বন্দর” এবং হুগলীর নাম “পোর্টে। পেকুইনে।” (১০৮০০ [১০1897)০) বা “ছোট বন্দর” 
রাখিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন-আকবরী গ্রন্থে চট্টগ্রাম একটি 
তরচ্ছায়াসমন্থিত সমুদ্রতীরবন্তী বৃহৎ নগর এবং থুষ্টান ও দেশীয় বণিকৃদিগের একটি প্রধান 
বা।ণজাস্থান বলিয়া বর্ণত। পশ্চিম বঙ্গে পঞ্ভতুগাজেরা বাণিজ্যে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া যেবপ 
স্বৃণিত দাস ব্যবসায় অব্লম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ পুব্ববঙ্গে সমপ্রকৃতি মগদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া জলে স্থলে দস্থ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়৷ ছূর্বৃস্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিখ্যাত 
ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার পঞ্ভগাজদস্থ্যদিগের সধ্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহারা কেবল সমুদ্রোপকুলে 
দস্থ্বৃত্তি করিয়া ক্ষান্ত হইত না, নদীমুখে প্রবিষ্ট হইয়া! ষাট সত্তর ক্রোশ দূরবন্ভা গ্রামে পর্যস্ত 
যাইয়। লুঠ তরাজ করিত। গ্রামকে গ্রাম জালাইয়। দিত এবং তাহার অধিবাসীদিগকে বন্দী 
করিয়! লইয়া যাইত, বৃদ্ধদিগকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়া! দিত এবং তরুণদিগকে দাড় টানিবার জন্ত 
নিজদলভুক্ত করিয়া লইত। তাহার! এইরূপে পাদরিদিগের অপেক্ষা বেশি লোককে খৃষ্টায়ধর্থে 
দীক্ষিত করিয়াছিল বণিয়! বড়াই করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রারস্তে জাহাঙ্গীর বাদশাছের 


৫২ সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকা। [১ম সংখ্য 


আমলে সিবাষ্টিয়ান্‌ গঞ্জালিস্‌ নামক একজন পরাক্রাস্ত পর্ত,গীজ দস্থ্যদলপতি সনদ্বীপের মোগল 
রাজপুরুষকে নিহত করিয়া এ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল এবং তথায় একজন স্বাধীন রাজ্বুর 
নায় সাত আট বংসর রাজত্ব করিয়াছিল। গঞ্জালিস্‌ অল্নকালের মধ্যেই এক হাজার পর্তুগীজ 
ও ছুই হাজার দেশীয় সৈন্য, ছুইশত অশ্বারোহী সৈন্ঠ এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত অশীতিসংখ্যক 
ছোট বড় জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছিল । ছুরাত্মার ভয়ে ভীত হইর! নিকটবর্তী রাজ্যের অধীশ্বরের 
তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না 
করিয়া গঙ্গার পূর্বশাখার মোহানায় শাহবাজপুর প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ বলপুর্বক দখল করিয়া- 
ছিল এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্ক আরাকান রাজ্য পর্য্স্ত আক্রমণ করিতে সাহসী 
হইয়াছিল; কিন্ত তথায় পরাস্ত হইয়া পরিশেষে আরাকানরাজ কর্তৃক স্বরাজ্যচ্যুত হইয়াছিল । 
গঞ্জালিসের পতনের পর পর্তূগীজের1 কিছুকাল শাস্তভাবে চট্টগ্রামে বাস করিয়৷ ক্রমে আবার 
মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল । মগদিগের দৌরাত্ম্য পূর্বববন্গে 
উত্তরোত্তর এরপবৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের নাম শুনিলে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। 
হুরায্মারা যে কোনও স্থান আক্রমণ করিত, তত্রত্য পুরুষদিগকে হত্য। করিয়৷ স্ত্রী ও শিশুগণকে 
দাস্তবৃত্তির জন্য সঙ্গে লইয়া যাইত। স্বিখ্যাত নবাব শায়েস্তা খ! বঙ্গের সুবাদারী পদে নিযুক্ত 
হইয়াই এই অত্যাচার নিবারণের স্ুবন্দোবস্ত করেন। তিনি সন্বীপের মগদিগের বিরুদ্ধে 
কেবল বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্য পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন নাই ; নম্ততঃ তিনি কণ্টক দিয়া কণ্টক 
উদ্ধীর করিয়াছিলেন। তাহার আদেশানুসারে যে সকল পর্ভ,গীজ উট্টগ্রামে বাস করিত এবং 
যাহারা আরাকানরাজের বেতনভোগী ছিল, তাহাদিগের উভয়কেই বিস্তর প্রলৌভন ও ভয় 
দেখাইয়া মৌগলসৈম্তভূক্ত হইতে সম্মত কর! হুইয়াছিল। একথা আরাকানরাজের কর্ণগোচর 
হওয়াতে, তিনি অবিলম্বে পর্ভ,গীজদিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
সুতরাং তাহার প্রাণভয়ে ধনদৌলত পরিত্যাগ করিয়৷ তাড়াতাড়ি রাত্রিযৌগে জাহাজে 
উঠিয়া সনদ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পলাতকেরা সনদ্বীপে নিরাপদে পৌঁছিলে 
মোগল-সেনাপতি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাঁদিগের মধ্যে যাহার৷ যুদ্ধক্ষম 
ছিল, তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া অপর সকলকে টাকায় নবাবের নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। 
নবাব তাহাদিগের বাঁসার্থ ঢাকা হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে যে স্থান নিরূপিত করিয়াছিলেন, 
তাহা! এখনও ফিরিঙ্গিবাজীর বলিয়া খ্যাত | 

পর্ভুগীজদিগের সহায়ত! ব্যতিরেকে মোগলেরা মগদিগের সহিত জলযুদ্ধে কদাপি জয়ী 
হইতে পারিতনা। মগের! পরাস্ত হইলে, মোগলেরা অবিলম্বে চট্টগ্রামে গিয়া মগদিগের দুর্গ 
অবরোধ করিল। যদিও এ হূর্গ সুদৃঢ় প্রাকার ও বহুসংখ্যক কামান দ্বারা স্তুরক্ষিত 
ছিল, হুর্গবাসীরা স্বকীয় নৌবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়৷ এরূপ ভীত হইল যে, তাহার! 
হ্রগরক্ষার চেষ্টা না করিয়া রজনীযোগে ছুর্গ হইতে বহির্গত হইয়। পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্ত 
মোগল সওয়ারের। পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয় ছুই সহস্র পলাতককে ধৃত ও পরিণামে 


| সন ১৩১৮] বঙ্গে পর্তগীজ-প্রভাঁব পু ৫৩৬ 


দাঁস বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসবেন্তা বলেন যে, যে সকল পর্তৃগীজ 
মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল কেবল তাহারাই নহে-_ওলন্দীজেরাও 
চট্টগ্রাম বিজয়ে মৌগলদিগের সহায়তা করিয়াছিল। মোগলের! এইরূপে ১৬৬৬ খুষ্টাৰে চট্টগ্রাম 
দখল করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখিল। সেই অবধি পর্তগীজের। তাহাঁদিগের 
এতকালের আশ্রয় হইত বিচ্যুত হইল । 

পর্তগীজের! বঙ্গের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াও অনেক দিন 
এদেশে দন্থ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ধাহ করিয়াছিল। বর্তমান সুন্দরবন পর্তগীজ ও মগ দকস্থ্য- 
নাট্যের প্রধান রঙ্গভূমি ছিল। পুরাবিংদিগের অবিদিত নাই যে, এক সময়ে  সমুদ্রতীরবর্তী 
প্রদেশ বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর দ্বার! স্থশোভিত ছিল। প্রচণ্ড বাত্যা, ভূমিতলের অধোগতি 
প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ গণনা! করিলেও উক্ত প্রদেশের অবস্থা বিপর্ধ্যয়ের মুখ্যতম কারণ যে, মগ ও 
পর্ভূগীজ জলদন্্যদিগের বহুকালব্যাপী ভীষণ অত্যাচার, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগেও ডায়মণ্-হার্ধারের নিকটবন্তী একটি নদীতে পর্ত,গীজ দশ্্যদিগের গতি- 
বিধি ছিল বলিয়া, ইংরাজেরা উহাকে “রোগস্‌ রিভার” (1২০46%৪ 71৮৪1) বা “স্যুনদী” 
বলিতেন। সে সময়ে কলিকাতাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ইংরাঁজের! মগদস্থাদিগকে এবং অনেক 
সময়ে তৎসহচর পর্ভূগীজদস্থ্যদিগকে-__এত ভয় করিতেন যে, পাছে দস্থ্যরা নদীমুখ দিয়া 
আসিয়৷ কলিকাতা, আক্রমণ করে এই ভয়ে তীহীরা মুচিখোলার নিকটবস্তী নদীকে একটি 
প্রকাণ্ড লৌহশৃশ্থলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

কালক্রমে পর্তুগীজদিগের মিশ্র বংশধরেরা ইংরাজদিগের অর্ধীনে গোলন্াজ সৈনিকের বা 
গাহ্‌স্থ্য ভূত্যের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পাচকের কার্যে বিশেষ 
বুৎপন্ন ছিল, কেহ কেহ কেরাণীর কর্ধেও নিযুক্ত হইত, কেহ বা স্ুনিপুণ বেহালাবাদক 
বলিয়া! খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখন যেমন সাহেবের! দেশায় ভৃত্যদিগের সহিত হিন্দুস্থানী 
ভাষায় কথোপকথন করিয়! থাকেন, দেড় শত বৎসর পূর্বে অপত্রষ্ট পর্ভূগীজভাষা সেইরূপ 
একটি “লিঙুয়া ফ্র্যাঙ্কা” (1407100& 021)94) বা সাধারণের বোধগম্য ভাষা বলিয়। ব্যবহৃত হইত। | 
পর্ভুগীজভাষার যে সকল শব্দ প্রচলিত বঙ্গভাবায় স্থান পাইয়াছে, আমি যথাসাধ্য তাহার 
আলোচন৷ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব, কিন্তু তৎপুর্কে পর্তুগীজদিগের নিকট, 
আমর! আরও কি কি পাইয়াছি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। পর্তূগীজেরা বড় উদ্ভান- 
প্রিয় ছিল এবং ভারতের ফলের বাগান তাহাঁদিগের নিকট বিশেষ খণী। আনারস, পেয়ারা, 
আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, কাজু বাদাম, চীনের বাদাম প্রভৃতি আনক 
গুলি দক্ষিণ আমেরিকার ফল, সম্ভবতঃ পর্ভ,গীজেরা ই সর্বপ্রথম এদেশে অনেয়ন করে। উত্তয়-: 
পশ্চিম অঞ্চলে “সন্তরা” নামে যে এক প্রকার নারাঙ্গী বা কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মে, খুব 
সম্ভব যে পর্ত্‌গালের অন্তঃপাতী সিষ্তা (010177) নগর হইতেই উহার নামকরণ হয়। বৃন্দাবন- 
দাস রচিত চৈতন্ত-ভাগবতে “সমতায়” ফলের উল্লেখ আছে। আনারস সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর: রর 


৫৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [৯ম সংখ্যা 


বাদশাহের "মাতম দীবনীর এক স্থানে লিখিত আছে যে, তাহার পিতামহ বাবর শাহ আগ্রার 
সম্মুখবাহিনী যমুনার ওপারে একটা বিস্তীর্ণ উদ্ভান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় নানাবিধ 
বিদেশী ফলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ফিরিঙ্গি-দ্বীপ হইতে আনীত “আনানস্” নামক 
নুস্বাহু ফল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । পর্তগীজদিগের যত্বে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট ফলও চরমোৎ- 
কর্ষ লাভ করিয়াছিল । পশ্চিম-ভারতের “জাল্ফন্সৌ” বা “আফুস” জাতীয় আত এখনও 
অস্যুৎকৃষ্ট বপিয়া খাত। আইন-আকবরীতে লিখিত আছে যে, সপ্তগ্রাম দাড়িঘ্বের জন্ত প্রসিদ্ধ 
ছিল; বোধ হয় পর্তুগীজেরাই এ প্রসিদ্ধির মূলকাঁরণ। পঞ্ভুগীজের| ফলের মোরব্বা ও 
আচার প্রস্ততকরণ প্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। আমি এ সম্বন্ধে ডাক্তার 
ফ্রায়ারের সাক্ষ্য পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি। বার্ণিয়ার তাহার বঙ্গভ্রমণ-বিবরণে লিখিয়াছেন যে, 
পর্ভুগীজেরা ফলের মোরবধা প্রস্তুতকরণে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তাহার! উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় 
বিস্তীর্ণক্ূপে চালাইত। বার্ণিয়ার কলম বা কাটুয়ালেবু, পাতীলেবু, আমর, আনারস, হরিতকী 
প্রভৃতি বিবিধ ফলের এবং আর্ক ও শতমুলীর মৌরব্বার কথ! বিশেষ করিয়। লিখিয়াছেন। 
পর্তগীভ্েরা স্্ধামুখী, রজনীগন্ধা, মুকুট ফুল, বিলাতী তুঁণসী, পীতকরবী, গাঁদা প্রভৃতি অনেক- 
গুলি মেক্সিকো দেশের ফুল এদেশে আনিয়া! আমাদের ফুলের বাগানের শোভাবদ্ধন এবং কপি, 
ওলন্দা কড়াইন্থুটি প্রভৃতি ইউরোপীয় তরিতরকারির চাঁষ করিয়া আমাদের সবজিবাগানেরও 
শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল । সাঁলসা, আগরাপান, জোলাপ প্রভৃতি ওষুধের গাছগাছড়াও 
সম্ভবতঃ তাহারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে এদেশে আনয়ন করে। পর্তুগীজদিগের 
এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কদধ্য রোগেরও আমদশনি হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ নামক 
'প্রামাণিক কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈগ্াক গ্রন্থে এ রোগন্টা “ফিরহ্গ” নামে অভিহিত-_ 
্‌ “গন্ধরোগঃ ফিরোগহয়ং জায়তে দেহিনাং ঞ্বম্‌। 

ফিরঞ্ষিণোহতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রস্্গতঃ ॥ 

ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাঁহুল্যেনৈব্‌ বদ্টবেৎ। 

তণ্মাৎ ফিরক্গ ইত্যুক্তো ব্যাধি ব্যাধিবিশারদৈ? |” 
,. এই রোগ ফিরগ দেশীয় পুরুষ খা দ্তরীর সহিত সংসর্গ করিলে উৎপন হয় এবং ইহা! উক্ত 
(দেশে বহুল প্রচার ব্লিয়া ব্যাধি-বিশারদের। ইহার নাম “ফিরঙ্গ' রাখিরাছেন। ভাবপ্রকাঁশে 
(ফিরঙ্গ রোগের যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব বর্ণিত আছে,আমি বাহুল্যভয়ে তাহার কোনও উল্লেখ 
না করিয়া কেবল এই বলিয়া ক্ষাস্ত হইলাম যে, হিন্দু চিকিৎসাশাস্তে স্থপণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ 
তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন ঘে পাশ্চাত্য ব্যাধি-বিশারদ প্ডতেরা “সেকেণ্ডারি সিফিলিস্/ 
((99০০7775 9519)1]1১ ) রোগের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক সেইগুলি ভাব- 
প্রকাশে ফিরঙ্গ রোগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_যথা বিক্ষোটক, অস্থির ( বিশেষত নাসা ও তালুর 
র) বিকৃতি ইত্যাদি। ভারতের প্রাচীন বৈছ্কশান্ত্রে উক্ত রোগের কোনও নিদর্শন পাওয়৷ 
হায় না। ফলত; কলম্বসের স্গেনদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার তস্তঃপাতী হিম্পানিয়োল! 


০৮ পপি পাতাটিত পতিত শা লা 







সন ১৩১৮] বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রভাব ৫৫ 


দেশের রমপীদিগের সহিত সংসর্গদোষে দুষ্ট হইয়া তই রোগ সর্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে 
ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পর্তূগীজের উহা ভারতে বিস্তার করে। 
রোগীর পথ্য পাউরুটি ও বিুট প্রস্তত করিতে আমরা পর্তূ গীজদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা 

করি। পাকরাজেশ্বর নামক আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে “ফিরঙ্গরোটা+ বা পাউরুটি প্রস্তুত করিবার 
প্রণালী সবিশেষ বিবৃত আছে। এ গ্রন্থে পাক করিবার চুল্লী অর্থে “তুন্দুর” শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে। কিন্তু উহা! সংস্কৃত শব্দ নহে-_-একটি পর্থ'গীজ শব্দের অপভ্রংশ, তাহার প্রকৃত অর্থ 
চুল্লী নহে__ধে কা্ফলকে ঠাসা ময়দা রাটর আকারে গঠিত হয়, তাহাই বুঝার । 

যে তামাকুর ধূমপন করির! ভারতের কোটি কোটি শ্রমজীবীরা শ্রান্তি দূর করে এবং কি 
ধনী কি নিধন সকলেই আনন্দলাভ করে, ইউরোপে তাহার প্রথম বীজ ষোড়শ শতাব্ীর 
শেষাঁ্দে মেক্সিকো রাঁজ্যের অন্তর্গত ঘুকাটান প্রদেশ হইতে আনীত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে ভারতে তামাকুর প্রথম আমদানি হয়; সম্ভবতঃ পর্ণ 
গীজেরাই এ আমদানি করিয়াছিল । বঙ্গীর যাত্রাদলের প্রাণস্বর্ূপ বেহালাও পর্ত নীরা 
সর্বপ্রথমে এদেশে আনে । এক সময়ে এদেশের পুরুবদিগের মধ্যে লবে্দার এবং সুন্দরী 
দিগের মধ্যে ফিরিঙ্গি খোপার খুব চলন ছিল, ছুইীটই পঞ্ভুগীজদিগের অন্ুকরণের ফল। 
আলমারি, কেদারা গ্রভৃতি পাশ্চাত্য গৃহসজ্জীর প্রথম পরিচয় আমরা পর্ত গীজদিগের কাছে 
প্রাপ্ত হই। পর্ত গীগ্জেরাই আমাদিগকে প্রমারা, বিস্তি ও কুপন খেলিতে শিখায় এবং স্ুষ্তি ও 
নিলাম দ্বার! দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা তাহারাই এদেশে প্রথম প্রবর্তিত করে। বঙ্গের 
আবালবৃদ্ধবনিতা। অগ্যাঁপি পর্তগীজদিগের অনুকরণে ধীশুমাতা মেরির নাম গ্রহণ করিয়া শপথ 
করে ; “মাইরি” শব্দের অর্থ মেরির দিব্য ভিন্ন আর কিছুই নহের্য রাজ্জী এলিজাবেথের 
রাঁজত্বকালে ইংলণ্ডে “ম্যারি” (11817) ) শব্দও এই অর্থে ব্যবহত হইত। 

পর্তুগীজেরা কাকাতুয়৷ পক্ষী, কিরিচ, সাগুদানা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য মলয় উপদ্বীপ 

হইতে ভারতে আনয়ন করে এবং এইরূপে পর্তুগীজভাঁষার ভিতর দিয়! মলয়দেশের কয়েকটি 
কথা ব্গভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতার সাহেবের! টানাপাখা ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করেন। কিন্তু তৎপূর্বে কাতার টানাপাখা ব্যবহৃত হইত এবং উহা পর্তু গীজেরাই সর্বপ্রথম 
এদেশে প্রবন্তিত করিয়াছিল ।/ 

আমি এখন আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়! ব্ঙ্গভাঁষায় ব্যবহ্ৃত পর্ব গীজ শব্দের একটি 
তালিক৷ প্রদান করিয়৷ বিদায় গ্রহণ করিব। 


পর্ত,গীজমূলক বাঙ্গালাশব । মূল পর্ত গীজশবদ | 
আনারস 400022 (319211100 21070) 
আয়া 4১9 


আলকাতর৷ ৃ £10%0789 
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আলমারি 41170001109 81008120) 
আলপিন 481010169 
ওল ( কড়াইন্ুটি ) [7011942 ( হলগড দেশ) 
কপি 9০909. 
কাকাতুয়া 05160 (01915 147:06656 0 
কাজুবাদাম 993, 
কাতুর ( গ্রমার! খেলায় ব্যবহৃত ) 002018, 

_ কানেস্তারা 0809301, 

"  কাপি, কাপিখানা 0214 

কারি | (020. 
কামর। | 09100018. 

কামরাঙ্গা , কন্মরঙ্গ আধুনিক সংস্কৃত শব্দ, 09920019619 (বৈজ্ঞানিক নাম 41)6)1/66 

বিদেশী শব্দের অনুকরণ-জাত) (01074980019) 
(িরিচ (0115. (81212) 0:19 ) 
কুপন ( খেল! ) (9901)02. 
কেদার৷ 090176419. 
কোরেন্ত। (প্রমার! খেলায় ব্যবহত ) (9%:91)0% 
গরাদে (3189 
গামল! 50911 ( বৃহৎ দারুময় খোরা ১) 
গির্জা | 1১01018, 107০)% 
চাবি (91)259 
জানাল। ও 010011% 
জাল। 818 
জোলাপ 81198 
টোকা [000৪ (বিবির ট্‌পি ) 
তামাক, তামাকু, তাত্কুষ্টক (আধুনিক ৭১০০ (আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের 
সংস্কৃত শব, বিদেশী শবের ভাষা হইতে গৃহীত ) 
অন্গকরণজাত ) 
ক তলুয়! (তোলো! হাড়ী ) 1118 (জল, তৈল প্রভৃতি রাখিবার বৃহৎ 
মুগ্নয় পাত্র ) | 


* সংস্কৃত ভাষার হা, হী, হ্তিকা, হস্তিকানুৃত, প্রস্ততি হীড়ীর আয়তন ভেদে যতগুলি নাম পাওয়া! যান, 
তাহায় কোনটার সহিত তোলে! ও তিজেলের সাদৃশ্ত নাই। 


সন ১৩১৮ | বঙ্গে পর্ত গীজ-প্রভাব ৫৭ 


* তিজেল [61 (পায়স প্রভৃতি খাইবার মৃগ্নক়পাত্র ) 

তুন্দুর, তছুল [61)090911% (যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা ময়দা 
রুটির আকারে গঠিত হয় ) 

স্তেরেন্ত। ( প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত ) [ৃখ7010, 

তোয়ালিয়! [0211)%,. 

নিলাম ূ [০1189 

নৌন। (আধুনিক সংস্কৃত নাম গগুগাত্র) /0000% (বৈজ্ঞানিক নাম 4770076 70214- 

08196) ূ 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আত! ও নোনার উল্লেখ পাঁওয়! যায় না। আঁতার আধুনিক সংস্কৃত 
নাম সীতাফল। | 

পরাত ( বড় থালা ) 1১0 € গ্রেট) 

পাদরি 2070, 

পাউরুটি [০ ₹্‌ 

পিপ৷ 2105. 

পিস্তল :10180019, - 

পেরু ( গৃহপালিত পক্ষীবিশেষ ) 010. 

পোস্তা [১০03, 

প্রমারা 711076810 

প্রোক ৮76০ 

কর্ম চ০71102 

ফিগ( প্রমারা খেলায় ব্যবঞ্ধত ) 7107019 

ফিতা ঢ)০৪ 

ফেব্তা। ( উৎসব অর্থে হুগলী অঞ্চলে ব্যবহৃত ) 16918 

বয় 1018 ্‌ 

বরগ৷ ভ্ব9/2৪, 1198 (দণ্ড, যষ্টি) অথবা 91০ 

069 ( বরগা, কড়ি ) 

বাও (বাগি) [30100 

বাল্‌তি 03109 

বিস্তি 11006 

বিস্কুট [31300160 

বেদ্দি ( সবুজ রঙ্গ ) ০:৭০ 


বেসালি ( হুগ্ধদোহনের পাত্র) 9৪110) ( পাত্র ) 


] 
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€ 


ব্হোল। ৬১০1৪ 

বোতল 1300611)0, 

বোতাম | 130120 

বোম। 13000) 0% 

বোম্েটিয়। 130)0109100110 ( গোলন্পাজ সৈনিক ) 
মাইরি 11157: ( যীশুজননী) 

মার্ক! 1102, 

মাস্তল |19910, ঠ1%710, 

মেরিণে 119711)0 

যীণ্ত ৮০৭1, 

রেম্ত . 1১9৪1০ ( অবশিষ্ট, দ্যুতক্রীড়ার পণ ) 
লবেদ। | 101) ( টিল! পরিচ্ছদবিশেষ ) ও 20197117। 

( পরিচ্ছদের প্রীস্তভাগ গুটাঁন ) 

সপেটা 21)01)11% (010%707000541)9/1) 

সাগ্ু ১৭077 (0100170৭৫0৮ ) 

সাবান 371)2,0 

সায়া | 9918 

সালবোট ( রেকাব ) ৭৪158 
সালসা 39191021101170, 
সকালি (থলিয়া ). 3০001% ( দুইটি থলিয়া বিশিষ্ট ব্যাগ ) 


একটি প্রচলিত দেহতত্বের গানে আছে-_ 


“ওরে দুইমুখো। সাঁকালি! (অর্থাৎ উদর ) 
সারাদিন ওবরাতর! আর কোর্ববো কত ?” 


মস্তি ১0102 


সেঁকে। [বিষ] 4815010100 


শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোঁঘ। 


রাণক কুলস্তস্ভের তাম্রেশাসন 


( মূলের প্রতিকৃতি সহ ) 


উড়িয্যায় যে ১৮টী গড়জাতরাজ্য আছে, তন্মধ্যে তালচের একটা । এই গান বহু 
ূর্বকাল হইতে একটা সমৃদ্ধিশালী রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে; আলোচ্য তাম্রশাসনেও তাহার কিছু নিদর্শন বিগ্কমান। কএকবর্ষপুর্বে 
এক কৃষক ভূমিতে হলচালনকালে এই তাম্রশাসনথানি পাইয়া তালচের-রাজ্যের বর্তমান 
মহারাজকে অর্পণ করিয়াছিল। তালচেরের মহারাজ প্রত্বতত্বানুসন্ধিংস্থ মযুরভগ্াধিপতির 
নিকট পাঠোদ্ধারের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই যত্বে তায়শাসনখানি আমার হস্তগত 
হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের গত ১৩১৫ সালে ৭ই ভাদ্রের মাসিক অধিবেশনে এই( 
তামশাসনখানি প্রথম প্রদশিত হয়। তৎপরে অন্পদিন হইল, মংসঙ্কলিত ও মহারাজ-ময়ূর- 
ভগ্জাধিপতির আন্ুকুল্যে প্রকাশিত 01001201010) 4101700010£168] 90159), ০]. ], 
0. 15%. পুস্তকে ও ততৎপরে “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_বৈশ্তকাণ্ডঠ ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠায় ইহার 
প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্ত তামনফলকের অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 

এই তাত্রশাসনথানি দৈর্ঘ্যে ১০ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ৭ অঙ্কুলি। ইহাতে সংলগ্ন যে 
গোলাকার মুদ্রা আছে, তাহা ৪ অঙ্গুলি। ইহার ছুই পৃষ্ঠা উতৎকীর্ণ। ইহার অক্ষরগুলি 
আয়তনে $ ইঞ্চ। ইহার অক্ষরবিস্তান আলোচনা! করিলে, ইহা খুষ্টায় ১২শ শতার্ধী 
বা কিছু পরবর্তী কালের লিপি বলিয়াই মনে হইবে। ইহা সংস্কতভাষায় রচিত ও বন 
লিপিকরপ্রমাদপরিপূর্ণ। তাত্রশাসনের সন্মুখদিগের মুদ্রার শিরোভাগে দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন 
চালুক্যবংশের লাঞ্চন আদিবরাহ ও অঞ্ুশ চিহ্ন এবং তাহার নিয়ে বড় বড় অক্ষরে 
“ভ্ীকুলস্তস্তদেবন্য” উৎকীর্ণ আছে। | 

এই তাত্রশাসনে কুলস্তস্তের পূর্বপুরুষ পত্রতৃবনবিদিত শুক্ধীকাংশবংশভূষণ” ( সম্মুখভাগ 
২য় পংক্তি) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহ্ন চক্রবর্তী মহাশয় এসিয়াটিক- 
সোসাইটার পত্রিকায় শুক্কীবংশের ছুইথানি তামশাসন ওকাশ করিয়াছেন।* তাহার মতে এই 
শুহ্বীবংশ দাক্ষিণাত্যের প্রাচ্য-চালুক্যবংশেরই এক শাখা । তীহার সম্পাদিত উভয় তামশাসনই 
পুরীধামের রাখবমঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং এই উভয় তাত্রশাসনেই লিখিত আছে-_ 
“স্তস্ডেশ্বরীলবূবরপ্রসাদ শুশ্কীকুলভূপক্ষিতিপ্রখ্যাতশ্রীমান্‌ কুলস্তপুদেবঃ কেদালো..' 
******কচ্ছদেব+ | আমাদের আলোচ্য তাত্রশাসনে উক্ত কেদাল কচ্ছদেবের নাম 


২ পো পী 


*₹. 00118] 01 (1) 51800 99161 01 1360681, [01 1695? 0081৮ 1 ]) 124] 
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নাই, কিস্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য কলহস্তস্ত এবং হার বংশধর “রণস্তস্ত অপর নাম 
'রাণক কুলস্তস্ত' নাম পাওয়া যাইতেছে । এই বংশের অধিষ্টাত্রীদেবী স্তস্তেশ্বরী। সম্ভবতঃ 
দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশের গৌরবরবি অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে এই বংশের কোন কোন মহাত্মা 
উংকলের নিরাপদ পার্ধত্যপ্রদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহার! “গশুন্বী” বা 
ণশুবশীক+ এবং তাহাদের অধিষ্ঠানভূমি কেদাল+ বা “কেদার” নামে পরিচিত হইয়াছিল। এট বংশ 
দাক্ষিণাতা? হইলেও পরবর্তীকালে ইহাদ্দেরই কএকজন বংশধর মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া 
বাস করেন, অগ্ভাপি তাহাদের বংশধরগণ “শুন্কী” বা শশুক্লী” নামে পরিচিত । এই শুশ্কীবংশের 
তিন শত বর্ষের প্রাচীন তাঁলপত্রে পিথিত কুলগ্রস্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই বংশ “গুলাকী? 
নামেও পরিচিত এবং উৎকলের উক্ত “কেদাল” জনপদ “পশ্চিমকেদার” নামে বিরত 
হইয়াছে ।1 ইত্যাদি নানা কারণে এই তাশ্রশাসনথানি একান্ত আলোচ্য ও বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি। নিয়ে সংশোধিত পাঠ ও 
/ তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল £-_ 


( প্রতিলিপি ) 
সন্মুখভাগ 


(১ম পংক্তি) ও স্বস্তি । জয়তি ভূসজগভোগপরমাণবঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববকুদ্ধাযাপিহরপ- 
২য় , দাজরেণবঃ স্বস্তি ভ্রিভূবনবিদিতে শূল্কীকাংশবংশভূষণো রাজো- 

৩  ্তমতসীতকাঞ্চনসূ্ভননিজভূজবজবিনিজিতদুদ্ধরবৈরী*্বারণগিরী, 

8৪ যাংজ্জাতংসতো৬ মহানৃপতিঃ শ্রীমত্বীব্রমাদিত্যঃ" পরমনামধিপ” 

৫ , শ্রীমতকলহস্তংভঃ তম্মাদসার্ধরণসাহসাগ্ভতঃ* প্রতাপ- 

৬ » জস্্লীকৃতবৈরিবী গ্রহ»*ক্িবগৃর্গসম্মানিত১১ সাধুসম্মতঃ পৃথিব্যাং 

৪ 

৮ 

৯ 


ঠ? 


55 


ততো ব্যজায়ত সকলভূপাঁলমৌলীমালালালিতচরণযু- 
»  গলো নীর্মল১২করবালকিরণকলাপভাস্থুরে৷ কেদালোধিবাসী ১৪ 
১  শ্রীন্তস্তেশ্বরীলব্ধবরপ্রভাবে৷ মহানুভাবঃ পরমমাহেশ্ব- 

১০ » রো কানন সমধিগতপঞ্চমহাশকো। মঁ 


কপি ০ চাপটা ৩৩ পাতরিশিশীশি তই ৮7৮ শিপ শা নি পাশে শীট শীট পাপপপপা পাশপাশি তি শি িশিীাীীশীটা তি তি শিসিলী পিস দিশা? শিপ পসপীপসী  শিত। রী 
পি ৮৯5 ০০৩ সা পিপল এ তাপ পাপ প্প-০ পাশপাশি শী 


+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, যৈশ্ঠকাণ্ড ২৪৬ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠ! পুষ্টব্য। 


গ্রকৃতপাঠ--১ ভুজগ। ২ রাজোত্বমঃ। ও শোভন। ৪ বৈরিবারণ। 
৫ গিরিশ | ৬ জ্জাতোংশতে|। ৭ বিক্রমাদিত্যঃ। 
৮ পরমনামাধিপঃ। ৯ তম্মাদসাধ্যরণসাহসোদ্যতঃ। ১* বিগ্রহ। 


৯১ সম্মানিতঃ। ১২ নিম্মল। ১৩ কেদালাধিবাসী। 
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রাণক কুলস্তস্তদেবের তাত্রশামন | ৬ 


হারাজীধিরাজঃ শ্রীরণস্তংভ পরমনামধিপঃ” পরমভ্টরকঃ১৪ 
শ্রীকুলস্তংভ রাণকঃ কুশলী মগুলেন্রিম্বর্তমানভবিষ্যত্বহা১«সা- 
মংতরাজপুত্রান্নিযুক্তদণ্ডপাশিকানন্যান্যপিরাজ প্রসািন১* চাঁট্ভট্র- 
মহাসামংতভাগজনপদাগ্ভানধিকরণজনান্‌ যথার্ং মানয়তি বো- 
ধয়তি সমাদিশতি জ্ঞাপয়তি বিদিতমন্ত্ তবতাঁং পশ্চিমখগুপু- 


পশ্চাপ্ভাগ 


ব্ববিষয়ে সিঙ্গ গ্রামচতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ তাত্শীসনঃ চন্দ্রার্ক- 
ক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃ্গয়ে ॥ ভ্র- 

পুত্র বিস্বরূপঃ১৭ ওতথস্য গোত্রায় ত্রৈয়ারেষয়১৮ প্রবরো১৯ ভবতাং২* 
জলবিলাবিনির্গত২১ ভটপুত্র যদুস্ুত২ অণস্তরূপস্থতঃ দণা- 
য়ন২ওসংক্রান্তো । আক্ষয়**নিধিধশ্মেনাকরহ্হেন প্রতিপাদিতঃ উ- 
স্তঞ্, ধর্মশাস্ত্রে বুতিবরবস্থধা দক্ত! রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্যা যচ্থ 

যদ ভূমিস্তম্য ত্য তদ। ফলং ॥ ম্ভূদফলশঙ্ক। বঃ পরদন্তে- 

তি পার্থবাঃ২৫ ॥ স্বদত্তা২* ফলমানন্ত্য** পরদন্তানুপালনে ॥ স্বাদত্তা২” € 
রদত্তাপরম্পরদত্তাম্বা২৯ যো৷ হরেত বন্থুন্ধরাং ॥ স ঝিষ্টায়াং কুমিভৃন্ধ 
পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপা দিদমুচ্য- 

তে॥ স্বল্লমায়ুশ্চলা ভোগা ধশ্মো লোকদ্বয়ক্ষমঃ৩* ॥ ইতীও৩১ 
কমলদলান্বুবিন্দুলোলাং শ্রীয়মনুচিন্ত্যৎ ॥ এত্যত্সিঙ্গগ্রামঃ তৃ- 


ণপ্লূতিক প্রাপ্ত ৫)৩১ ২ দুর্ববদাসেন উত্তকীর্ণং ইতি ॥ চতুঃসীমাপর্য 


টিক উপরে যে মূলের অনুলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় ৫ 
লিপিকরপ্রমাদেই হউক অথবা যিনি এই তাম্রশাসনের খসড়া করিয়াছিলেন, তাহার সংস্কৎ 


এপপাপিকংপ্পাটীশীপি পা পিপিপি শশী 1৭ 


১৪ ভট্টীরকঃ। ১৫ ভবিষ্যন্হ।। ১৬ প্রস।দিতান্‌। ১৭ বিশ্বরূপ। 


১৮ ত্র্যার্ধের। ১৯ প্রবরায়। ২০ ভৰতে। ২১ বিনির্গতঃ | 
২২ যঙ্গুহতঃ। ২৬ দক্ষিণায়ন। ২৪ অক্ষয়নিধি। ২৫ পার্ধিবাঠ। 
হও স্বদত্তীৎ। ২৭ ফলমানস্ত)ং। ২৮ স্বাত্া। 

২» 'পরাত্বাস্বা।* পাঠ ছুইবার না হুইয়া একবার হইবে। 

৬* লৌকছয়াক্ষয়ত। ৩১ ইতি। ৩২ শ্রিয়মনুচিষ্ত্য। ৩৩ কিছু অন্পষ্ট। 


৬৪ চিহিত অংশ অল্পষ্ট হওয়ায় প্রকৃত পাঠ বুঝ। গেল না 


৬২ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা তি 
ভাষায় উপধুক্ত পাগ্ডিত্যের অভাবেই হউক--কি ভাষা কি শব্ববিষ্তাস অথবা কি বানানে 
যথেষ্ট ভূল থাকিয়া গিয়াছে, এই কারণে এই তাম্রশাসনের অবিকল অনুবাদ একপ্রকার 
অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি তদ্রপ অনুবাদ 
প্রকাশ করিলাম। 


(অনুবাদ) 


ও স্বস্তি। ভুজগভোগপরায়ণ মহাদেব১ ও (সেই) সর্বজ্ঞ সর্বকৎ ও সর্বব্যাপী হরের পদাজ 
রেণুসমূহের জয় হউক। গিরিশের অংশে শুল্টীকবংশের ভূষণস্বরূপ নৃপশ্রেষ্ঠ শুভ্র কাঞ্চনবং 
প্রদীপ্ত নিজভজবজ প্রভীবে ধাহার নিকট ছুদ্ধর্ষ বারণরূপ শক্রবর্গ পরাজিত, যে মহানৃপতি 
শ্লরীমং বিক্রমাদিত্য পরম নাম রাজশ্রী। কলহস্তস্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার মঙ্গল হউক । 
তাহার অসাধ্য রণসাহসোগ্ম ও প্রতাপে বৈরিগণ ভক্মীভূত হইয়াছে ও পৃথিবীতলে সাধুসম্মত 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্গ কর্তৃক যিনি সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা হইতে মহান্থভব পরম 


! 


শা াশিশীশীল পি পি 


(১) মুলে 'পরমাণব?, আছে। অগুশবন্দের একটা অর্থ শিব, সতর।ং "পরমাণু শব্দে পরমশিব ব। মহেখর 
অর্থ কর! যাইতে পারে । প্রশস্তার্থে এখানে বহুবচন । 
(২) গিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের অংশে শুল্পীবংশের উৎপত্তি, মেদিনীপুরবাসী শুদ্ধীদিগের প্রাচীন 

কুলগ্রস্থ হইতেও এরূপ আভাস প1ওয়| গিয়াছে__ : 

“কাশীপুরে বিশ্বন।থের চরণ কৈল পৃ । 

সদয় হইয়া বর দিল দেবরাজ|॥ 

সেখান হইতে নভে গয়াভূমে গেল। 

পিতার উদ্দেশ হেতু কুশহন্ত হইল ॥ 

প্রহ্মবংণচুড়ামণি পুরোহিত তগ|। 

পত্রে লিখিয়া দিল পিগডর ব্যবস্থ| ॥ 

যজ্জেতে আমার জন্ম জানিবে কারণ। 

তাহা বুঝি কৈল বিপ্র মগ্র আবাহন॥ 

যজ্জের লক্ষণ সব বর্তমান হইয়া। 

বসিলেন পিগদীনে চৌদিকে ফেড়িয়॥ 

দ্বিজরপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ । 


দেখ দেখ তোমাদের পিতা! যে সাক্ষাৎ ॥ ১ 5১০55, 


যজ্জে জন্ম হইল তীন্প দেবমুন্তি দেখি। 
মভেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী ॥” ( তালপত্রের কুলজী ) 
[ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বৈশ্ঠকাও ১ম ভাগ ২৪৫ হইতে ২৪৭ পঞঠা! ষ্টবা । 7 


মন ১৩১৮ | রাণক কুলস্তস্তদেবের তাত্রশামন ৬৩ 


মাহেশ্বর মাতাপিতপাদানুরত সমধিগত-পঞ্চমহাশবও মহারাজাধির।জ প্ররণন্তম্তদেৰ জন্মগ্রহণ 
করেন, ঘাহার নির্মল করব।লের কিরণসমূহ সর্বদা! উজ্জ্বল, সকল রাজগণের শিরোমাল৷ ধাহার 
চরণযুগলে লালিত, কেদালঃ নামক স্থানে ধাহার্‌ বাঁস, যিনি দেবী স্তস্তেশ্বরীর বরলাভে সবিশেষ 
প্রভাবান্বিত, যে রাজার পরম নাম পরমভট্রারক শ্রীরণস্তস্ত রাণক, তিনি কুশলে থাকিয়৷ এই 
মগুলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহাসামস্ত, রাজপুত্র এবং তন্নিযুক্ত দণ্ডপাশিক প্রভৃতি অন্ান্ত রাজ- 
প্রসাদভোগীদিগকে এবং চাট্ট ভট্ট ও সহাসামস্তগণের অধীন জনপদাদির অধ্যক্ষগণকে যথাযোগ্য 
সম্মান করিতেছেন, প্রবোধ দিতেছেন, আজ্ঞ! করিতেছেন ও জানাইতেছেন যে, আপনার সকলে 
অবগত হউন-_পশ্চিম খণ্ডের পুর্ব্ব বিষয়ে (এই ) তামশাদনবণিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সিঙ্গগ্রাম 
চন্দ্রস্ূর্য্য ও পুথিৰী ঘতকাল তত কালের জন্য মাত।, পিতা, আপনার পুণ্য ও যশোবুদ্ধির জন্য 
দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে ভটপুত্র যছুর সত অনন্তর্ূপের পুত্র (যাহার ) উতথ্য গোত্র ও 
্রযার্ষের প্রবর ভট্টপুত্র বিশ্বরূপকে অক্ষয়নিধিধশ্শান্ুসারে নিষ্কররূপে প্রদান করিতেছেন। ধ্- 
শাস্ত্রে উক্ত আছে, সগরাদি বহু রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন, যাহার যাহার যেখানে ভূমি, তাহার 
তাহার সেখানে ফল। হে রাজগণ! পরদন্ত ভূমির জন্য অফলের আশঙ্কা করিও না। নিজ 
অপেক্ষা পরদন্তের রক্ষায় অনন্ত ফল। স্বদন্তই হউক, আর পরদত্ই হউক, যে ভূমি হরণ করে 
সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া! পিতৃগণের সহিত পঁচিয়া থাকে। বেশী আরকি বলিব, সংক্ষেপে 
বলিতেছি। আয়ু অন্ন, ভোগ অস্থায়ী, ধূন্মহ কেবল ইহলোক ও পরলোকে অক্ষয়, পল্মপত্রের 
জলবিন্দুর স্তায় সম্পদ্‌ চিন্তা করিয়া । এই সিঙ্গগ্রাম তণগ্নুতি পর্যন্ত প্রদ্ত হইল। ২॥ দুর্বদাস 
কর্তৃক (এই তামশীসন ) উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


পত্রিকা-সম্পাদক। 


০ ০ ০ ০৮০০ ০ ৬ চর - শি ০ শি শিপ চাপ টীশিটিনিটিত তত পচ পাশা? পিপি শী শপ শী পা পিসী পি প্সালীপ ৮ সপ পেপে পি 
িিরের ৮০৮৯৯ ৬ ০ শশীতিশীশীিিশী পীর টি তি শ- শা পেশী ৯ তল ৮ ী।  আ্ 


(৩) “সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' অর্থাৎ যিনি পঞ্চমহাশব্দ লাভ করিয়ছেন। পূর্ব্বকালে শ্রেঠ সম্মানিত ব্যক্তিগণ 
এই শব্দে বিশেষিত হইতেন। সীধারণতঃ মহাসামস্তগণই এইরূপ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। কোন কোন 
স্থলে মহারাজাধিরাজও 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' দ্বার আখ্যাত হইয়াছেন । (17100650016 [70501]- 
ঢ013, 1), 20? )1 লিঙ্গায়তদিগের প্রাচীন 'বিবেকচিস্তামণি? গ্রদ্থে শৃঙ্গ, তন্মট, শহ্ব, ভেরী ও জয়ঘণ্টা 
এই পঞ্চবাদ্ধ্বনিই 'পঞ্চমহাশব্দ' বলিয়! বণিত হইয়ীছে। 

(8) কেদাল--উক্ত তালপত্রের কুলগ্রস্থে এই কেদাল শব্দ 'পশ্চিম কেদার" নামে বধিত হইয়াছে । 


প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 
( পূর্বান্থবত্তি ) 


৬ষ্ঠ।. গোবিন্দদাম কবিরাজ 
পদ-সমহি ৪৫৯। 


পদ-সংখ্য। যথা 2--৩8161১০1১১।১২।১৯/২৭।২৭।৩৯।৪০।৪৬।৫২।৫৩1।৫৬।৫৮।৬২।৬৭।৭৩--৭৫। 

৮৫।৮১/৮৯--৯১1৯৩।১০০।১০১।১১৫।১২৮১৩০।১৩২।১৩৯।১৪৯।/১৫২।১৫৮।১৬৩৩।১৬৬।১৭ ৪১৮৯) 

১৯২১৯৯২০০।২০৪।২১৩।২১৭--২১৯।২২৫২২৭২৩৩-_২৩৬/২৬১। 

গোবিন্দদীসের পদসংখ্যা | 

২৬৩-২৬৫।২৩৯।২৭০২৭৫।২৮৭।৩০২৩০ ৪1৩০ ৫/৩০৮।৩০৯/৩১৩--- 
৩১৫।৩১৭--৩১৯/৩২৬/৩৩১৬।/৩৩৮।৩৪১।৩৪৫।৩৫৭।৩৬০।৩৩১।৩৬৫।৩৬৮৩৭৭।৩৭৫।৩৭৮৩৮২। ১, 
৩৯৭।৩৯৯।১০৪---৪০৬।৪০৮৪২২--৪২৪।৪২৯।৪৩০।3৩২--৪৩১৩।৪৩৯।৪৪০।৪৪২।৪৪৩।৪৫২--- 
৪৫81৪৫৬1৪৫৮1৪৬৪।৪৬৮।৪৬৯।৪৭১।৪৮৮।৪৮৯।৫০ ৭/৫০৮।৫১৮।৫২৩৬1৫২৮।৫৩০।৫৩৫।৫৩৭।৫৪৭। 
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৭৫৮1৭৬৩-৮৭৬৬।৭৬৯--৭৭১।৭৮৬।৭৯২।৮৯৮--৯০০।৯০৮।৯৩৫।৯৩৭।৯৭৫৯৭৭।৯৮২---৯৯৩| 
৯৯২।৯৯৫।১০০০।১০০৪।১০১১।১০২০।১০৩১।১০৩২১০৩৪।১০৩৫১০৩৮১ ০৪৭---১০৫২।১০৬০। 
১০৬২।১৯৭০।১০৭৩।১০৮৭।১১০২।১১০৭।১২৪৯---১২৫২।১২৩৬০।১২৬২।১২৬৬।১২৭৪।১৩০০ 
১৩০৪।১৩১৩1১৩১৫।১৩১৬।১৩২৮। ১৩৩৪। ১৩৩৬ ১৩৩৭1১৩৬১।১৩৬৮।১৩৭৫।১৩৮৮১৪০৭।১৪১৭| 
১৪২৪।১৪৩০।১৪৩২।১৪৫৯/১৪৬৩।১৪৬৬।১৪৮৩।১৪৮৫।১৪৯৫।১৫০৫--১৫৭।১৫২২।১৫৪৫। 
১৫৪৮1১৫৬৫।১৫৭৫।১৫৯৭--১৫৯৯১৬০৭১। ১৬৭০৬।১৬১১।১৬১৩।১৬১৭।১৬২০ --১৬২২।১৬৩৫। 
১৬৩৮] .৬৪৪।১৬৫৩।১৬৭১।১৬৮০।১৬৮২।১৬৮৬।১৬৮৯।১৭০২।১৭১৫।১৭১৬।১৭১৮---১৭২০।১৭২২ 
১৭২৫।১৭২৬।১৭২৯/১৭৩৬--১৭৩৮১৭৪৯।১৭৬৬।১৭৬৭।১৭৭২1১৭৭৫।১৭৭৯।১৮১১।১৮১২। 
১৮১৬১৮১৭।১৮২০১৮২৩--১৮২৬।১৮৩১।১৮৩৪।১৮৪০--১৮৪২।১৮৪৪।১৮৫০---১৮৫৩।১৮১৪। 
১৮৬৮।১৮৮১।১৮৮৩।১৮৮৪।১৮৯৩।১৮৯৭।১৮৯৮।১৯১৪।১৯১৮।১৯৪৩। ১৯৬৯1১৯৭ ০1২ ০০৫-__ 
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৬৬ সাঁহির্ভ্য-পরিষশ-পত্রিক! [২য় সংখা) 


২৬৮০1২৬৮২।২৬৮৫।২৬৮৬ -৮২৬৮৮২৬৯০--২৬৯৪।২৬৯৮২৭৩২।২৭০৩1২৭২৫।২৭২৬৩২৭২৭। 

২৭৩০।২৭৩৩।২৭৪৮।/২৭৫০1২৭৫১।২৭৬৫।২৭৮২--২৭৮৫।২৮৪১৯৮৪৪1২৯০৩।২৯০৫।২৯৫০। * 
সমন্ত পদকর্তৃগণ-মধ্যে বিদ্যাঁপতি ও চণ্তীদাসের পরেই ধাহার স্থান,_ধিনি কোন কোন 
বিষয়ে উক্ত কবিদ্বর হইতেও শ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্দেবের পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণ-মধ্যে যিনি প্রায় 
সর্ববিষয়েই প্রতিদন্দিবিহীন, সেই গোবিন্দ কবিরাজই এই--গোবিন্দদাস। প্রেমাবতার 
শ্রীচেতন্তদেবের আবির্ভাব বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে-_ 
তাহা! আলোচনা করিবার স্থল ইহা নহে ;--তাহার প্রচারিত প্রেম-ধর্দের প্রভাবে, বাঙ্গাল।- 
াঙ্গালা-সাহিত্যের উপর সাহিত্যে যে. যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সমন্ধে ছুইটা 
শ্রীচেতন্তদেবের প্রভাব । কথা বিশেষ বিবেচ্য । প্রথম কথা এই যে, যদিও শ্রীচৈতন্তের 
পূর্ববর্তী সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সুমধুর পদাবলী রচন! দ্বারা 
পদাবলী-সাহিত্যের স্থ্টি করিয়া অমরত্ব লাঁভ করিয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, 
বলরাম দীস, রায়শেখর প্রভৃতি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রায় সমকালে আবিভূতি হইয়! 
.তীহাদিগের পদাবলির স্ুধারসে সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন, তাহ! প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্তদেবের 
: প্রেম-ধর্ম-গ্রচারেরই ফল। দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীচৈতন্তদেবের অলৌকিক ও সুমধুর 
চরিত্রের রসান্বাদন করিয়াই বাঙ্গালী জীবন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রথমে উপলব্ধি করে-_- ইহার 
ফলেই “চৈতন্ভচরিতামৃত,” “চৈতন্তভাগবত,” “চৈতন্তমঙ্গল” প্রভৃতির ন্যায় বু জীবন-চরিত্র 
গ্রন্থের স্থষ্টি। বস্ততঃ এই যুগের পদাবলি-সাহিত্য ও জীবন-চরিত্র-সাহিত্য এই দুইটির 
কোন্টি দ্বারা যে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অধিকতর পরিপুষ্টি হইয়াছে- তাহ। 
মালোচন! করিলে বোধ হয় পূর্বোক্ত জীবন-চরিত্র-সাহিত্যেরই প্রাধান্ত স্বীকার করিতে 
হইবে । তবে ছুঃখের বিষয় এই যে, এই যুগের বহুসংখ্যক জীবন-চরিত্র-গ্রস্থ বর্তমান থাকিলেও, 
প্র সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্প্রভূ ও তীহার কতিপয় প্রধান প্রধান পারিষদের চরিত্রই বাহুল্যরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের বিবরণ তাহাতে খুব অল্পই 
দেখা যায়, সামান্ যাহ! কিছু দেখা যায়, তাহাতে কোনরূপেই কৌতৃহলের নিবৃত্তি হয় না। 
তবে এ স্থলে ইহাই আমাদিগের প্রধান সান্বন! যে, কবির চরিত্র তাহার কাব্যে যেরূপ পরি- 
ুউট আর কিছুতেই বোধ হয় সেরূপ নহে; স্ৃতরাং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিনাদাস 
প্রভৃতি কবিগণের চরিত্র জানিতে হইলে, তাহাদিগের অসামান্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় 
লইতে হইলে, তাহাদিগের জীবনের এ্রতিহাসিক ঘটনাবলি সংগ্রহের আশ! ছাড়িয়া দিয়া 

আমাদিগকে গভীরভাবে তীহাদিগের কাব্যের মধ্যেই নিমগ্ন হইতে হইবে। 

প্রাচীন বৈষ্ব-কবিগণের পদাবলী ও জীবন-চরিত সংগ্রহ করার জন্ত অনেক মহা্বাই 
অনেক গবেষণা ও শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন,কিস্ত “মহাজন-পদাবলী”নামে বিদ্যাপতির পদাবলীর 


শী সপ৯। 





্িীশীীিিশশিশীশিশশীশীশীশীশীশশ _স্পতশিতশশশি শীপিশলিিশ 


* এই প্রবন্ধের ব্যবহৃত পদ-সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক মৎকর্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতর-গ্রস্থের বুঝিতে হইবে ।--লেখক 


গন ১৬৯৮) প্রীচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৬৭ 


প্রথম প্রকাশক, স্থুলেখক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহই করেন নাই । শ্রীযুক্ত জগদ্বদ্ধু বাবু তাহার “গৌরপদ- 
তরঙ্গিণী” নামক গ্রন্থের স্থৃবিস্তৃত উপক্রমণিকায়, অধিকাংশ বৈষ্ণব-কবিগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু 

গ্রোবিন্দাসের জীবন- এ্তিহাঁসিক ঘটন! জানা যায়, প্রায় সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বৃত্তের কতিপয় ঘটনা। কৌতুহলী পাঠক “গৌরপদ-তরঙ্গিণীর” উপক্রমণিকায় গোবিন্দদাসের 
বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবেন । € গৌ-প-ত ৬২-৭০ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য । আমরা এখানে সেই বিবরণের 
সার মর্ম উদ্ধত করিব। 

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শীকে ( কাহার মতে ১৪৪৭ শীকে ) তেলিয়া-বুধরীগ্রীমে বৈদ্য 

ংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে, গোবিন্দের প্রায় অর্ধেক বয়স পরাস্ত 
তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন। তীহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহণীরোগে 
আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। একদিন মুমূর্য, অবস্থায় নিজ ইষ্টদেবতা ভগবতীকে স্মরণ 
করিতেছিলেন-_-এমন সময়ে-_ 
“আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার | 
গোবিন্দ-শরণ লও পাইবা নিস্তার |” (ভ-মা) 

ইহার বহুপূর্বেই গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক শক্তি-উপাঁসন। ত্যাগ করিয়া 
প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণ আকাশবাণী শ্রবণ 
করিয়া গোবিন্দও উক্ত শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট কৃষ্মমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত 
আচার্য্যকে নিজালয় বুধরি গ্রামে লইয়া আসার জন্ত অনুনয় করিয়া অগ্রজের নিকট পত্র লিখি- 
লেন। রামচন্দ্রের সনির্বন্ধ অন্থরোধে আচার্যপ্রতু রামচন্ত্রের সহিত বুধরীগ্রামে গমন করিয়া 
গোঁবিন্দকে “রাধাকৃষ্ণ* চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে, আচার্য্য প্রভূ 
গোবিন্দের মুখে শ্রীরুঞ্ণবিষয়ক পদ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ__ 


“ভজন রে মন নন্দনন্দন 
অভয় চরণারবিন্দ রে। 
ছলহ মানুষ জনম সংসঙ্গে 


তরহ এ ভব-সিন্ধু রে ॥” (প-ক-ত, ২১৭০ পৃষ্ঠ) 
ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন এবং ইহাই গোবিন্দদাসের প্রথম প- 
রচনা । গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্ান্ত স্থুললিত পদাবলির সহিত তুলনা! করিলে, এই পদটি 
তাঁহার প্রথম রচনা মনে কর! বোধ হয় অসঙ্গত নহে, কারণ “জনমসৎসঙ্গে” বাক্যটিতে যে শ্রুতি- 
কটুতা৷ দোষ ঘটিয়াছে, গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সের কোন পদে সেইরূপ ত্রুটি দেখা যায় না। 
কিন্তু প্ররূপ ত্রুটি সব্বেও এই পদটি গোবিন্দদাঁসের প্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহ! যে তাহার 
ভাবী কাঁলের অসামান্ত কবিত্বের স্থচনা করিয়াছিল,তাহা৷ কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। 
কথিত আছে যে, আচার্য প্রত কিছুদিন পরে গোধিন্দের রসবৌধ হইয়াছে কিন! পরীক্ষা! করি- 


৬৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [২৪সংখ্য 


বার জন্ত তাহাকে বিষ্ভাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন- গোঁবিন্দদাস সেই পদ 
এমন সুন্দরভাবে পূরণ করেন যে, আচার্ধ্য প্রভূ অত্যন্ত প্রীত হইয়! গোবিন্দকে “কবিরাজ' 
উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দপদ্ধী জাহবা দেবীর সঙ্গে 
শ্রবৃন্দীবন গমন করিয়! তথায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উল্ত 
গোস্বামি-প্রতু্দিগকে স্বরচিত “সঙ্গীত-মাধব” নাটক ও পদাবগী শ্রবণ করাইলে, তাহারা 
গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
শ্রীযুক্ত জগদ্ব্ধু বাবু গোবিন্দদীসের কবিত্বের জন্তই “কবিরাজ” উপাধি পাওয়ার আখ্যায়িকাটি 
প্রকৃত বলিয়! বিবেচনা করিয়াছেন । গোবিন্দদাস তাহার কবিত্বের জন্য “কবিরাজ” উপাধি 
লাভ করার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অগ্রজ তাদৃশ কবিত্ব-শক্তি 
সম্পর না হইয়াও "রামচন্দ্র কবিরাজ” নামে বৈষ্ব-সাহিত্যে সর্বত্র কথিত হইয়াছেন দেখিয়া, 
বৈস্থকবি গোবিন্দদাসের “কবিরাজ” উপাধিটি বংশগত উপাধি ব্লিয়াই আমাদিগের সন্দেহ 
হইতেছে । গোবিন্দ কবিরাজের পুজের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনস্তাম। 
শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে-_-পদ-কল্প-তরুর উল্লিখিত-_ 
| “কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ, 
জয় ঘনশ্ঠাম বলরাম।” (প-ক-ত) 

একই ব্যক্তি। “কবি-নৃপ-বংশজ” বাক্যের অর্থ কবিরাজ-বংশ-জাত। সুতরাং রামচন্ত্র ও 
গোবিন্দের “কবিরাজ” উপাধির্টি বংশগত ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। বৈদ্যবংশোদ্তব বাক্তিগণ 
বৈদাকশান্তরে ব্যুৎপন্ন হইলে, অন্য উপাধিযত্বেও সাধারণ “কবিরাজ” উপাধি দ্বারা অভিহিত 
হইয়া থাকেন--অদ্যাপি বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র ইহা দেখা যায়; সুতরাং গোবিন্দদাসের 
“কবিরাজ” উপাধিলাভের আখ্যায়িকাটি অমূলক এবং গোবিন্দদাস প্রসিদ্ধ ষট গোস্বামীদিগের 
ম্ঠায় বৈষ্ব-আচাধ্যগণের স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ মাহাস্ম্য-ব্যঞ্জক কোন উপাধি গ্রহণ করেন 
নাই__ইহাই আমাদিগের অনুমান হয় । 

কথিত আছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃবা-পুভ্র ও গোবিন্দদাসৈর প্রিয়বন্ধু রাজা সন্তোষ 
দত্তের অনুরোধে গোবিন্দদাস সংস্কৃত “সঙ্গীতমাধব, নাটক রচন! করেন এবং তৎসময়ে বিদ্যা- 
পতির কোন কোন পদ অসম্পূর্ণভাবে বঙ্গদেশে প্রচারিত হওয়ায়, তিনি সেই সকল পদ পূরণ 
করিয়া পূর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির “প্রেমক-অস্কুর, আত জাত ভেল” ইত্যাদি পদটি 
এইরূপেই পূর্ণ হয়। বিদ্যাপতি এ পদের কোন্‌ 'মংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ- 
গৌবিন্দদাস কর্তৃক বিদ্যা  দীনই বা কোন্‌ অংশ পুরণ করিয়াছেন--তাহা! বুঝ! যায় না। 
গতির অসম্পূর্ণ পদের পূরণ । সে যাহা হউক, বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ-রচয়িতৃগণ-মধ্যে 
গোবিন্দদাঁসই সর্বশ্রেষ্ঠ ; ই'হার অনেক পদই বিদ্যাপতির পদ হইতে রচনা-দর্শনে পৃথক্‌ 
কর! দুঃসাধ্য | 

গৌধিন্দদাস নিদ্যাপতির যে কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিষ্জাছেম, তাহাদের ভণিতাক্ 
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বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামও সংযুক্ত করিয়াছেন এবং তৎকতৃক পদপূরণের উল্লেখ 
করিয়াছেন । যথা £-- 
“বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব 
গোবিন্দদাস রসপুর 1” ( প-ক-ত, ১১৮৭ পৃষ্ঠা) 

“মুদিত নয়নে হিয়া ভুজ-যুগে চাঁপিঃ।”--ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটির ( প-ক-ত ৭১ পৃষ্টা) 
ভণিতা ; যথা-- 
“বিদ্যাপতি ভণ মিছ। নহে ভাখি। 
গোবিন্দদাস কহ তুহু তহি' সাথি ॥” 
পদ-কল্প-তরু-গ্রন্থে “ভাখি” ও “সাথি” স্থলে “ভীতি” ও “সাথী” পাঠ আছে, কিন্কু রাধামোহন 
ঠাকুর তাহার “পদামূত-সমুদ্দের” টাকায় লিখিয়াছেন, “বিদ্যাপতিরহং মিথ্যা ন ভণাঁমি। ভো 
গোবিন্দদাস তত্র ত্বং সাক্ষী । অতস্তদনূরাগোহস্তি নাস্তীতি কথয়েত্যর্থঃ। পক্ষে নিদ্যাপতি- 
ঠন্ুরস্ত গীতপুরণং গোবিন্দদীস-কবিরাজেন কৃতমিতি গম্যতে |” পে-স, ১১০ পৃষ্ঠা) রাধামোহন 
ঠাকুরের গৃহীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। বস্ততঃ যে পাঠই গ্রহণ করা যাঁউক না কেন, 
এই প্রসিদ্ধ পদটিও যে গোবিন্দদীস পুরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | গোবিন্দ- 
দাস বিদ্যাপতির বহু পরবর্তী লোক স্ুতরাং উভয়ের একযোগে পদ-রচন৷ করা অসম্ভব। 
তবে এই গোঁবিন্দদাস ঘদ্দ বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিল কবি হন-_-তাহ! হইলে সেরূপ 
হইতে পারে। কিন্তু ধরূপ কোন মৈথিল গোবিন্দদাসের পদাবলি বাঙ্গালা বৈষ্ণব কবির 
পদাবলির সংগ্রহে স্থান পায় নাই-_বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলি-সংগ্রহেও এইরূপ যুগল 
ভণিতাযুক্ত কোন পদ দেখা যায় না; সুতরাং এস্থলে গোবিন্দদাঁস পদপুরণের স্পষ্ট উল্লেখ না 
করিয়া থাকিলেও, ইঙ্গিতে তাহাই বুঝাইয়াছেন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সেযাহা হউক, 
গোবিন্দদীস বিদ্যাপতির ২।০টি অসম্পূর্ণ পদের পূরণ করিয়া থাকিলেও, পদাবলির লেখক কিন্বা 
গায়কদিগের সহিত পড়িয়া কোন কোন পদের ভধিতায় অকারণেও যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ 
দাসের নাম সংযুক্ত হইয়াছে,তাহা পদ-কল্প-তরুর ণ্ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর” এই প্রসিষ্ধ 
পদটির ( প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠ ) সহিত পদামৃত-সমুদ্রের "স্থন্দরি রমণি জনম ধনি তোর” ( প-স, 
১১১ পৃষ্ঠা ) পদটি তুলনা! করিলেই প্রতীত হইবে । উক্ত ছুইটি পদই বিদ্যাপতির একটি পদের 
রূপান্তর মাত্র। প্রথম পংক্তিতে ছুই একটি শব্দের প্রভেদ ও পদ-কল্প-তরুতে ভণিতার পূর্বে 
"হসইতে কব তুছ' দশন দেখায়লি” ইত্যাদি চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে। তারপরে ভণিতা 
লইয়াই গোলযোগ দেখ! ষায়। পদ-কল্প-তরুর ভণিতা! যথা,__ 


«“এতহু' নিদেশ কহুল তোহি সুন্দরি, 
জানি ইহ করহ বিধান । 
হদয়-পুতলি তু সো! শুন কলেবর 


কবি বিদাাপতি 'ভাণ।” ( প-ক-ত, ₹১ পৃষ্টা ) 


১ ! _ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২ সংখ্যা 


পদামৃত-সমুদ্রের ভণিত! 2 


“তাকর অন্তর জবলই নিরন্তর 
বিদ্যাপতি ভালে জান। 
. কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই 


গোবিন্দ দাস পরমাণ |]৮ (প-স, ১১২ পৃষ্ঠা) 
বন্ততঃ বিদ্যাপতির পদাবলি যে গোবিন্দদাসের প্রিয় ছিল এবং তিনি যে সেই পদাবলির অনু- 
গোবিন্দদীদের উপর বিদ্বা২ করণে ও সেই প্রণালী অনুসারেই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন; 
পতির পদের প্রভাব। ইহা তিনি স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। পদামৃত-সমুদ্রে 
গোবিন্দদীসের নিয়লিখিত পদটি দেখা যায়। যথা-_ 
“পেখলু অপরুব রামা । 
কুটিল কটাখ লাখ শর বরিখান মন বান্ধল বিশু দাম ॥« 
পহিল বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী গজবর জিনি গতি মন্দ! । 
কনকলতা তন্থু বদন ভান জন্গু উয়ল পুনিমক চন্দা ॥ 
কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দৌ কুচ চুচুক মরকত শোভা । 
কমল কোরে জনু মধুকর শৃতল তাঁহি' বহল মনলোভ। ॥ 
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল রাধ! ররসময় কন্দাণ 
গোবিন্দদাঁস কহ কৈছন হেরল যে! হেরি লাগয়ে ধন্দা ॥” (প-স, ১৯০ বন 
এই পদটি বিদ্যাপতির স্থুপ্রসিদ্ধ__ 
“অপরুব পেখনু রাম! । 
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল 
হরিণ-হীন হিম-ধাম] ॥৮ 
ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত হইয়াছে এবং কৰি “বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল” 
বাকা দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদ বৈষবদাসের 
পদ-কল্প-তর-গ্রস্থে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও, এই পদটা উক্ত গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। রাধা- 
মোহন ঠাকুর বলেন, ইহাও গোবিন্বকৃত বিদ্যাপতির পদপূরণ। যাহাই হউক, পদটি বিদ্যা- 
পতির উৎকৃষ্ট অনুকরণ ও পদ-কল্প-তরুতে নাই বলিয়া আমর! সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত করিলাম । 
গোবিন্দদীসের সম্বন্ধে প্রতিহাসিক বিবরণ আর যাহা! জান যায়, তাহা এই যে, তিনি 
প্রসিদ্ধ ধেতুরীর মহোতসবে সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণবাচাধ্য ও পদকর্তুগণ-সহ উপস্থিত 
ইইয়াছিলেন। তথায় নিত্যাননদ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুলদাস কীর্তনিয়ার মুখে 
গোবিন্দদাসের পদ শ্রবণ করিয়! নিতান্ত মুগ্ধ হুইয়া__ 
"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ছুটি করে ধরি। 
খুনীর সাহাখসব। কহে তুযা কাব্যের বালাই লৈয় মরি॥” (ভক্তিরদ্রাকর ) 
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কথিত আছে যে, স্ীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদাস মিথিলাদেশের অন্তর্গত 
বিস্ফীগ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি-মন্দির দর্শন করেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া 
বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়৷ আসিয়াছিলেন । 

কথিত আছে. গোবিন্দদাস ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্িন কুষ্ণাপ্রতিপৎ তিথিতে মানবলীল৷ 

ংবরণ করেন; সুতরাং তিনি ৭৬ বংসর জীবিত ছিলেন। নরহ্করি চক্রনন্তীর “তক্তি- 
রত্বাকর” পাঠে জান! যায়, কবি শেষ বয়সে-_ 
“নির্জনে বসিয়৷ নিজ পদ-রত্বগণে। 
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥৮ 

অতএব গোবিন্দদাসের শেষ বয়স যে, পরম শাস্তিতে কাব্যালোচনা ও কাব্যরসাস্বাদে 
অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

গোবিন্দদাসের জীবন-চরিত্রের ঘটনাবলি এই খানেই শেষ হইল ; কিন্ত যিনি শ্রীচৈতন্তের 
পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার পদাবলীর সমালোচনা ছুই চারি কথায় 
শেষ করিলে চলিবে না। তাহার পদাবলীর সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক 
আছে। আমর! এইক্ষণ তাহার পদাবলির বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গোবিন্া- 
দাসের পদাবলির ভাষ!, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব ইত্যাদির প্রত সমালোচন! করিতে হইলে, 
জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রীচীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কব্গণের কাব্যের সহিত তুলন! 
ব্যতীত হইতে পারে না, এজন্য বাধ্য হইয়াই আমাদিগের বক্তব্য সুদীর্ঘ করিতে হইবে। 
আমরা এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথ বলিব, যাহা উক্ত 
কবিদ্য়ের সমালোচনাকালে আর পুনরুক্তি করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্তদেবের জন্মগ্রহণের 
পূর্ব হইতেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অতুলনীয় পদাবলি বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া গ্রাসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিল । চৈতন্তচরিতামূতে লিখিত আছে-_ 


“চণ্ভীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি 
গোবিন্দদাসের _ 
পদাবলীর বিশেষ । কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি অসাধারণ কবিত্ব ও মধুরতার জন্য পূর্বেই সহৃদয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তারপর তাহা শ্রীচৈতন্তমহা প্রভুর নিত্য পাঠ্য 
হইয়!। তাহার ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট অতি প্রিয়তম বস্ত হইয়া! পড়িল; স্থতরাং 
গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন, ইহ! সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রকৃতিগুণে 
উভয় প্রভাব সমান কাধ্যকর হয় নাই। বিদ্যাপতি হুর্বোধ্য মৈথিল ভাষায় পদরচনা 
করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদ[পের ভাষ| বিশুদ্ধ বাঙ্গ।লা ইহ! দেখিয়৷ যদিও গোবিন্দদাসের ন্যায় 
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বাঙ্গালী-কবির উপরে বিদ্যাপতি অপেক্ষ! চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক থাকা স্বাভাবিক বলিয়! 
বিবেচিত হয়, কিন্তু কার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাঁয়। বিদ্যাপতির পদাীবলীর সহিত 
গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত ;এমন কি তিনি যে বিদ্যাপতির 
অন্থকরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নাই- পক্ষান্তরে তাহার 
উপরে চণ্ডীদানের অন্নমাত্র প্রভাব থাকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য কর! কঠিন। 
এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? মামাদিগের বিশ্বীম গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ 
জীবন-চরিত্র হইতেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাঁওয়া যাইতে পারে । গোবিন্দ কবিরাজের 
স্কত-সাহিত্যে নিতান্ত পারদর্শিতা ও প্রো বয়সে পদ-রচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তীহার 
পক্ষপাতের কারণ বটে। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপতির 
সংস্কৃতমূলক মৈথিলভাষা আয়ত্ত কর। কঠিন নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগোবিন্দের 
মাত্রা-বৃত্তের অনুকরণে যে সকল ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কতের হ্যায় লঘৃগুরুবর্ণের 
প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীবতা ও ছন্দের ঝঙ্কার যেরূপ রক্ষিত হইয়াছে-_তাহাতে সংস্কৃত- 
কাব্য-স্থুলভ অনুপ্রাসাদি শ্রুতিমধুর শব্দীলঙ্কীর ও উপমারূপক প্রভৃতি মনোহর অর্থালঙ্কার 
যেরূপ লক্ষিত হয়, আর কোন ভাষা-কাব্যেই সেইন্ধপ দেখা যায় না। স্থতুরাং আজীবন 
সংস্কত-সাহিত্যে আক-নিমগ্ন গোবিন্দ কবিরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ যে 
চণ্তীদাসকে ছাড়িয়া বিদ্যাপতির. মৈথিল পদাবলির আদর্শে পদ-রচনা করিবেন ইহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চত্তীদাসের পদাবলীতে. সেইরূপ অলঙ্কারের 
ছটা না থাকিলেও, তিনি ত্বাহার সরল ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকার যে সুমধুর জীবন্ত চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন_-তিনি তীহাদিগের মুখ দিয়া প্রেমের যে গভীর উচ্ছবাসময়ী উক্তি ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট -_বাঙ্গালা-ভাষার নিকট তাহা অমূল্য ; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষার 
সেই শৈশব-অবস্থায় বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের অবিমিশ্র স্বাভাবিক বাঙ্গাল ভাষার মাহাত্ম্য 
বুঝার সাধ্য কাহারও ছিল না; কোন ভাষার আদি কবির প্রকৃত মাহাস্ম্যই সমকালীন 
ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত-ভাষার রচনাই অধিক স্বাভাবিক 
ছিল। তাই আমর! দেখিতে পাই, প্রেমীবতার ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীটৈতন্ঠমহা প্রভূ অন্ত কোন 
ভাষায় তাহার মনের উৎকণ্ঠা .ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাক্য না পাইয়৷ শিখরিণীচ্ছন্দ 
শ্লৌোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রুজল-প্লাবিত-বদনে গদগদকণ্ে বলিতেছেন-_“জগন্নাথ- 
স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।” কিন্ত যেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্মহা প্রভুর প্রভাব তাহার 
পরবর্তী সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই, সেইরপ ্বভাব- 
কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও পরবর্তী কবিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল ন1--তাই 
আমর! দেখিতে পাই যে, গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাহার প্রাণের উচ্ছাস অনিচ্ছা- 
সত্বেও যেন অবিমিশ্র বাঙ্গাল!-ভাষায় প্রকাশিত হইয়! পড়িয়াছে। গোবিন্মদাসের এইরূপ 
বিশুদ্ধ পদাবলীর সংখ্যা খুব অন্ন। পদ-কর-তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদের 
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মধ্যে প্ররূপ পদের সংখ্যা ৮১০টির অধিক হইবে না। তত্তিন্ন আর সমন্ত পদের ভাষাই 
বিশুদ্ধ কিন্বা মিশ্র মৈথিলী। ইহাই পরবর্তী সময়ে, চলিত কথায় পব্রজবূলী” নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । 

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্ত বিষয়েই বিদ্যাপতির অস্থুকরণ করিয়াছেন-__ইহা 
সত্য বটে; কিন্তু তাহ!র পদাবলির ভাষায় ও ভাবে তাহার এইরূপ একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্য ও 
চমৎকারিত্ব আছে, যাহা! আমর! রাধামোহন ঠাকুর, বলরাম দাস প্রভৃতি অন্তান্ত অনুকরণকারী 
কবিগণের কবিতীয় খুঁজিয়া পাই না। এইখানেই গোবিন্দদীসের শেষ্টত্ব ; ইহাই তাহার 
কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সফলত1। আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার 
ইত্যাদি একটি একটি করিয়া! আলোচনা করিব । 

প্রথমতঃ গোবিন্দদীসের ভাষা নিদ্যাপতির ভাষার অন্কৃতি হইলেও, বিদ্যাপতির ভাষার 
অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যাঁয়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, 
বিদ্যাপতি তাহার স্বদেশের প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ-রচন1 করিয়াছেন ; সুতরাং এ ভাষার 
প্রচলিত “তদ্ভাব ও “দেশজ, শব্দের দ্যন্ভার এবং মৈথিল ভাষার স্বাভাবিক রীতি (19197) ) 


গোবিন্দদাদের তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, ইহাতে একদিকে যেমন 
পদাবলির ভাষা । তাহার রচন! স্বাভাবিকতায় তাহার স্বদেশীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান 


অধিকার করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা ভিন্নদেণীয় ব্যক্তিগণের নিকট ছুর্ব্বোধ্য হইয়াছে; সেই 
জন্তই বিদ্যাপতির পদাবলির স্থানে স্তানে অর্থ-নির্ণয় লইয়া! পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে এত গোলযোগ 
দেখ! যাইতেছে । বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপতির সমকালিক মৈথিল ভাষার 
বাকরণের মূলন্ত্রগুলি জানা ব্যতীত, সেই ভাষার “তছ্ভাব' ও “দেশজ' শব্দাবলি কিন্বা 
রচনা-রীতিতে সেইরূপ পারদর্শিত। লাঁভ করা! বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি 
মৈথিল “তত্ভাব” ও “দেশজ” শব্দের পরিবর্তে ঘে “তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষায় ব্যবহৃত 
শব্ধীবলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক বোধ .হয়। সেষাহা 
হউক, গোবিন্দদাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাহার পরবর্তী পদকর্তগণও পূর্বোক্ত 
কারণে এই প্রণালীতে পদ-রচন! করায়, তাহাদিগের প্রবর্তিত “বরজবুলি+ বিদ্যাপতির ভাষার 
যায় দুর্বোধ্য হয় নাই। সংস্কত-ভাবায় কিঞিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষার কতক- 
গুলি নিয়ম জানা থাকিলে, সহজেই এই ভাষা! আয়ত্ত করা যাইতে পারে। মৈথিল ভাষার 
নিয়মানুযায়ী কারক ও ক্রিয়|-ব্ভিক্তির এবং অল্প পরিমাণ “দেশজ” ও “তপ্তভাব” শব্দের সহিত 
প্রচুর পরিমাণ সংস্কত-শব্ের ব্যবহারে এই যে নৃতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়-_ইহাই 
পরে "ব্রজবুলি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ইহা মৈথিল, হিন্দি, ব্রজভাষ৷ প্রভৃতি উপভাষার 
স্টার কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই। 

গোবিন্দদাসের পুর্বে অন্ত কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবি এই পব্রজবুলি”তে পদ-রচন। 
করিয়াছেন বলিয়া! আমরা অবগত নহি। বাহ্থদেব ঘোষ প্রভৃতি মহীপ্রভূর সমসাময়িক 

৯৭ 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখা 


পদকর্তৃগণ সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা-ভাষায় অধিকাংশ পদ-রচন! করিয়াছেন। তাহাদিগের 
২১টি পদে কচি ব্রজবুলির. ব্যবহার দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হইতেই 
পদাবলি-সাহিত্যে আমর! প্রজবুলি”র প্রাধান্য দেখিতে পাই, যদিও গোবিন্দদাসের সমসাম- 
পিক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলিতে কোন কোন স্থানে প্ব্রজবুলির” ব্যবহার দেখিতে পাওয়৷ 
যায় এবং তীহার “সহজে হুনিক পুতলী গৌরি। জীবল বিরহ আননে তোরি।” 
( গ-ক-ত, ৩৭ পৃষ্ঠা ) এবং “দেখবি সথি শ্তামচন্দ, ইন্দু-বদনী রাধিকা” ( প-ক-ত ) ইত্যাদি 
ব্রজবুলির পদগুলির রচনা! ও ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু এরূপ 'পদের সংখ্যা নিতান্তই 
কম। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি-পদের জন্য বিখ্যাত নহেন--তিনি গভীর উচ্ছাঁসপূর্ণ স্ুললিত সরল 
বাঙ্গালায় চণ্তীদাসের আদর্শে যে পদরচন! করিয়! গিয়াছেন, চণ্তীদাসের পদ ছাড়। যে পদের 
তুলন! সমস্ত পদাবলী-সাহিত্যে খুঁজিয়! পাওয়া যায় না, সেই পদাবলির জন্যই জ্ঞানদাস 
বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্ প্রভুর পূর্ববর্তী যুগে যেমন বিদ্যাপতি আর. চণ্ডীদাঁস-_-পরবর্তী যুগে 
সেইরূপ গোবিন্দদীস আর জ্ঞানদাস ; যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি; সমন্ত বঙ্গসাহিত্যে 
এইবপ সাম্য ও বৈষম্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত দুর্লভ । যাহ! হউক, পূর্বোক্ত কীরণে গৌবিন্দদীস 
কবিরাঁজকেই পদ্দাবলি-সাহিত্যে ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্তক বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। 

গোবিন্দদাসের প্রবর্তিত ব্রজবুলির এই নৃতনত্বই একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি 
তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কত-শবদ গ্রহণ করার, জয়দেৰ প্রভৃতি কৰির রচনার ন্যায় 
তাহার রচন! অনু গ্রাসাদি শব্দীলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে অনেক স্থলে এরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে যে, 

গোবিন্দদাসের জয়দেবের রচনা বাতীত অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ লক্ষিত হয় না। 

অনুপাস-পটুত।  গোবিন্দদাসের পদ-মাধূর্য্য ও অনুপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা 
বিড়ম্বন। মাত্র ;--সহৃদয় পাঠক তাঁহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদ্দেই ইহার যথেষ্ট 
পরিচম্ন পাইবেন, তথাপি আমর! কুতৃহলী পাঠকবর্গকে পদ-কল্প-তরুর চতুর্থ শাখার বড় বিংশ 
পল্লপবের ৫1৮1১২।১৩1১৫।১৬1১৭1১৮১৯।২০১১।২১২১১৪1১৫।২৬ সংখাক শ্রীকষ্জের রূপ-বর্ণনা 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি । গোবিন্দদীসের-- 


“অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন 
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা | 
তরুণারুণ-থল কমল-দলারুণ 
মজীর রঞ্জিত-চরণ! ॥” ( প-ক-ত, ১৬৮৯ পৃষ্ঠা ) 
* “মুকুলিত-মল্লী মধুর-মধু মাধুরী 
মালতী-মঞ্চুল-মাল। 
মন্দ-মকরনদ- মুদিত-মত্ব-মধুকর 


মগ্ডিত-মৌলি-মন্দার ॥” (এ, ১১৯৯ পৃষ্ঠা) 
ইত্যাদি সুমধুর রূপ-বর্ণন! সমূহের তুলনাস্থল কেবল গীতগোবিন্দেই পাওয়া যায়--কিস্ত 


সম ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ .. এ৫ 


গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন। গোবিন'দাসের 
এরূপ কতকগুলি পদ আছে, যাহাতে পদের আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যস্ত একই বর্ণের অনুপ্রীস 


চলিয়াছে । যথা ;-_ 


“কুবলয়-কনাল- কুম্ুম-কলেবর 
' কালিম-কান্তি কলোল। 
কোমল-কেলি কদশ-করম্িত 


কুগডল কাও কপোল ॥ 
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ। 


কালিয়-কেশি- কংস-করি-কর্ষণ 
কেশব কৃষ্চিত-কেশ ॥ ক্ষ 
কুল-বনিতা-কুচ কুষ্কুমাঞ্চিত 


কুম্থুমিত কুণ্ডল বগু। 
কালিন্দী-কমল কলিত-কর-কিশলয় 
কৌতুক-কন্দল-কন্দ ॥ 
কমলা-কেলি কলপতরু কামদ 
কামিনী-কোটি-করীন্ত্র। 
কূপণ কৃপা কর কলি-কলুষ্কষ 
কহ কবি দাস গোবিনা ॥” 


ভীব। ও ভাবের মাধুর্য রক্ষা করিয়! এইরূপ অনুপ্রাস-যৌজন! করা অন্ত কোন কবি করিতে 
পারিয়াছেন কি? আমর! ২।১টি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত বছ দেওয়! 
যাইতে পারে। | 
পরবর্তী কবি রাধামোহন ঠাকুর, থনগ্ভাম, জগদানন্দ প্রভৃতি অনেকে গোবিনদাসের এই 
ংস্কৃত-বহুল রচনাঁ-পদ্ধতি ও অন্ুপ্রাসচ্ছটার অন্থকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ 
বিষয়ে গোবিন্দদীসের সমকক্ষ হওয়! দূরে থাকুক, কেহ তাহার নিকটেও আসিতে পারেন 
নাই। সুতরাং পদ-মাধুর্ধ্য ও অনুপ্রাস-প্রাচ্ধ্যে পদাবলি- সাহিত্যে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়, ইহা! 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । 
গোবিন্বদাসের ব্রজবুলির পদাবলি পাঠ করিয়া--তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যে কয়েকটি পদ 
রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে একরূপ হতাশ হইতে হয়। তাঁহার প্রজ- 
বুলির পদাবলির তুলনায় বাঙ্গীলা-পদসমূহের সংখ্যা যেরূপ অন্ন, রচনা-পারিপাট্যেও তাহার! 
তার্ৃশ প্রশংসনীয় নহে। গোবিনদদীসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ আমরা রাধামোহন ঠাকুয়ের 
মিদিশ জন্ুারে গোবিল্দানন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়! জানিতে পায়িতেছি, তস্ভিন্ন গোবিগ, 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর সংখ্যা 


গ্োবিন্দদাসের বাঙ্গালা দাঁসের ভণিতাযুক্ত অপর বাঙ্গালা-পদগুলি সমন্তই গোবিন্দ কবি- 

' পদাবলি। রাজের রচিত কি না বল! যায় না; কিন্তু তন্মধ্যে কয়েকটি যে তীহাঁর 

রচিত, রচনা-প্রণাঁলীদর্শনে তাহা নিশ্চিত অনুমান হয়। আমাদিগের বিশ্বাস যে, গোবিন্দদাস 

সংস্কতবহুল ব্রজবুলি রচনার প্রতি নিতান্ত অন্ুরক্ত হইলেও, তিনি চণ্তীদাসের বাঙ্গাল!-পদের 

সরল গান্তীর্য্য ও মধুরতার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়াই, চণ্ডীদাসের অন্গকরণে এ 
বাঙ্গীলা-পদগুনি রচনা! করিয়াছেন। চত্তীদাসের-_ 


“থীর বিজুরী বরণ গৌরী 
পেখলু ঘাটের কূলে । 
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে 


নব মল্লিকাঁর মালে ॥* ইত্যাদি (প-ক-ত, ৫৪ পৃষ্ঠা ) 
মধুর নি বোধ হয় পদাবলির প্রায় পাঠকগণেরই কণস্থ আছে। গোবিনাদাসের শ্রীকৃষ্ণের 
রূপ-বর্ণনায় এ ধরণের ছুইটি পদ দেখুন-_ 
“চিকণ কালা " গলায় মালা 
বাজন নুপুর পায়। 
চূড়ার কুলে ভ্রমর বুলে 
_ তেরছ নয়নে চায় ॥ 
কাঁলিন্দীর কূলে কি পেখন্ু সই 
ছলিয়। নাগর কান। 
ঘরমূ যাইতে নারি সই 
আকুল করিল প্রাণ।॥ 
টাদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা 
চুড়ায় উড়য়ে বায়। 
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাশরি 
মধুর মধুর গায় | 
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে 
কেলি কদন্বের হেলা । 
কুলবতী সতী যুবতী জনার 
| পরাণ লইয়া খেলা ॥ 
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুগডল 
পিন্ধন পিউল বাস। 
পলাতা উৎপল চরণ-যুগল 
নিলি গোবিন্দ দাস ॥% 


মন ১৩১৮] র প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তৃগণ ... ৭৭ 


ণ্চল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণী 
অবনী বহিয়া যায়। 

ঈষৎ হাঁসির তরঙ্গ হিলোলে 
মদন মূরছ! পায় ॥ 

কিবা, সে নাগর কি থেনে দেখিনু 
ধৈরজ রহল দূরে। 

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল 
কেন বা! সদাই ঝুঁরে | 

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
নাচিয়া নাচিয়া যায়। 

নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে 
পরাঁণ বিদ্ধেতে ধায় ॥ 

মালতী ফুলের মালাঁটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 

উড়িয়৷ পড়িয়া মাতিল ভ্রমরা 


ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে ॥৮ (প-ক-ত, ১১৩ পৃঃ) ইত্যাদি 
শব্দ চিত্রে গোবিন্দদাঁসের ক্ষমত। অসাধারণ বলিয়া তিনি এইরূপ বর্ণনায় স্ন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়া 
ছেন, কিন্তু তাহার ভাব-প্রধান রসোদগারের রচনা__ 
“অবলা কি জানি গুণ ধরে । 
রসিক মুকুট-মণি নাগর হইয়া গো 
এত না আদর কেনে করে” | প্রা (প-ক-ত, ৪৯৯ পৃঃ) 
ইত্যাদি পদ কোনরূপেই চণ্ডীদীসের ত্র শ্রেণীর পদের সমকক্ষ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। 
বিগ্কাপতি তাহার পদীবলিতে যে সকল সমমাত্রিক ও বিষমমাত্রিক স্থমধুর ছন্দের ব্যবহার. 
করিয়াছেন--গোবিন্দবাসের পদাবলিতেও প্রায় সেই সমস্তই দেখা বায়,__-তাহা ছাড়া ছুই 
একটি নূতন ছন্দও আছে। 
প্রথমতঃ__বিগ্তাপতির যৌড়শমাত্রিক চোপাই ছন্দীস্বক “শৈশব-যৌবন ছুছ' মিলি গেল” 
ইত্যাদির অগ্গকরণে লিখিত গোবিন্দদাসের-_ 
*শ্তনইতে চমকই গৃহপতি রাঁব। 
তুয়! মগ্ীররবে উনমতি ধাব ৮ ( প-ক-ত, ৩৫ পৃষ্ঠা) 
| “সুরত পিয়াসে ধরল পছ' পাণি। 
গোিন্দাদের পদাবপির ছল করে কর বারই তরল নয়ানী |» ( প-ক-ত, ৪৫ পৃষ্ঠা ) 
ইত্যাদি পাগুলিয় ছন্দ প্রায় বিচ্ভাপতির ছন্দের মতই নির্দিষ্ট বটে। এই ঘোড়শমাত্রিক চৌপাই 
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ছন্দ হইতেই বাঙ্গাল! পসার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্তই আমর বিশেষরূপে এই ছন্দটির 
আলোচনা করিব। এই ছন্দটি কোন সময় হইতে ভাষা-সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে-_ 
তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জান। যায় বে, খুষ্টায় শতাব্দীর সু প্রসিদ্ধ চৌহান নৃপতি পৃ্থীরাজের 
সভীসদ্‌ কবিঠাদ বরদাই স্বরচিত “পৃথী-রাঁজ-রাঁসে।” নামক গ্রন্থে এই ছন্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন ।* | 
ইহ! হইতে প্রাচীনতম কোন ভাষা-কাব্য এ পর্য্স্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থতরাং চৌপাই 
ছন্দের ইহাই প্রাচীনতম প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করিতে হৃইবে। তুলসীদাসের সু প্রসিদ্ধ 
হিন্দী রামীয়ণের অধিকাংশই এই চৌপাঁই ছন্দে রচিত । আমাঁদিগের বিবেচনায় গীতগোবিন্দের 
“স্তনবিনিহিতমপি হাঁরমুদারম্‌। 
সা মন্ুতে কৃশতন্ুরিব ভাবম্‌ ॥৮ 
ইত্যাদি কতিপয় মৌঁড়শমাত্রিক গীতের ছন্দ হইতেই এই হিন্দী ও মৈথিল চৌপাই ছন্দের 
উৎপত্তি হইয়াছে । গীতগোঁবিন্দের “রসিক-প্রিয়া” টাকার কবিতা নৃপতি কুস্তকর্ণ এই ছন্দটিকে 
“মাজা-চতুষ্পদী” নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত “চতুষ্পদী” শব্দের অপত্রংশ-_-“চউপই, 
"চৌপাই” হইয়াছে । ৰ 
এই মাত্রা চতুষ্পদীর সহিত সংস্কৃত ছন্দঃশীস্ত্রের বর্ণিত পঙ্জাটিকাছন্দের বিশেষ কোন 
পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃত পজ্জাটিকাছন্দের প্রত্যেক চরণে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম 
নাই। মোটের উপর চতুম্মনত্রিক গণ বা অংশ বিভাজ্য ষোলমাত্র। ও প্রত্যেক ছুই ছুইটি 
চরণে অক্ষরের মিল (1075179 ) থাকিলেই হইল, কিন্ত প্রত্যেক চরণের শেষ চারিটি' মাত্রা-_ 
ঢারিটি লঘৃবর্ণে গঠিত না হইয়া! হয় দুইটি গুরুবর্ণ না হয় একটি গুরুবর্ণ ও ছুইটি লুবর্ণে গঠিত 
হওয়। আবশ্ক। হিন্দি, মৈথিল ও ব্রজবুলির চৌপাই ছন্দেও ঠিক তাহাই দেখ! যায়। 
স্কত পর্াটিকাছন্দটি যে আর্ধ্যা প্রভৃতি অন্ঠান্ত মাত্রাবৃত্ত হইতে আধুনিক, ইহার প্রমাণ এই 
যে আমরা কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহরষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যে কুত্রাপি এই ছন্দের 
ব্যবহার পাই নাই। শঙ্করাচার্যের মোহমুদগরে আমর! ইহার 
প্রথম ব্যবহার দেখি । মোহমুদগরের “ম! কুরু ধনজন যৌবনগর্বং” 
ইত্যাদি শ্লোকগুলি এতই প্রচলিত যে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা 
বাহুল্য, শক্করাচার্য্যখৃষ্টায় অষ্টম শতাব্বীর লোক, স্ৃতরাং এই শতাীতে কিন্বা তাহার কিছুপূরব 
হইতেই এই ছন্দটি প্রচলিত হইয়াছে, জান! যায়। সংস্কৃত মাত্রাছন্দের অঙন্গকরণে হিন্দী ভাষায় 
যে দৌহা,চৌপাই ইত্যাদি মাত্রাছন্দ প্রচলিত হইয়াছে__তাহাতে একটি গুরুবর্ণ ছুইটি লঘুমাত্রার 
সমান--এই সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের নিয়মটি রক্ষিত হুইয়াছে-_কিন্ত মৈথিল ভাষাতেই এ নিয়মের 


মাত্রাচতুষ্পদী বা যৌড়শমাত্রিক 
চৌপাই ছল 


+ বার়ীপনীক্ন “মেডিকেল হল" প্রেসে ধুক্রিত, মাগনীপ্রচারিণী-সভা। হইতে প্রকাশিত "পূর্ঘারাজ গাসো” 
গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠার “নি মুনিবচন ঘমোদ মন ঈবং।” ইত্যাদি জষ্টব্য। 


সম ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃকগণ ৭৯ 


কিছু ব্যতায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ভাপতির ছন্দে ক্ৃতশ্রম ব্যক্কতিমাত্রেই অবগত আছেন যে, 
বিদ্যাপতির পদীবলিতে অনেক স্থলে “আকার” “একার” “ওকার”*. প্রভৃতি গুরুম্বর বর্ণগুলিও 
লঘুবর্ণের স্তায়. উচ্চারিত হয়, দৃ্টাস্তের জন্য আমর! বিগ্ভাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত 
করিতেছি। 


“শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ । 

আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥ 

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম । 

ছেরইতে পিয়ামুখ মৌড়বি গীম ॥ 

পরশিতে ছু করে বারধি পাণি। 

মৌন করবি পু" করাইতে বামী || 

যহ হাম সৌপৰ করে কর আপি । 

সাধসে ধরবি উলটি মোহে কীাপি ॥ 

বিদ্াপতি কহ ইহ রণ ঠাট। 

কামগুর ই শিখাঁয়ব পাঠ ॥% পক ত ৪৩ পৃষ্ঠা) 


এ পদটির প্রথম ছত্রের লঘু গুরু উচ্চারণ ঠিক আছে? দ্বিতীয় ছত্রের “আজ্কু হাম” ও 
“তোছে” শবের সমস্ত দীর্ঘ স্বরগুলি হিন্দির ধরণে গুরু উচ্চারিত না! হইয়া বাঙ্গালার স্তায় 
লঘু উচ্চারণ করিতে হইবে, নতুবা ছন্দঃপতন অনিবাধ্য। তৃতীয় ছত্র ঠিক আছে। চতুর্থ 
ছাত্রের “হ্রইতে” ও “পিয়া” শব্দের দীর্ঘস্বরগুলি ত্স্ব উচ্চারিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
বিগ্ভাপতির প্রত্যেক পদেই পাঠক এইরূপ স্বেচ্ছাধীন লঘুগুরুবর্ণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। 
বিষ্ভাপতির মৈথিল পদাঁবলির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন্‌ সাহেন ও বঙ্গীয় পদাবলির 
সম্পাদকগণ সকলেই ইহ স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দেওয়া অনা- 
বশ্ঠক। বিগ্ভাপতির মৈথিল পদাবলি ও তদন্নকৃতি বাঙ্গালাঁর ব্রজবুলিতে এইরূপে লদ্ুগুরুবর্ণের 
উচ্চারণভেদ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইলেও বাঙ্গাল! ভাষায় যে কারণেই হউক--সংস্কৃতানুযায়ী 
নাঘুগুরু উচ্চারণ ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়াছে, দেখ! যায়। চৌপাইর সহোদর বাঙ্গালা পয়ার যখন 
প্রথম প্রচলিত,হইল,তখন মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পয়ারের প্রত্যেক চরণের অক্ষরসংখ্য! চিৎ 
কম বেশী করা হইত-_কিস্তু বাঙ্গাল! ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে মাত্রার হিসাৰে গুরুবর্ণ 
ও লঘুবর্ণের উচ্চারণ ঘখন সমান দীড়াইল--তখন পয়ারের প্রত্যেক চরণের যোল মাত্রা পুরণ 
করিতে হিন্দী ও মৈথিল চৌপদীর অনুকরণে ছন্দের ভঙ্গী রক্ষার জন্য শেষ চারি মাত্রার পরি- 
বর্তে ছুইটি দীর্ঘস্বর রাথিয়৷ বাঁকি সব মাত্রার পরিবর্তে লঘুণগ্রু-নির্ববিশেষে চারটি অক্ষর-_অর্থাৎ 
মোটের উপর চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারই এ পয়ারের আদর্শ হইয়া দাড়াইল। অবশেষে শেষ দুইটি 
অক্ষর সর্ধবদ! গুরু থাকারও আবশ্যকতা রহিল না । এই ১৪ অক্ষরী পয়ার এক দিনে হয় নাই” 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 : [২য় সখ্য 


মাত্রাচতুপ্পদী হইতে. ক্রমপরিবর্তনের কাঁলে-সংস্কৃত পজ্বটিক! ছন্দ হইতে হিন্দি ও 
পয়ারের উৎপত্তি টৈথিল চৌ-পাইএর স্তায় বাঙ্গাল! পয়ারের স্থষ্টি হইয়াছে । পবঙগ- 
ভাষা ও সাহিত্য”-লেখক শ্রীনুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়--সংস্কৃত অনুষ্ট প্‌ ছন্দের শ্লোক হুইতে 
বাঙ্গাল! পয়ারের উৎপন্তি হওয়া অন্থমান করিয়াঁছেন-_কিন্ত কিরূপে তাহা সম্ভবপর তৎসন্বন্ধে 
কোনই আলোচন! করেন নাই। আমাদিগের মতে অক্ষর-বৃত্ত অনুষ্টপ ছন্দ ও মাত্রা-বৃত্ত 
প্রাচীন বাঙ্গাল! পয়ারের টিন সম্পূর্ণ পৃথক্‌। অনুষ্ট প ছন্দ হইতে পয্নারের উৎপত্তি কোন 
মতেই স্থির কর! যাইতে পারেনা । অনুষ্টপ, ছন্দ তে পয়ারের উৎপত্তি হইলে অনুষ্ট,গ 
ছন্দের ন্যায় পয়ারে ষোলটি কি! অন্ততঃ চৌদ্দটি অক্ষরের সংখ্য| ঠিক থাঁকিত-_কিন্ক কৃত্তিবাঁস 
ও চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গাল। কবিগণের পয়ারে অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা আছে কি? কিনব 
তাই বলিয় চণ্তীদাসের -“ভাল হৈল আরে বাবু আই-ল! সকালে” ইত্যাদি স্ুপ্রসিদ্ধ পদের 
নিয্নলিখিত পংক্তি গুলিতে ছন্দ পতন ভইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি ? 
“স্কুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা! কাজে ॥ 
চাঁরি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে। 
চ্তীদাসের লাজ ধুইলে না গুচে |” 
ইত্যাদি শ্রুতিমধুর পংক্কিগুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে. নিতীস্ত বেতালা লোক ছাড়া অন্ত 
কেহ একথা! বলিতে পারেন কি? বস্ততঃ এখানে উদ্ধৃত ছত্রগুলির অক্ষরসংখ্যা যাহাই 
থাকুক, তাহাতে মাত্রার পরিমাণ ঠিক থাকায় ছন্দ পতন ন1 হইয়া_-উহ! নিতান্ত বৈচিত্র সম্পন্ন 
ছইয়াছে। কুত্তিবাসের স্থবিখ্যাত ““অঙ্গদ রায়বারের” ছন্দও এইরূপ মাত্রা বৃত্ত বটে আমর! 
“মাত্রা-ত্রিপদী” ছনের প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা! করিব । 
দ্বাদশ মাত্রিক চৌপাই ছন্দ একবার ষোড়শ মাত্রিক চৌপাই ছন্দের প্রচলন হইলে সেই 


দৃষ্টান্তে দ্বাদশ-মাত্রিক চৌপাইও রচিত হইতে লাগিল | যথা, 
বিদ্যাপতির পদাবলিতে-_ 


“এ ধনি কর অবধান। 
তো বিন উনমত কান ॥ 
* কারণ বিশু ক্ষণে হাস। 
কি কহসে গদগদ ভাষ ॥৮ (প-ক-ত, ৭১ পৃঃ) 
গোবিন্দ দাসের ষথা,-- 
প্গহহী বিরহ গহ লাগি। 
রজনী পৌহায়ই জাগি ॥ 
করতহি তোহারি ধেয়ান। 
তো বিন আকুল কান॥” (প-কণত, ৭০ পৃঃ) 
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_ যোড়শ ও দ্বাদশ মাত্রাত্মবক চৌপাই ছন্দের মিশ্রণে বিষম-পরী চৌগাই হইয়াছে 
বি্ভাপতির যথাঃ-_ 
“শুন শুন গুণবতি রাধে। 
রং ররর মাধব বধিলে কি সাধাবি সাধে ॥ 
টাদ দিশহি দীনহীন । 
সোপুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা” ॥ ইতাদি (প-ক-ত ৭০ পৃঃ) 
গোবিনদাসের যথাঃ-- 
“হের ইতে হেরি না হেখি। 
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥ 
চতুর সথী সঞ্চে বসই | 
রস-পরিহাসে হনই না! হসই--॥”৮ ইত্যাদি পে-ক-ত ৬৬ পৃঃ) 
এই বিষমপদী চৌ-পাঁই ছন্দে অধুগ্য পংক্তি গুলিতে বার নাত্রা ও যুগ্ম পংক্তিগুলিতে ষোল 
মাত্রার ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
আমর! বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক চৌপ।ই ছন্দের উদাহরণ দিরাছি,ত্রিমাত্রিক 
চৌপ্নাই ছন্দের ২১টি দৃষ্টান্ত দিব এবং এই ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতেই যে বাঙ্গীলা একাবলি 
ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা। আমরা দেখাইৰ। যদিও চতুস্পদী বা! চৌপাই ছন্দের চরণ- 
ধুহা র্যরারতী গুলি চতুর্মাত্রিক চারিটিগণ বা অংশে বিভাজ্য বলিয়াই এ ছন্দের 
: নাম প্রথমে চতুষ্পদী বা চৌপাই হওয়া অন্গমান হয়, কিন্তু যখন 
বিদ্ভাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক তিনটি গণবিশিষ্ট দ্বাদশ দাঁতাখ্রক-- ছন্দকেও উপ- 
যুক্ত নামান্তরের অভাঁবে চৌপাই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে--ত্রিমাত্রিক চারিটি গণে 
বিভাঁজা, নিম্নলিখিত ছন্দটিকেও আমর! ত্রিমাত্রিক চৌপাইই বলিব। চতুমর্শত্রিক চৌপায়ের 
রীতি অনুসারে এখানেও শেষ তিন মাতার স্থলে তিনটি লঘুবর্ণ ব্যবহার না করিয়া 
চরণের সর্বশেষ বর্ণটির গুরু কি লঘু উচ্চারণ করা ছন্দঃশান্বকারগণের মতে ইচ্ছাধীন 
বিষয় ছুইটি.গুরু বর্ণ কিম্বা একটি গুরু ও একটি লঘু বর্ণে শেব তিন মাত্রা গঠিত 
হইয়াছে । এস্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে, এই ব্রিমাত্রিকছন্দের পদ-রচনায় কি বিগ্ভাপতি কি চণ্তী 
দাঁস অক্ষরের লঘুগ্তর উচ্চারণ প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রার় সর্বত্রই লবুগুরুনির্বরবিশেষে তিনটি 
অক্ষর তিন মাত্রা ধরিয়া! লইয়াছেন, কিন্তু কেবল পাশাপাশি ছুইটি গুরুবর্ণ ব্যবহার করেন নাই। 
মিহিতি ত্রিমাত্রিক ষোড়শ মাত্রাত্মক চৌপাঁই যথা ৫-- 
“আজি কেন তোমায় এমন দেখি | 
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আখি ॥ 
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহি কথা । 
. না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥ 
৯২ 


তত 
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সনে গগণে গনিছ তার! । 
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা ইত্যাদি ( প-ক-ত ১৬৯ পৃঃ) 
গোবিন্ধদাসের যথা 
“একনি যাইতে যমুন1-ঘাটে। 
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া কাটে ॥ 
প্রতিপদ-চিহ্ন চুম্বিয়ে কান। 
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥” ইত্যাদি (প-ক-ত ৫০৮ পৃঃ) 
বিগ্াপতি ও গোবিন্দদীসের ব্যবহৃত ত্রিমান্সিক চৌপাই ছন্দ পরবর্থী সময়ে একাবলী 
ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতে ছন্দনীমে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিগ্তাপতির-- “আজি কেন 
একাবলী ছনের উৎপত্তি তোমায় এমন দেখি।” ইত্যাদির ছন্দের সহিত ভারতচন্ত্রের-_ 
পএরকি লো মালিনি কি তোর রীতি” ইত্যাদি বিগ্তার সুমিষ্ট ভৎপনার ছন্দের বিশেষ কোন 
পার্থক্য নাই, তবে বিগ্ভাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ছন্দে আমরা সর্বত্র ষ্ঠ ও নবম 
অক্ষরের পর ষতি অর্থাৎ ৬ 4 ৩ + ২ -5 ১১ অক্গর দেখিতে পাই, কিন্ত ভারতচন্ত্রের 
একাবলীতে ৬ + ৩ + ১ - ১১ অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন পংক্তিতে ৬ + ২ + 
৩ _ ১১4 কিম্বা ৫ + ৪ ++ ২ 5১ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়, থা,-- 
“নহে মাজা ক্ষীণ কুচ কঠোর 1” , 
“ক্ন্দর পড়িল প্রেম-তরঙ্গে ॥” বিছ্যান্ুন্দর। 
নিয়মের কঠোরতা পরিবর্তে শিথিলতার দিকে গতিই অপন্রংশভাষা ও ছন্দ আদির 


উৎপত্তির মুলনুত্র বলিয়৷ ভাষাতত্ববিদ্গণ নির্দেশ ফরেন, সুতরাং এস্থলেও সেই সাধারণ 


নিয়মের ক্রিয়া বশতঃই যে ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ৬ঠ ও নবম অক্ষরের শেষের যতিটি উঠিয়া 
যাইয়া উহা বর্তমান একাবলীছন্দে পরিণত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা! দ্বার! এ 
ছন্দ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি- 
গণের ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্ধ্ের যে হানি হইয়াছে, তাহা! উভয়বিধ 
ছন্দের কবিতা! পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে । নবম অক্ষরের পর যতির অভাব বরং কথঞ্চিৎ 
সহনীয়, কিন্তু ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি ন৷ দিয়! পঞ্চম অক্ষরের পর যতি দেওয়ায় “মাতিল বিগ্বা 
বিপরীত রঙ্গে” চরণটি যে কিরূপে শ্রুতিকটু হইয়াছে, তাহা! কেবল অনুভব দ্বারাই জ্ঞের বটে। 
গোবিন্দদাস আরও এক প্রকার 'ফোড়শ মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত 
হি ছন্দঃশান্ত্ের প্রসিদ্ধ “তোটক ছন্ন। তোটকে ও মাত্রা চতুশ্পদীর 

্ায় প্রত্যেক চরণে চারিটি চতুর্মাত্রিক গণে বিভাজ্য যোল মাত্র! 


আছে কিন্ত ইহার সকল চতুমরত্রিকগণ বা অংশগুলিই ছুইটি লঘুবর্ণ ও পরে একটি গুরুবর্ণ 


বারা গঠিত হওয়! আবহ্ঠক। স্থৃতরাং ইহার অক্ষরসংখ্যা ৩১৮৫৪--১২ নির্দিষ্ট থাকার ইহা 
ছন্দ:শান্ত্ে অক্ষরবৃত্বের মধ্যে পরিগণিত হ়্াছে। পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে লঘুণ্ডরুতেদে 
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অক্ষর বিন্যাস ব্যতীত তোটক ছন্দ হইতে পারে না। ব্রজবুলীতে প্রায় সর্বত্র অক্ষরের লঘুণ্রু 
ভেদ রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং তোটকছন্দটি ব্রজবুলীর পক্ষে নিতাস্ত অনুকূল সন্দেহ নাই, কিন্ত 
শাশ্চর্য্ের বিষয় এই যে পদাবলি-সাহিত্যে তোটক ছন্দের দৃষ্টান্ত অধিক নাই, আমর! বিছ্যা- 
পতির পদীবলিতে তোটকছন্দ খুঁজিয়৷ পাই নাই। পদকল্পতরুর সংগৃহীত গোবিন্দদাসের 
সাড়ে চারিশতের অধিক পদাবলির মধ্যে আমরা একটি মাত্র তোটক ছন্দের পদ পাইয়াছি। 
এই পদের অনেক স্থলেই তোটকের নিয়মানুযায়ী লৎুগুরু উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখ! ষায়। 
গোবিন্দদাসের সায় সংস্কতসাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে সামান্ত একটি তোটকছন্দের রচনায় 
অজ্ঞতাঁবশতঃ তুল করিবেন, ইহ! অসম্ভব, সুতরাং লিপিকরদিগের দোষে এ পদটিতে অনেক 
অশ্তুদ্ধিপ্রবেশ করিয়াছে, কিন! ব্রজবুলীতে ঠিক সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবর্ণের লবুগ্ডরু উচ্চারণ 
বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় গোবিন্দদীস ইচ্ছ৷ করিয়াই উচ্চারণবিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিয়াছেন, অথবা এই উভয় বিধ কারণই এস্থলে কার্যকর হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধাস্ত কর! 
ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় ন!। 
এ পদটি হইতে লিপিকরদিগের লিখার দৌষ এবং গোবিন্দদাসের সময়ের ফিরালর 

নিশ্চিতরূপে জান! যাইতে পারে, এজন্য আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 
' “ধনী কানড়। ছান্দে বাধে কবরী। 

নব মালতী মাল তাহে উপরি ॥ 

দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী । 

খেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রনরী ॥ 

ধনি সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি। 

অলকা ঝলকে তি নীলমণি ॥ 

তাহে শ্রাথ্ কুগুল ভাও পাতা । 

ভুরু ভঙ্গিম চাপ ভূজঙ্গ-লত! ॥ 

নয়নাঞ্চল চঞ্চল থঞ্জরীটা। 

তাহে কাজরশোভিত নীল ছটা || 

তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা । 

কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥ 

ধনী সুন্দর শীরদ ইন্দু-মুখী । 

মধুরাধর পল্লব বিশ্ব লি ॥ 

গলে মোতিম হার সুরঙ্গ মাল! | 

কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাছে খেলা | 

নৰ যৌবন ভার ভরে গুরুয়া । 

তহি' অঙ্গে স্থলেপন গন্ধ চুয়া ॥ 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকী [ সংখ্যা 


ক্ষীণ উদর পাঁশে শোভে ত্রিবলী | 
কটি কিস্কিনী জানু হেমকদলী ॥ 
পদ পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা । 
মণি-মজীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥ 
নখ-চন্দ্র ছট। ঝলকে অন্ুপাঁম। 
হেরি গোবিন্দদাঁস তহি পরণাম ॥” 
প্রথম পংক্তির “কানড়া” সম্ভবতঃ “কানড়' ছিল। লিপিকর দোষে “কানড়া” হইয়াছে। 
কবরীর উপম-স্থল “কানড়” সর্প-বা পুম্পবিশেষ, যাঁহাঁই হউক না কেন--পদীবলি-সাহিত্যে 
“কানড়া' ও “কানড়” উভয় পাঁঠই দেখা যাঁয়। “কানড়া” যথা ৫ 


"কানড় কুম্থম জিনি কালিয়া বরণ খানি 
(তিলেক নয়নে যদি লাগে” (প-ক-ত ৫৮২ পৃঃ) 
“কানড় ঝুম হেরি শচী নন্দন 


করতলে মুখশশা আপি।” (প-কত ১১৭ পৃং ) 
কানড়া যথা 2» 
“কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে 
নব মলিকার মালে ।” (প-ক-ত-১৫৪ পৃঃ) 

এখানে «কা নড়” না হইয়। “কাঁনড়া? হইলে ছন্দঃপতন হয়, স্থতরাং “কানড়”শুদ্ধ পাঠ জানা 
যাইতেছে । 

সেইরূপ প্রথম পংক্তির “ছান্দে শঝের স্থলে “ছন্দ শুদ্ধ পাঠ জানা! যাইতেছে-_কারণ 
বিদ্তক্তি ও ক্রিয়৷ বিভক্তির “একার' হিন্দী ; মৈথিল ও ব্রজধুলীতে এমনি অনেক সময়ে লোপ 
হইতে দেখা যার-.ছন্দের জন্তত কথাই নাই। লিপিকারগণ বোধ হয় তাহা অগ্ুদ্ধ ভাবিয়। 
“একার, যোগ করিরা বসিয়াছেন। এইরূপ “একার” যোগ করায় উদ্ধত পদটির নিয্লিখিত 
স্থানগুলিতে ছন্দঃপতন ঘটিয়াছে। যথা 

«থেনে উচ্চ বৈঠে তাহে ভ্রমর1+ স্থলে হইবে খন উঠত বৈঠ তহি' ভ্রমরা”। “হি অঙ্গে 
স্থুলেপন গন্ধ চুয়া” স্থলে হইবে তিহি অঙ্গ স্থলেপন গন্ধ চুয়া”। পদপঙ্কজ পাশে শোতে 
আলতা” স্থলে হইবে “পদ পঙ্কজপাঁশ শুভে আলতা” ইত্যাদি ইত্যাদি। 

'খেনে, “বৈঠে”, অঙ্গে ও পাশে" শব্বগুলর স্থলে 'থন? “বৈঠ” অঙ্গ” ও 'পাশ' শবের 
প্রয়োগ যে অশুদ্ধ নহে ততসন্বন্ধে পদীবলি-সাহিত্য হইতে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে। 
এইরূপ লিপিকারদোষে তহি' স্থলে “তাঁহে* “খিন, স্থলে “ক্ষীণ লিখিত হওয়ায় অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ চরণে ছন্দঃপতন হইয়াছে। এইরূপ অন্ঠান্ত ভুলগুলিও প্রায় সমস্তই লিপিকারদোষে 
সংঘটিত হইয়াছে । বাহুল্যবশতঃ আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না। 

মাত্রা চতুষ্পদী বা! চৌপাই ছনের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া আমর! এক্ষণ গোবিন্দ দাসের 


পন +১৩১৮ | প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ | ৮৫. 


মাতা ত্রিগদী ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু তৎপূর্ববে গৌবিন্দদীসের পয়ারছনের 
২১টি উদ্দাহরণ দেওয়া আবগ্ঠক। 
চণ্তীদাসের পয়ার যেমন চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ভীতে আবদ্ধ নহে, গোবিনদদাঁসের পয়ারও মেই 
রূপ বটে ;--তবে চত্তীদাস অপেক্ষা | গোবিদদাদে চৌদ্দ অক্ষরী নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক কম 
দেখা যায়। 
“গোলক ছাড়িয়া পহ কেন বা অবনী। 
কালারূপ কেন হল গোরাঁবরণ খানি ॥ 
হাম বিলাস ছাড়ি কেন পহ কান্দে। 
ন! জানি ঠেকিল গোরা! কার প্রেম ফাঁন্দে|৮ (প-ক-ত-১৫৭৮ পৃঃ) 
ইত্যাদি পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৫ অক্ষর ও তৃতীয় পংক্তিতে ১৩ অক্ষর. আছে দেখ! 
যাঁয়-__কিন্তু উভয় স্থলেই চৌপাই এর নিয়মানুযায়ী মাত্রা ঠিক আছে--স্থতরাং ছন্দঃপতন বা 
শ্রতিকটুত্ব ঘটে নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিলে চৌপাই 
ছন্দ হইতে বর্তমান পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারেন! । 
 বাঙ্গল! অক্ষর-বৃত্তের নিয়মানুযায়ী দশঅক্ষরী পয়ার ও গোবিনদাসের পদাঁবলিতে দৃষ্ট 
হয় যথা ৮ | 
. “এই ত বিরিদা-বন পথে। 
গোবিন্দের দশ অক্গরী পয়ার। নিতি শিতি করি গতীয়াতে | 
হাতে ধরি লই যাই সোণা। 
তুমি কে না কহে কোন জনা ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত-৯৭৪ পৃঃ) 
মাত্র ত্রিপদীছনের সমন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে এই ত্রিপদী নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
ছন্দটিও যে খুব প্রাচীন তাহীর কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায় না। কালিদাস, ভারবি, 
মাঁঘ, প্রীহ্্য গ্রভৃতি প্রাচীন সংস্কতকবিগণের কাব্যে এই ছন্দের কোন ব্যবহার দেখ! যায় না। 
জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের “ললিত-লবঙ্গ-লতা৷ পরিশীলন- : 
কোমব-মলয় সমীরে” “চনদন-চচ্চিত-নীল কলেবর-পীত-বমন 
বনমালী” “্রতিন্থসারে গতমভিসারে মদন-মনোহরবেশং” ইত্যাদি ন্ুপ্রদিদ্ধ স্থমধুর গীত- 
সমূহে আমর! সর্ধ-প্রথমে এই ছনের ব্যবহার. দেখিতে পাই। এই ত্রিপদী মাত্রা অনুসারে 
গঠিত বলিয়। অক্ষরসংখ্যার স্থিরত! নাই এবং মাত্র! অন্ুদারে বিভাগ করিলে অনেক : স্থলেই 
শ্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না বলিয়৷ বাঙ্গলা ত্রিপদীর নিয়মানুসারে পংক্কিগুলি তিন থাকে 
লিখিত ন! হইয়া এক থাকে কিম্বা ছুই থাকে লিখিত হইয়া থাকে। দৃষ্াত্তস্থলে প্ললিত 
লবঙ্গ-লতা” ইত্যাদি পংক্তিটি গ্রহণ করা যাউক। মাত্রা ঈাি পি তিন থাকে 
লিখিতে গেলে এইরূপ হয়, যথাঃ-- ৃ 8 


মাত্রাত্রিপদীছদ । 


“ললিত লবঙ্গ- 


৮৬ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২ সংখ্য 


লতা-পরিশীলন 
কোমল-মলয়-সমীরে |” 
এই ভাবে লিখিলে শবগুলি তাক্গিয়া চুরিয়৷ অর্থ-প্রতীতির নিতান্ত ব্যাথাত করে। কিন্ত 
মাত্রা-ত্রিপদী যে চতুমর্ণত্রিক সাতটি গণ বা অংশ বিভাজ্য তাহার চারিটি গণের পরে অর্থাৎ 
যৌল মাত্রার শেষে সর্বত্র যতি থাকায় এই পংক্তিগুলি ছুই থাকে স্বচ্ছন্দ লিখা যাইতে পারে - 
যখ1-- া 
“ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন | 
কোমল-মলগ্ন-সমীরে |” ইত্যাদি 
এস্কলে বলা. আবশ্যক যে বিনা প্রয়োজনে পরবর্তী ত্রিপদীর পংক্কিগুলি তিন থাকে লিখা 
“ হয়নাই । আমর! গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে, জয়দেব তাহার মাত্রা-ত্রিপদীতে কোন 
কোন স্থলে প্রত্যেক চরণের অংশগুলির মধ্যে মিত্রাক্ষর (1)1)51016) ব্যবহার করিয়াছেন যথা 
“রতি-স্থখ-সারে গতমভিসারে 
মদজ্স-মনোহর-বেশং।” | 
বলাবাহুল্য যে এরূপন্থলে পংক্তিটি তিন থাকে লিখিত হইলেই পড়িবার ও দেখিবার পক্ষে 
ভাল হয়; কিন্তু সংস্কতরচনায্ এইরূপ মিত্রাক্ষরযোজ্জনা করা নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য বলিয়া 
 বৌধ হয় জয়দেবের কোন গীতেই আগাগোড়া এইরূপ মিত্রাক্ষর রক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টাস্তস্থলে 
গীতগোবিনের 
“সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে 
চুষ্বন-বলিতাধরে । 
মৃগমদ-তিলকং লিখতি সপুলকং 
মৃগমিব রজনীকরে ॥% 
ইত্যাদি গীতটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এই মাত্রা ব্রিপর্দীর আটটি ফলিতেই মিত্রাক্ষর 
ব্যবহৃত হুইম্নাছে, কিন্তু জয়দেবের ন্যায় কবিও হীন-মিলন ছাঁড়াইতে পারেন নাই । বথা__ 


“মনিসর মমলং তারক-পটলং” 
“ঘনচয় রুচিরে রচয়তি চিকুরে” 
“মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং” ইত্যাদি । 


জয্নদেবের অন্থকরণে বিষ্ভাপতি যে মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে 
মিত্রাক্ষরতা, রক্ষার জগ্ত সমধিক চেষ্টা দেখা যায়, কিন্ত সেখানেও তাঁহার অভাবই সাধারণ 
নিরম বটে। গৌবিন্দদাসের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, 
যেমন মাঝআ-চতুষ্পদীর শেষ চারিমাত্রাস্থলে চারিটি লঘু বর্ণ ব্যবহার ন! করিয়া প্রায় সর্বত্র 
দুইটি গুরুবর্ণ এবং চিৎ একটি গুরু ও ছুইটি লঘুবর্ণ ব্যবহার করিতে দেখ! যায়, মাত্রা-ব্রিপদীতে 
ডাহা! অবিকল দৃষ্ হয়। কিজন্ত যে সংস্কৃত মাআ-চতুষ্পদী ও মাআ। ত্রিপদীর প্রত্যেক পংক্তির 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদদকর্তৃগণ ৮৭ 


শেষ চারিমাত্রার সম্বন্ধে এই নিয়মের স্থষ্টি হয় তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইতে 
পারে। শঙ্করাচার্যের মোহমুদগরের বাবন্বত পদ্ঝটিকা! কিম্বা! জয়দেবের ব্যবন্ধত মাত্রা-চতুষ্পদী 
সর্বত্রই ছুই হুইটি পংক্কির শেষে মিত্রাক্ষরতা৷ দৃষ্ট হয়। সংস্কতের সনাতন নিয়ম “নাপদং প্রযুক্তীত” 
অর্থাৎ বিভক্তি ছাড়া শব প্রয়োগ করিবে ন। অধিকাংশ সংস্কত বিশেষ্য শব প্রথম! 
বিভক্তিতে *₹ 4 যক্ত, “আকারাস্ত'” কিম্বা “ঈকারাস্ত” হয়--বিশেষণ শষের বিভক্তান্ত রূপ 
সেইরূপ । “₹* ** যুক্তবর্ণ, আকারাস্ত ও ঈকারাস্তবর্ণ ছন্দঃশান্ত্রের নিয়মানুসারে, “গরু বলিয়া 
গণ্য হয়, স্থৃতরাং চারিমাত্রার মধ্যে একটি গুরুবর্ণ ছুইমাত্রা পরিমিত হইলে বাকী ছই মাত্রাস্থলে 
একটি গুরুবর্ণ কিম্বা ছুইটি লঘুবর্ণ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমে 
বাকরণের নিয়মরক্ষার জন্য এইরূপ বাবহার হইয়! থাকিলেও ক্রমে তাহা অভ্যাসবশে 
নিয়মে পরিণত হওয়ায় শতিমধুর বোধ হয় এবং কোনস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্ণপীড় 
উৎপাদন করে, এইরূপ অনুমান করা বৌধ ভয় অসঙ্গত হইবে না ; বস্ততঃ, যে কারণেই এই 
নিয়ম প্রচলিত হউক না কেন, জয়দেবের মাত্রা ব্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত মৈথিল মাব্রা-ব্রিপদদী ও 
হিন্দী "সবাই' ছন্দেও এই নিয়মই অন্ুস্থত হইয়াছে; এবং সেই দৃষ্টান্তেই যে বর্তমান বাঙ্গালা 
ত্রিপদীর শেষ চতুম্মাত্রিক গণটি ছুঈটি বর্ণদ্বারা গঠিত হওয়ার নিয়মে কৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই । মা্রা-ত্রিপদীর প্রতিচরণে অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা নীই--মোটের উপর 
আটাইশ মাত্র! হইলেই হইলু। 

বাঙ্গাল! ছন্দে বর্ণের লঘু গুরু ধর্তবব্য নহে _স্থৃতরাং ২৮ মাত্রায় ২৮ট অক্ষর ধরিয়া দীর্ঘ- 
ব্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ৮+৮+১২-২৮'অক্ষর ব্যবন্ৃত দেখ! যায় এবং পূর্বোক্ত কারণে 
উহ! তিন থাকে লিখা হইয়া থাকে । কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা কবি চণ্ডীদাস প্রভৃতির দীর্ঘ- 
ত্রিপদী-ছন্দের আলোচনা করিলে বর্তমান সময়ের নির্দিষ্ট ২৮ অক্ষরস্থলে চিৎ কম বেশীও 
দুষ্ট হইবে। প্রাচীন পয়ারে কম বেশীর ন্যায় মাত্রা শুদ্ধ বলিয়! তাহ ছন্দোত্রষ্ট বাঁ শ্রুতি-কটু 
নছে। ছন্দের অক্ষরের এই কমী বেশীর জন্ প্রাচীন কবিদিগের প্রতি অসন্ষ্ট না হইয়া 
কুতজ্ঞ হওয়াই সঙ্গত--কারণ এই কম্ী বেশীই বাঙ্গাল! ছন্দের আকারের দিকে যেন অঙ্কুলি 
প্রসারিত করিয়৷ আমাদিগের মনোযোগ পরিচালিত করিতেছে মাত্রা-ছন্দ হইতে বাঙ্গালা 
পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

আমরা মৈথিল “মাত্রা-ত্রিপদী” ও হিন্দি সবাই" ছন্দের ২।১ট উদাহরণ দেখাইয়া গোবিন্দ- 
দাসের নানাবিধ ত্রিপদীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । হি 

বিগ্কাপতির মাত্রা-ত্রিপদ্দী যথা. 

“আনু রজনী হাম তাগে পোহায়'নু 
পেখনু পিয়া! মুখ-চন্দা | 

দশদিশ তেল আনন! ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ও ১৪৪) 


রর 


৮৮ : সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখ্যা! 


ধুয়ার গঠনে একটু বিশেষত্ব আছে। তাহাতে চারি চরণের পরিবর্তে প্রায় সর্বত্রই 
গীতগোবিন্দের অনুকরণে তিনটি চরণ দেখা যায়। 


গীতগোবিন্দের ধুয্সা! যথা, 
“বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে 
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি 
88. বিরহি-জনম্ত ছুরস্তে ॥” 
বিদ্যাপতির ধুয়া 2 


“সজনি ভাল করি পেখন না তেল । 
. মেঘ-মালা-সঞ্জে তড়িত-লতা জন্তু 
হৃদয়ে শেল দই গেল ॥৮ (€ প-ক-ত ১৪৫ পৃষ্ঠ। ) 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণও প্রায় সর্বত্রই এই প্রণালীরই অনুসরণ 
ফিরি! গোবিন্দদাসের ত্রিপদী যথা ;২- 
“বিষ্ভাপতি-পদ-যুগল-সরোরুহ 
নিস্যন্দিত-মকরন্দে। 
তু মঝু মানস মাতল মধুকর 
পিবইতে কর অনুবন্ধে | ও 
হরি হরি আর কিরে মঙ্গল হোয়। . : 
রসিক-শিরোমণি নাগর. নাগরী | 
লীল! স্ফুরব কি মৌয় ॥ প্র ॥৮ € প-ক-ত পৃষ্ঠা ) 
জয়দেবের গীতগোবিনা, বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাঁসের পদাবলিতে চতু ুর্মাত্রিক অষ্টাবিংশ 
মাত্রাত্মক ত্রিপদীই অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অন্যবিধ' বিচিত্র বিচিত্র মাত্রা তরিপদীর দৃষ্টান্ত 
একেবারে বিরল নহে। জয়দেবের ত্রিপদীছন্দ স্থবিখ্যাত-_ 
| “বদসি যদি কিঞ্চদিপি দস্তরুচি কৌমুদী 
হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরং । 
স্কুরদধর-সীধবে তব বদন-চক্দ্রমা + 
রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥৮ 
ইত্যাদি গীতের তিন থাকে লিখিত চরণের মোট ৩৪টি মাত্রা" ও তাহার নিয়লিখিত বিভাগ 
দৃষ্ট হয় যথা-_ ২+৩+২+৩ ২+৩+২+৩ 
২+-৩+২+৩+২+২ 
শেষের চারিমাত্রা কিন্ত সেই ছুটি গুরুবর্ণেই ঘটিত বটে চতুর্মীত্রিকগণের পরিবর্তে 
এইরূপ ঝাঁপতালের ন্যায় ছন্দে পঞ্চমাত্রিকগণ ব্যবহৃত -হওয়ায় এই গীতের ছন্দটি কিরূপ 
চমৎকার বৈচিত্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছন্দোজ্ঞ পাঠকবর্গীকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তৃগণ ৮৯. 


বিদ্যাপতির উদ্ভাবিত ২১টি নূতন ছন্দও অতি সুন্দর | একটির নমুনা দেখুন__ 
“এ সথি হামারি ছুখের নাহি ওর | 
এ ভর! বাদর মাহ ভাদর 
শূন মন্দির মোর ॥ঞ& | 
ঝঞ্চা ঘন গর- জন্তি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরিখণ্ডিয়া | 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খর-শর ভয়! ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১২৪৮ পৃষ্ঠা ) 
এই মাত্রান্রিপদীর ধুয়া ছাড়া অন্তান্ত কলিতে তিন থাকে লিখিত চরণে মোটে ২৫ মাত্রা ও 
তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় ।__ 
৩-+-৪ ৩4৪ 
৩+৪+৪ 
ইহার শেষ চারিমাত্রা আগে একটি গুরু ও পরে ছুইটি লবুবর্ণ দ্বারা গঠিত। ইহাতে শেষ 
চারি মাত্রা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ তেওড়া তালের স্তায় লয় প্রীত হয়। 
গোবিন্দদাসের নিয়ের পদটি প্রায় ইহার অনুরূপ, কেবল শেষ চারিমা্রাস্থলে ছুইটি গুরুবর্ণ 
আছে যথা-_ 
“পরথি পেখলু, পুরুষ-উত্তম 
পুরুষ পাহুন জাতি। 
প্যারি পামরী পিরিতি প্ারকে 
পৈঠ পর্তগক ভাতি ॥”৮ (প-ক-ত ১২৫১ পৃঃ) র 
বিদ্যাপতির পদাবলিতে মাত্রা! ত্রিপদী ব্যতীত প্রচলিত বাঙ্গালার ২৮টি অক্ষরী দীর্ঘ- 
ত্রিপদী দেখ! যায় না, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে চণ্ডীদাসের অনুকরণে ২৮ অক্ষরী দীর্ষ-ত্রিপদীও 


ৃষ্ট হয়, কিন্তু এস্থলেও ধুয়াতে চারি চরণের পরিবর্তে তিনটি চরণই প্রায়শঃ পাওয়া যায় 
যথা )-- | 


গোবিন্দদাসের দীর্ঘব্রিপদী-_- ৃ 
“এইত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া 
যোগী যেন সদাই ধোয়ায়। 
পিয়া বিন! হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গে! 
নিলাজ পরাণ নাহি যায় || 
সখি হে বড় ছঃখ রহল মরমে। 
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুর! রহল গিয়! 


এই বিধি লিখিল করমে ॥ ফ্রু। 
্‌ 


৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্র সংখ্যা 


আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে 
ফুলতুলি বিহরই বনে। 
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছাঁয়ই 
রস-পরিপাটার কারণে ॥৮ ইত্যাদি (প-ক-ত ১২০৮ পৃঃ) 
গোবিন্দদীসের বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দের এই পদটা একাধারে সরল ভাষা ও গভীর 
তাবের জন্ত প্রশংসনীয়। এই পদের আর একটি উল্লেখনীয় বিষন্ন এই যে, কবি খাঁটি বাঙ্গালা 
ভাষায় রচনা করিতে যাইয়াও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই “রহল” “বিহরই” “বিছায়ই”” প্রভৃতি 
ব্রজবুলি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন ; “কেলিকৌতুক রঙ্গে” ও শেজ “বিছায়ই” 
বাক্য-দ্য়ে অক্ষরের একটি দীর্ঘস্বরের মাত্র দ্বার। পূরণ করিয়। লইয়াছেন। বাঙ্গাল দীর্ঘত্রিপদী 
যে মাত্রা-ত্রিপদী হইতে উৎপন হইয়াছে, তাহার উতকুষ্ঠতর উদাহরণ ইহ! হইতে আর কি 
হইতে পারে ? 
মাত্রা ত্রিপদী ও তছুৎপন্ন দীর্ঘ-ত্রিপদীর পরেই ত্রিমাত্রিক মাত্রা! ত্রিপদী ও তছুৎপন্ন বাঙ্গালা 
লঘু-ত্রিপদীর উল্লেখ কর! সঙ্গত। মৈথিল ও ব্রজবুলির মাত্র! 
ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গাল! দীর্ঘ-ত্রিপদীর যে সন্বন্ধ-মৈথিল ও বরজবুলির 
ত্রিমাত্রিক মাত্র! ব্রিপদীর সহিত বাঙ্গাল! লু ব্রিপদীরও অবিকল সেই সন্বন্ধ'। 
বিষ্যাপতির ক্রিম্লাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী যথা-_ 
“স্জনি না বোল বচন আন। 
ভাল ভাল হাম অলপে চিন্ুনু 
যৈছন কুটিল কান ॥ ৷ 
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক 
উপরে মাথিয়! গুড় । 
কনক কলস বিথে পুরাইয়া 
উপরে ছুধক পুর ॥” 
ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের স্ঠায় ত্রিমাত্রিক ব্রিপদীতেও প্রায়শ:ই লঘুগুরুবর্ণের পার্থক্য আদৃত হয় 
নাই। এই রহস্তের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রভীতি হইবে যে, এই ছন্দের ত্রিমান্রিক অংশ- 
গুলির জন্ত সর্ব্র তিনটি লঘু বর্ণযুক্ত কিম্বা একটি গুরুবর্ণ ও একটি লঘুবর্ণযুক্ত শব খু'জিয়া 
পাওয়া কঠিন,অতএব মৈথিল ও ব্রজবুলিতে হম্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনেক পরিমাণে ইচ্ছাধীন বলিয়া 
বর্ণের লঘুগুরুত্ব বিচার না করিয়৷ তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি অক্ষর ব্যবন্ধত হইয়াছে। বস্তুতঃ, 
যে কারণেই বর্ণের লঘৃত্ব গুরুত্ব উপেক্ষিত হউক না কেন, “কাঠ কঠিন কয়ল মোদক” ইত্যাদি 
জিমান্রিকভ্রিপদী হইতে লঘু পংক্তিতে “কাঠ” শব্দের ছুইটি অক্ষরে তিনটি মাত্র! ধর! হইয়াছে 
ব্রিগদীর উৎপত্তি দেখিয়া এই ভ্রিপদীর উৎপত্তি ও যে--ত্রিমাত্রিক মাতা! ত্রিপদী 
হইতেই হুইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বর্তমান বাঙ্গালাতাবার নিষ্বমান্থ্যায়ী 


ত্রিমাত্রিক ত্রিপদী 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯১ 


'স্থললিত লঘু ত্রিপদী ছন্দ-রচনায় যিনি বিগত পাঁচশত বৎসরমধ্যে কাহারও নিকটে পরান্ত 
হইবেন না, বাঙ্গাল! কবিতাকুঞ্জের সেই কল-কণ্ঠ-কোকিল চণ্ীদাসও সেইনধপ বিশ অক্ষরী 
নথু ত্রিপদী ছন্দের কবিত। রচন! করিতে যাইয়া যেন অজ্ঞাতসারেই লিখিয়! বসিয়াছেন-_ 

“থীর বিজুরী বরণ গোরী 

পেখলু ঘাটের কুলে । দি 
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে 
নব মল্লিকাঁর মালে ॥” ইত্যাদি। 
বল! বাহুল্য ঘে, সুমধুর লঘু ত্রিপদীর “থীর” “গোরী” “ছান্দে” ও প্বান্ধে” শব্গুলিতে প্রথম 
অক্ষরটি গুরুবর্ণ বলিয়া ছুই মাত্রা ধরায় ও “গৌরী” “ছাণে” ও "বান্ধে” শব্দের শেষের “ঈকার” 
ও “একার” স্বেচ্ছাক্রমে লঘু অর্থণৎ একমাজাপরিমিত গণ্য করায় ছন্দোভক্গ না ৬৪ বরং, 
তন্বারা ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে । 
চতীদাসের “্থীর বিজুরী” ইত্যাদি পদের অস্ুকরণে রচিত গোবিন্দদাসের-_ 


“চিকণ কাল! গলায় মালা 
বাজন ণৃপুর পায়। 
চড়ার ফুলে পনর বুণে 


তেরছ নয়নে চীয়॥” 
ইত্যাদি বিপ্ুদ্ধ বাঙ্গাল গদটিতেও ঠিক এরূপ কোন স্থলে অক্ষর-সংখ্যার ও কোন স্থলে মাত্রার 
প্রতি সমাদর দেখা যাঁয়। কেহ মনে করিবেন ন। যে, এটি গ্রচিত ২০ অক্ষরী লঘুত্রিপদী নহে, 
১৮ অক্ষরী কোন নূতন রকম লঘুত্রিপদীছন্দঃ হইবে, কারণ প্রথম কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৮ 
অক্ষরের ব্যবহার হইয়! থাঁকিলেও অন্তান্ত কলিতে গ্রচলিত ২০ অক্ষরের প্রয়োগ। দেখ! যায় 


যথা £- “টাদ ঝলমলি মনুরের পাখা 
চুড়ায় উড়য়ে বায়। 
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাশরা 


মধুর মধুর গায়॥” ইত্যাদি 

স্থলে বলা আবশ্তক যে, চণ্তীদাসের বহুসংখ্যক লবুত্রিপদীর পদে আধুনিক নিয়মিত অক্ষর- 
সংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা যায় না__কৌতুহলী পাঠক পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার তৃতীয় পল্পবের 
৬৭৮১১১ সংখ্যক শ্রীরুফের স্বযনং দৌত্যবিষয়ক অপূর্ব পদগুলি পাঠ করিলেই ইহার সত্যত। 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

গৌবিদ্দদাসের বাঙ্গাল! পদের সংখ্যাই অল্প, আবার তাহাতে পয়ার দীর্ঘত্রিপদী ইত্যাদি 
ছনের ব্যবহীরবশতঃ বাঙ্গাল! লঘু ত্রিপদী পদের সংখ্য| যে নিতান্ত অল্প হইবে তাহা বলাই 
বাহুল্য, তথাপি আমর! তাহার ছুই তিনটি পদে আধুনিক অক্ষর-সংখ্যার কোন ব্যতিক্রম পাই 
দাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পান্রিকা : | ২য় লখ্যা 


| “এই মনে বনে দাসী হইয়াছে ্‌ | 
ছুইতে রাধার অঙ্গ ।” ইত্যার্দি ( প-ক-ত ৯৭৫ পৃঃ) 
“কাহীরে কহিব কানুর পিরীতি 


গৌবি্দদাসের লঘুত্রিপদী তুমি সে বেদনী সই ।”” ইত্যাদি (প-ক-ত ৫০৬ পৃষ্ঠা ) 


পদ দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এ পর্য্স্ত আমর! গোবিন্দদাসকে পদাবলির প্রায় সর্বত্র বিগ্ভাপতির ছন্দের অনুসরণ করি- 
তেই দেখিয়াছি, কিন্তু গোবিন্দদীসের ন্যায় শক্তিশীলী কবি কেবল উত্তম অনুকরণ করিতে 
পারিয়াই সন্থষ্ট থাকা সম্ভবপর নহে, তাই আমর! দেখিতে পাই তিনি প্রাচীন মাত্র! ত্রিপদী 
ছন্দের ২৮ মাত্রার স্থলে চারিমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তর ছন্দের নৃতন আকার প্রদান করিয়াছেন 


যথা $-- “অরুণিত চরণে রপিত মণি-মপ্তীর 
গৌবিন্দদাসের উত্তাবিত আধ আধ পদ চলনি রসাল। 
নুতন মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দ কাঞ্চন-বঞ্চন বন মনোরম 


অলিকুল-মিলিত-ললিত-বনমাল ॥” (প-ক-ত ১৬৯৭ পৃঃ) 
যেরূপ ২৮ অক্ষরী মাত্রা! ত্রিপদী হইতে বর্তমীন ২৬ অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদীর উদ্ভব, তন্রপ এই ৩২ 
অক্ষরী মাত্রা-ত্রিপদী হইতেই বর্তমান ৩০ অক্ষরী দীর্ঘত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে 
এই ৩০ অক্ষরী বাঙ্গাল৷ দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দটি ভাববিস্তারের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বর্তমান 
যুগে বছলরূপে ব্যবত হইতেছে, ইহার জন্য আমরা গোবিন্দদাসেন্র নিকট খণী। ৩০ অক্ষরী 
দীর্ঘ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত যথা ;__ 


“বিহঙ্গিনীগণ তথা গানে বিষ্ভাধরী যথা, 
সঙ্গীত সুধায় পুরে নন্দন-কাননে, 
কুষ্থম-কুল-কামিনী কোমলা কমলা যিনি, 


সেৰে তোমা, রতি যথা সেবেন মদনে |” 
( মাইকেল মধুসুদনের ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য। ) 
আমর! গোবিন্দদীসের অনেকগুলি ছন্দের আলোচন! করিয়াছি, এইবার তাহার চৌপদী 
ছন্দের কথ! বলিলেই গোবিন্দের ছন্দ সম্বন্ধে আম।দিগের বক্তব্য শেষ হইবে। 
চৌগদী ছন্দ যদিও নানা-প্রকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্যে দীর্ঘ ও লঘু চৌপর্দী 
এই ছুই রকম চৌপদী ছন্দই পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাঙ্গালী পাঠকের 
নিকট তারতচন্ত্রের সথমধুর চৌপদীর মাধুর্য অজ্ঞাত নহে, বস্ততঃ তীহার-_ 


“নয়ন অমুতনদী, সতত চঞ্চল যদি 
রে নিজ পতি বিন! কভু অন্য দিকে চায়না! । 
রি হান্ত অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিছ্যৎ ইনু 


কদাপি অধর বিনা অন্ত দিকে ধায় ন1॥” (.রসমঞ্জরী ) 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৩ 


ইত্যাদি স্বীয়! নায়িকার মধুর বরণন! প্রেমিকা স্বীয়! নায়িকার মত রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চিত্ত হরণ 
করে। স্ুন্দরকে বদ্ধমীনে বকুলতলায় দর্শন করিয়া রসিক পুর-নারীগণ যে স্থকোমল আবেগ- 
ময়ী ভাষায় মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সৌন্দধ্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশত: 
সেই সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করার জন্ত মলিন। চিত্ত-বৃত্তি গুলির ব্যাকুল বাসনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। উহার এইরূপ অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলিলেও এখানে আমর! সেই নাগরীগণের উক্তি 
উদ্ধত করিয়! আমাদিগের সুরুচি-প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ বাধাইব না। কিন্তু চণ্তীদাসের 
২।৪টি পদের কথা ছাড়িয়া দিলে উহ! অপেক্ষা অধিক স্থললিত ও কোমল কবিতা সমস্ত বঙ্গ- 
সাহিত্যে আর আছে কিনা আমরা বলিতে পারি না। এই দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী ছন্দ বঙ্গ 
সাহিত্যে কাহার কর্তৃক প্রথমে কিরূপে প্রবর্তিত হয় বল! কঠিন । কিন্তু কিরূপে ইহার উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, সেই প্রাচীন মাত্রা চতুষ্পদী বা চৌপাই 
হইতেই ৩২ মাত্রার ত্রিপদী ও গর ত্রিপদী হইতে ৩১ মান্রীর চৌপদী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
কথাটি একটুকু বুঝাইয়৷ বলা আবশ্যক | টানিনিযানি একটি পদের প্রথম চারি পংস্তি 
যথা ;-- 

“জায় জয় জগজন-লোচন-ফান্দ। 

বাধারমণ বৃন্দাবনচান্দ ॥ 


অভিনব নীল জলদতন্ু-ঢলটল ॥ 
পিগ্ন-মুকুট-শিরে সাজনিরে | 
কাঞ্চন-বসন, রতন-ময় আভরণ-_ 


নুপুর রণরণি-বাজনিরে ॥% ৭ 
একটু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে ঘে, এই পদের ধুয়াটি চৌপাই 
ছন্দে ও কলিটি মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে গঠিত হইলেও চৌপাই ছন্দের ধুয়াটির মিত্রীক্ষর (3010৩) 
বর্জন করিলে এবং ত্রিপদীর কলির শেষের দুইটি “রে” শব্দের মাত্রা একটি দীর্ঘবর্ণের পরিমাণ 
(বাঙ্গালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষরের পরিমাণ ) বাঁড়ীইলেই এই চৌপাই ও ৩২ নাত্রার 
ত্রিপদীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না । এই'প্রণালীতে চৌপাইএর ৪টি পংক্তি ছন্দ ভাঙ্গিয়৷ 
টি ত্রিপদীর ৪ পংক্তি হইবে । গোবিন্দদাসের-. 


“অরুণিত চরণে . রণিত মণি-মঞ্জীর 
আধ আধ পদ চলনি রসাল। 
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরম 


অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥৮ 
ইত্যাদি পদে আমরা ৩২ মাত্রাত্মবক ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। এক্ষণ যদি এই ছন্দের 
আরও একটু নূতন ভঙ্গী দেওয়ার জন্য শেষের মিত্রাক্ষর শব ছুটি হইতে মাত্রার হিসাবে একটি 
গুরুবর্ণ কিম্বা বাঙ্গাল! ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষর উঠাইয়! লওয়া হয় এবং বাঙ্গালার রীতি 


৯8 সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [২য় সং্য। 


অনুমারে অংশগুলির মধ্যেও মিত্রাক্ষরতা রন্দ| করা হয়, তাহ! হইলে এই ত্রিশ মাত্রাত্মক 
ব্রিপরীই চৌপদী ছন্দ হইয়া! পড়ে। এই ছন্দটি যে বর্তমান হিন্দীসাহিত্যের “কবিত্ব* ছন্দ 
হইতে অভিন্ন, তাহীতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দীসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চন্দ বরদাই- 
প্রণীত পৃ্ীরাজ-রাসো” নামক কাব্যে এই “কবিত্ত' ছন্দের ব্যবহার দেখ! যাঁয় না। পরবতী 
সময়ে যে ছন্দ “ছপ্লৈ' নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহাই পৃ্থীরাজ রাসো গ্রন্থে “কবিত্' ছন্দ নামে 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মোগলসম্রাট মহাত্মা আকবরের সমসাময়িক 
প্রাচীন কৰি কেশব দাসের “কবি-প্রিয়া” গ্রন্থে আমর! বিত্ত ছন্দ দেখিতে পাই, ইহার পরবর্তী 
সময়ের হিন্দীসাহিত্যে এই ছন্দের এত অধিক ব্যবহার দেখা যায়, যে বোধ হয়, যেন সেই জন্তাই 
ইহা হিন্দীসাহিত্যে “বিত্ত ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। “দোহা £চৌপাই” “সবাই, 
প্রভৃতি বু ছন্দ থাঁকিলেও হিন্দী কবিতা যেন “কবিত্ব ছন্দেরই একাধিকাঁর সাম্রাজা। এ 
স্থলে ইহীও বিশেষভাবে বক্তব্য যে, হিন্দীতে প্রীয় সকল ছনোই 
অক্ষরের লঘু গুরু গণ্য করা হইলেও এই কবিত্ত ছন্দে সেইরূপ. না 
করিয়। প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্ট ৩৯টা অক্ষরের ব্যবহার করা হয়। আমরা এখানে পূর্বোক্ত 
“কবিপ্রিয়” নাদক গ্রস্থ হইতে একটি কবিভ্ত ছন্দের কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,__যথা, 


হিন্দী (কবি) ছন্দ । 


“কোমল বিমল মন বিমলাসী সখী সাথ 

কমল! জেয লীহ্লে' হাল কমল সনালকে। 

নূপুরকী ধ্বনি মুনি ভোরে কলহংসনকে 

চৌকি চৌকি পরে' চারু  চেটুবা মরালকে। 

কচনিকে ভার কুচ ভাবন সকুচ ভার 

লচকি লচকি জাত কটি-তট বালকে। 

হরে হরে চলতি হ লোকতি হরেই হরে 

হরে হরে চলতি হ রতি মন লালকে ।” ধেষ্টপ্রভাব ৩"গ্লোক) 


ভীরতচন্্ের পূর্কোদ্ধত “নয়ন অমৃতনদী” ইত্যাদি চৌপদীর সহিত এই কবিত্ত ছনোর 
কোনই পার্থক্য দেখা যায় না । বৈষ্কৰ কবিগণের পদাবলীতে এই চতুম্াত্রিক কবিত্ত চৌপদী 
ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু তাহার পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক 

টিটি রি মান্ত। চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। মহাপ্রভুর তক্ত ও সহচর 


বাসুদেব ঘোষের একটা-_ 
গৌরচন্্র দোহা "্চীতশ্চোর গৌর মোর, 
প্রেমে মত্ত মগন ভোর, 
আকিঞ্চন-জম করত কোর 
পতিত-অধম-বধুয়া । 


ভূবম-তারণ, কারখধ নাম, 


সন ১৩১৮ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তৃগণ 


জীব লাগিয়া তেজল ধাম, 
১. প্রকট হইল!, নদীয়া-নগরে, 
যৈছে শরদ-ইন্দুয়া ॥” ইত্যাদি 


( প-ক-ত-২৪৯ পৃষ্ঠা ) 
গ্েই ত্রিমাত্রিক মাত্র! চৌপদীতে নিয়লিখিত রূপ মাত্র। আছে, যথা-_ 


৩শ ৩ ৩+-৩ 
৩+৩ ৩+-৩ | 
৩+৩ ৩+৩ 

৩+৩-+৩+১ 


প্রচলিত চৌপদীর নিয়মান্ুসারে উদ্ধত সাতটি পংক্তিকে চারি পংক্তিতেও লিখা যাইতে 
পারে। যথা--- 
“চীত-চোর গৌর মোর. প্রেমে মন্ত মগন ভোর 
আকিঞ্চন-জন করত কোর, পতিত-অধম-বন্ধুয়া 1” ইত্যাদি-_ 
এই প্রণালীতে মাত্রা যথা-_ 
৩+৩+৩+৩ ৩-+-৩+৩+৩ 
»৩+৩+৩+৩ ৩+৩+৩+-১ 
অর্থাৎ হিন্দী কবিভ্ত ছনের প্রত্যেক ২ মাত্রার স্থলে ইহাতে ও মাত্রা আছে। এইরূপ 
ত্রিমাত্রিক গণ-দ্বারা গঠিত হওয়ায় এই ছন্দটাতে যে একটি অপূর্ব গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, 
তাহা বলাই বাহুল।। বান্ুদেব ঘোষের পূর্বে আর কেহ ধে এই সুমধুর ছন্দে কোন পদ রচন৷ 
করিয়াছেন, তাহা আমর! জ্ঞাত নাই। যদ্দি বান্ুদেব ঘোষ কেবল এই একটা মাত্র পদ রচন! 
করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাহার নাম চিরম্মরণীয় হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেমন 
তারতচন্ত্র বু বিষয়ে তীহার পূর্ববর্তী কবিগণের পদানুসরণ করিয়াও নিজের অসাধারণ 
শক্তির গুণে তাহাদিগের অধিকাঁর যশ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন,-_-এই স্থলেও গোবিন্দদাসের 
নিকট বান্থঘোষ সেইরূপ পরাজিত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের ঠিক সেই ছনের-» 


“শারদ-চন্দ পবন মন্দ 

বিপিনে ভরল কুস্ম-গন্ধ। . ২২... 

ফুল্প মল্লিক! মালতী ধুখী, 
মত্ত-মধুকর-ভোরণী। 

হের রাতি এঁছন ভাতি 

শ্তাম মোহন মদনে মাতি 

মুরলী গান পঞ্চম তান 


কুলবতী-চিত চোরনী ॥”ইত্যাদি (পে-কণ্ড ৯৫ পৃঃ) 


৯৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্িকা [র সংখ্যা 


নুললিত পদাবলী মাঁধু্্যগুণে বন্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। বর্তমান সময়ের যিনি শ্রেষ্ঠ কৰি রবীন্দর- 
নাথ বৈষ্ণব কবির এই পদমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাঁদিগের সুরেই সুর মিশাইয়া গাইয়াছেন__ 
“গহন কুস্থম-কুঞ্জ মাঝে 
মুছল মধুর বংশী বাজে 
বিসরি ত্রাস লোৌক-লাজে 
 সজনি আও আও লো ।” উত্যাদি। 
যতদিন বঙ্গভাষা বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যাস্ত বি এই স্থললিত শীতের স্থুমধুর 
স্বর-লহরী বঙ্গবাপীর কণ্ঠে কগে ধ্বনিত ভইয়া নৈষ্ব কবিগণের স্মতি চিরকাল অমর করিয়া 
. রাখিৰে | 
চতীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের বাবজত নানাবিধ উতকুষ্ট ও বিচিত্র ছন্দ- 
গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়৷ আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি 
মাইকেল মধুস্থদন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে অগ্ভ পর্যন্তও বঙ্গ- 
বাঙ্গাল ভাবার নূতন... ভাষায় নৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ছন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর কোন 
ছনের প্রবর্তন নৃতন ছনের স্থষ্টি হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাইকেল 
মধুহ্দন তাহার অবিনশ্বর কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দদ্বারা৷ বঙ্গ-সাহিত্যের যে কি অপরিসীম পুষ্টি 
সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনার স্থল ইহ! নহে । তবে এখানে ইহা বলা সঙ্গত যে, 
অপূর্ব নূতন ছন্দের উদ্ভাবন ও নবীন ভাবের বিকাশ দারা গৌরবত্রষ্ট বঙ্গ-সাহিত্যের সমুন্নত 
নৃতন যুগ প্রবর্তন করার জন্য অনন্সাধারণ কৃতিত্ব ও প্রশংসা যদি কোন ব্যক্তির সমু'চিত 
প্রাপ্য হয়, তাহ। হইলে তিনি মাইকেলল'মধু্ুদন দত্ত। তাহার ন্যায় স্বাধীনচেতা কবিও ব্রজাঙ্গনা 
গণের সহকারে প্রেমের মোহন নিকুঞ্জে বিচরণ করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-কবিগণের পদাঙ্কেরই 
অনুসরণ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিগণের শ্রেষ্ঠতার প্ররুষ্ট - 
নিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের ভাষার আলোচনা! প্রসঙ্গেই পরি- 
চয়দিয়াছি। বস্তঃ, তাহার রচনায় আলঙ্কারিকদিগের বণিত নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থাল- 
গৌবিন্াদীসের পদাবলীর  স্কারের প্রাচ্ধ্যই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কতের ন্যায় প্রায় সকল 
অলঙ্কার অপত্রংশ ভাষাতেই অন্ুপ্রাসাদি 'শবালঙ্কারের প্রয়োগ সুসাধ্য 
হইলেও দ্বার্থক শব্দ-ঘটিত শ্লেধালঙ্কারের সংঘটন নিতান্ত ছুরূহ ব্যাপার ; সেই জন্যই মাঘ, শ্রীহ্্য 
প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের নিতাস্ত প্রিয় ও বৈচিত্রময় গ্লেষালঙ্কারটার প্রয়োগ ভাষা-কাব্যে নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । পাঠক- 
বর্ণের কৌতুহল নিবারণের জন্ত আমরা এস্থলে ছুই একটা উদাহরণ দিব । 
সখী মানিনী শ্রীরাধার কৌতুক উৎপাদনঘ্বারা তাহার মান-ভঙ্গ করার উদ্দেশ্তে বলিতেছে-_ 
“যো গিরি-পৌচর বিপিনহি সঞ্করু, 
০:48 58 এ : কশ-কটি করু-অবগাহ। 
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চন্দ্রক-চার শট]-পরিমণ্ডি ত, 
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥ 
সুন্দরি ! ভালে তুছ' হরিণী-নয়ানী। 
সে! চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর তরি, 
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥ ফু ॥৮ 
অর্থাৎ কৃশ-কটিবিশিষ্ট যে প্রাণীটি, পর্বত গোচারণ-ভূমি ও কাননে প্রবেশ করিয়া সঞ্চরণ 
করে, যে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি চিহ্কের স্তায় বর্ণ-ুক্ত, কুঞ্চিত কেশরাজিতে শোভিত ;-থে 
আরক্কিম বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে,__হে সুন্দরি ! তুমি সেই চঞ্চল হরিকে ( এক অর্থে কৃ 
অন্ত অর্থে সিংহ ১ হদয়-পিঞ্জরে ভরিয়া! রাখিয়াছ; ইহাতে বুঝ! যায় যে, তুমি সামান্ত হরিণ-নয়ন। 
নহ € এক অর্থে মৃগলোচনা অন্ত অর্থে হরিণী)। “যো গিরিগোচর+ ইত্যাদি কলিতে হরির 
যে বিশেষণ-গুলি দেওয়া! হইয়াছে, তাহার অর্থ দ্বার কৃষ্ণ ও সিংহ উভয়েরই প্রতীতি হয়, শব 
পরিবর্তন করিয়। সমার্থক অন্ত শব্ধ প্রয়েগ করিলে সেই অর্থের কোন ব্যতায় হয় না৷ । সুতরাং 
শবগত ও অর্থগত ছ্বিবিধ শ্লেধালস্কার-মধ্যে এ অংশে অর্থগত গ্লেষের এবং ধুয়াতে দ্বার্থক, 
হরি” ও “হরিণী-নয়ানী” শব্দের প্রয়োগবশতঃ শব্দগত শ্লেষের দৃষ্টান্ত পাওয়। বাইতেছে । 
'মানভঙ্গের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনান্তে প্রেমোল্লাস-পুলকিত। শ্রীরাধা কৌতুক করিয়! 
হেঁয়ালীর ভাষায় সথীর নিকট প্রিয়-সমাগমের বর্ণনা! করিতেছেন যথা ,_- 
“শ্যাম-তন্থ কিয়ে তিমির বিরাজ । 
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥ 
তরল-তার কিয়ে টটল হার । 
নথ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥ 
এঁছে দৌষাকর হেরইতে কাণ। 
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান ॥ 
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর । 
টীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥ 
তবছ ষতন করি করইতে মান। 
ভাস-কুমুদে তহি সব কর আন ॥ : 
মানিনী-মান-গরব ভেল চুর। 
নাগর আপন মনোরথ পুর ॥ 
তবহু' না জানল দিন কিয়ে রাতি। 
গোবিন্দদাস কহু সমুচিত শাতি ॥” 
অর্থাৎ “এরূপ দোষাকর কৃষ্ণকে ( এক অর্থে দোষের আকর রুষ্ণ, অপর অর্থে কৃফ-রূপ 
চন্ত্রকে ; দোষা নিশা, দৌষাকর »নিশ'কর অর্থাৎ চন্দ্র) দেখিলে প্রভাতকেই আমার 
ও 


শব্দ-প্নেষ ও অর্থ-ক্সেষ | 


্নেবানুপ্রাণিত সন্দেহালঙ্কার 
ও রূপক।. 
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সন্ধ্যা বলিয়া অনুমান হইল। (আমার সন্দেহ হইল ) এ কি শ্তাম-তন্গ কৃষ্ণ ন! তিমির বিরাজ 
করিতেছে? একি (অন্ত নায়িকার ) সিন্দুরের চিহ্ন না আরক্তিম ( সন্ধ্যারাগ )? একি 
চঞ্চল অর্থাৎ স্থানত্রঈট তারকা ( সমূহ ) ন! (শ্রীকৃষ্ণের ) ছির হার! এ কি (নোর়িকার ) 
নখের চিহ্ন, ন| নূতন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্দর-কলার উদয় হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অন্ধুমান 
করিতে করিতে আমি আত্ম-বিস্থৃত হইলীম,_-শঠ কানাই আমাকে ক্রোড়ে লইল। তখন 
(চেতন! পাইয়া ) আমি মান করিতে চেষ্টা করিলাম (কিন্তু ) তাহাতে (সেই কানাই ) 
হান্তরূপ কুমুদের (বিকাশ ) দ্বার! ( আমার ) সকল ( চেষ্টা ) অগ্তথ! করিয়া ফেলিল। মানি- 
নীর মানের গর্ব চূর্ণ হইল,_নাগর আপন মনোরথ পূর্ণ করিল। তখনও জানিলাম না 
(ইহা) দিন কি রজনী। গোবিন্দদাস কহে ( ইহাই ) সমুচিত শান্তি।” 
এস্থলে কবি 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ দবার্থক “দোষাকর” শবের ও সেই শ্লেষাম্থপ্রাণিত 
সন্দেহালঙ্কার ও রূপকের প্রয়োগ দ্বারা যে বিচিত্র ভাবরাজির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
তুলন! পদাবলি-সাহিত্যে ছলভ | প্রিয়-সমাগম-ম্থখে প্রেমিকা শ্রীরাধার চেতন! বিলুপ্ত 
হইয়াছিল; দিবারাত্রি জ্ঞান ছিল না; এই প্রকৃত ষ্থাটা লজ্জায় গোপন করিয়া শ্রীরাধা 
সেই কৌতুকজনক হেয়ালী রক্ষ/ করিয়াই বলিতেছেন “তখনও আমার সেই ভুল; দিন 
কি রজনী বুঝিতে পাঁরিলাম না ।” কবির ভনিতাঁর অর্থ ততোধিক মধুর,_কৰি কহিতেছেন-_ 
এরূপ নায়িকার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত শাস্তি । “তবহু না জানল কিয়ে দিন রাঁতি” পংক্তিটাতে 
_... পনীবিং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ 
সথ্যঃ শপামি যদি কিঞ্দিপি ম্মরামি ॥৮ 
এই প্রমিদ্ধ প্রাচীন শ্লোকের ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে সন্দেহ নীই-_কিন্ত গোবিন্দদ1স সেই 
পুরাতন ভাবটীকে যে বিচিত্র নবীন সৌন্দর্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহার তুলনাও নিতান্ত স্থলভ 
নহে। এখন গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কারের আলোচনা কর! যাঁউক। উপমা, রূপক, অর্থাস্তর-ন্যাস 
প্রভৃতি কয়েকটা অর্থংলঙ্কার সকল কবিগণেরই সীধারণ সম্পত্তি । 
গোবিলমাসেরঅরধালক্কার।  কাঁলিদীসের উপম। সৌনাধ্যে অতুলনীয় । বিদ্যাপতির উপম! 
ও রূপকগুলির সৌন্দর্য্যও বড় কম নহে। গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কার কিছু শ্বতন্ত্র রকমের । 
অলঙ্কারের ব্যবহারে কালিদাসের সহিত পরবর্তী কবি মাঘ, শ্রীহর্য কিম্বা জয়দেবের যে 
পার্থক্য, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দের অলম্কারের মধ্যেও সেই রকম পার্থক্য দেখা যায়। | 
কালিদাসের উপমা প্রভৃতি এমন প্রাঞ্জল যে তাহার কাবোর ব্যাখ্যা করিতে যাইয় 
মন্লিনাথকে আমর! প্রায় কখনও কালিদামের অলঙ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
দেখি নাই; কিন্তু মাঘ-কাব্য ও নৈষধের অধিকাংশ গ্লোকের টাকাতেই মন্লিনাথের কুষ্গ 
অনুধাবন-শক্তির প্রয়োগ করিয়৷ ঘনীভূত অলঙ্কারের জটিল-গ্রস্থি উন্মোচন করিতে হইয়াছে । 
গোবিঙ্গদাসের ' অলঙ্কারের অবস্থাও কতক পরিমাণে সেইরূপ বটে। অভিজ্ঞ আলঙ্কারিক 
ব্যণীত হার অলঙ্কারের চমংকারিত্ব সপূর্ণ অনুভব করা সাধারণ পাঠকের সাধ্যাযত্ত 


পন ১৩১৮]... প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৯ 


নহৈ। ইহা সত্য বটে যে, মাঘ, নৈষধ প্রভৃতির অপর্ধ্যাপ্ত অলস্কারের পারিপাট্য সত্বেও আমর! 
কালিদাসের পর্যাপ্ত উপমারদ্দিরই অধিক অনুরক্ত, তথাপি এক শ্রেণীর সমালোৌচকের 
নিকটে মাঘের কাব্য কালিদাসের কাব্য হইতেও প্রীতিকর হইয়াছে। 

“উপম! কালিদাসস্য ভারবেরর্৫থগৌরবম্। 

নৈষধে পদলা'লিত্যং মাঘে সত্তি ভ্রয়ো গুণাঃ ॥৮ 

এই প্রসিদ্ধ উদ্তট-প্লোকটাই তাহার প্রমাণ। অতএব সেইরূপ অনেক ব্যক্তি যে, 

বিদ্যাপতির পদাবলী হইতেও গোৌবিন্দদীসের পদাীবলির সমধিক প্রশংসা করিবেন, ইহা 
বিচিত্র নহে । আমরা বাঁহুল্যভয়ে গোবিন্দদাসের সাধারণ উপমা-রূপকাদি ত্যাগ করিয়া 
তাহার জটিল অলঙ্কারের ২।১টা উদীহরণ দিব । 


শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে শ্রীরাধার মান অপনোদন করিবার জন্য বলিতেছেন £__ 
“মনমথ-মকর ভরহি ভর-কাতর 
মঝু মানস-ঝষ কাপ। 
তুয়া হিয়া হার-তটিনী-তট কুচ-ঘট 
উছলি পড়ল দেই ঝাপ ॥ 
স্থন্দরি ! সম্বরু কুটিল কটাখ। 
কলসীক মীন বড়শী কিয়ে ভারসি 
0955 এ অতি কঠিন বিপাক ॥ পন | 
পুন দেই ঝাপ পড়ল যব আকুল 
নাঁভি-সরোবর মাহ। 
তাহি রোমাবলী ভূজগী-সঙ্গ-ভয়ে, 
ত্রিবলী-বেণী অবগাহ ॥ 
তাহি কিরত কত কত মনোরথ 
দৈবকি-গতি নাহি জান ॥ 
কিঙ্কিনী-জালে পড়ত ভেল সংশয় 
গোবিন্দদাস রসগান ॥” 
অর্থাৎ আমার চিত্তূপ মীন মন্মথরূপ মকরের ভয়ে ভয়াতুর "হইয়া কাপিতেছিল; ;) তোমার 
বক্ষের ( মুক্তা ) হাররূপ তরঙ্গিণীর তীরে ( তোমার ) কুচরূপ কলসী দেখিয়া উল্লসিত হইয়া 
( তাহার মধ্যে ) পতিত হইল। হে সুন্দরি! তুমিকুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর;--কলসীর 
মধ্যস্থিত মীনের উপর ভূমি বড়শী নিক্ষেপ করিতেছ, ইহা দারুণ ছুরদৃষ্ট। ( কটাক্ষরূপ: বড়শীর 
ভয়ে ) অস্থির হইয়া ( আমার চিত্তরূপ মীন ) পুনরায় যখন ( তোমার ) নাভিরূপ সরোবরের 
মধ্যে পতিত হইল, (তখন) সেখানে রোমাবলি-রূপ কাল-ভুজঙ্গীর সঙ্গ-ভয়ে ভ্রিবলীরপ অপ্রশস্ত 
জল-আ্রোতের মধ্যে প্রবেশ কর্সিল। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে ( তাহার ) কতই বাসনা 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


হইতে লাগিল (কিস্ত) দৈবের গতি (কেহ) জানিতে পারে না৷ ? ( তখন সে ) কিন্কিনীরূপ জালে 
পতিত হইয়! (উদ্ধার পাইবে কিনা) সংশয় উপস্থিত হইল । গোবিন্দদাঁস রসগান করিতেছে”। 

উদ্ধত পদটির আদি হইতে অস্ত পথ্যন্ত স্থবিস্তস্ত বিচিত্র বূপক-রাজিতে শ্রীকৃষ্ণের বিলাঁস- 
বাসনা কি অপূর্ব কৌশল ও রসিকতার সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে! আমরা 'মার একটিমাত্র 
অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। 

খণ্ডিত! নায়িকা শ্রীরাধ। শ্রীরুষ্ণকে তীব্র বিদ্রপের সহিত বলিতেছেন-- 
“নথপদ হৃদয়ে তোহারি । 
অন্তর জলত হামারি। 
অধরহি কাঁজর তোর। 
ধ্দন মলিন ভেল মোর ॥ 
হাম উজাগরি রাতি। 
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি || 
কাহে মিনতি করু কাখ। 
তুছ' হাম একই পরাণ ॥ 
হামারি রোদন অভিলাঁষ। 
তু ক গদগদ ভাষ ॥ 
সবে নহ তনু তন সঙ্গ । 
হাম গোরী তুছ' শ্তাম-অগগ ॥ 
অভয়ে চল নিজ বাস। 
কহর্তহছি গোবিন্দদীস ॥৮ 
অর্থাৎ "তোমার হৃদয়ে ( অপর নায়িকার প্রদত্ত ) নখচিহ্ৃ; কিন্তু) আমার হৃদয় জলিতেছে। 
তোমার অধরে কাজল, (কিস্ত) আমার মুখ মলিন হইয়াছে ; আমি রজনী জাগরণে কাটাইয়াছি 
( কিন্ত) তোমার চক্ষুর বর্ণ আরক্ত হইয়াছে। হেক্‌ষ্ণ! তুমি কিজন্য অনুনয় কারতেছ, 
( দেখা যাইতেছে ) তুমি আর আমি এক আত্মা। আমার ক্রন্দনের ইচ্ছ! হইতেছে, (কিন্তু) 
তোমার গদগদ বাক্য নির্গত হইতেছে । শুধু (তোমার 'ও আমার দেহেদেহে মিলন নাই, 
আমি গৌরবর্ণা; তুমি শ্ঠামাঙ্গ ; অতএব গোবিন্দদাীস কহিতেছে নিজগৃহে যাও ।” 

উদ্ধৃত পদ্টিকে অনস্কারশাস্ত্রোস্ত অসঙ্গতিনামক অর্থালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। এক- 
স্থানে কারণ আছে, অন্ত স্থানে কার্যের উৎপত্তি হইতেছে-_-চমৎকারিত্বের সহিত এমন যদি 
কোন বিষয় বল! ধায়, তাহাকেই অসঙ্কতি-অলঙ্কার বলে। মন্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে ইহার 
ৃষ্টান্তস্বক্বপ একটা নুপ্রীচীন প্রাকৃত গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সংস্কত অনুবাদ এই-. 

প্যন্তৈষ ব্রণস্তক্তৈব যেদনা ভগতি লোকস্তদলীকম্‌। 
দন্তৃক্ষতমধপে বধবাঃ বেদনা সগত্বীনাম্‌ ৮ | 


গোবিশদামের অনঙ্গতি-অলঙ্ক।র 


। ঈন১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০১ 


- অর্থাৎ “ক্ষত যাঁর তারি সে বেদনা 
বলে লোকে ;-মিথা। এ ন্চন; 
দস্ত-গ্ষত বধূর অধরে 
জলে কিন্ক সপত্বীর মন !” 
সম্ভবতঃ এই কবিতাটার ভাব লইয়াই জয়দেব গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা নায়িক! শ্রীরাধার 
সুখ দিয়া বলিয়াছেন-_ ॥ 
“দশনপদং ভবদধরগতং মম জনমতি চেতসি থেদম্‌। 
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব ব্পুরেতদভেদম্‌ ॥” 


“তোমার অধর-গত বটে এ দশন-ক্ষত 
আমার অন্তরে কেন দেয় সে বেদন ? 
এখনে! যে তোমা সহ অভিন্ন আমার দেহ 


এ ধারণা মম কিহে হবেনা ভঞ্জন ?” ( নত্কত পঞ্চানুবাদ ) 

স্থতরাং গোবিন্দদাস যে, তাঁহার এই পদের মূলভাবটি জয়দেব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি জয়দেবের প্রদর্শিত একটি অসঙ্গতির স্থলে চারিটি অসঙ্গতি 
দেখাইয়াছেন ; তার পরে জয়দেবের শ্রীরাধার মনোগত ভাবটি এই যে, যখন শ্রীকৃষ্ণের অধরে 
ক্ষত তাহার মনে বেদনা দিতেছে, তখন ইহাদারা অবশ্তই উভয়ের দেহ অভিন্ন থাকাই প্রমাণিত 
হয়, কিন্ত তিনি নিতান্ত অগ্রির আঁচরণ-কারী শ্রীকুঞ্ের সহিত তীহার প্রভেদ্দ চিন্তা করিতে 
ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ এক হইবেন কেন ? গোবিনদদীসের শ্রীরাধা চারিটি 
বিশিষ্ট কারণে শ্রীকষ্ণের সহিত নিজের আত্মার একত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি উভয়ের 
দেহের একীভাব মোটেই স্বীকার করেন না। তীহার মতে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় 
শ্বেতাঙ্গী ও কৃষ্ণাঙ্ষের একীভাব অসম্ভব । “গৌরী” ও “শ্তাম-অঙ্গ” শব্দের ভাবার্থ দ্বারা 
আরাধা বৌধ হয় এ কথাও বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি সাদা অর্থাৎ সরলপ্রকৃতি, আর শ্রী 
কালো অর্থাৎ মলিন বা কদাচাঁরী, সুতরাং উভয়ের মিলন হইবে কি প্রকারে ? বস্ততঃ সেই 
সময়ে যে উভয়ের দেহের মধ্যে মিলন নাই, একথা শ্রীকৃষ্ণেরও অস্বীকার করার উপায় নাই 
অতএব শ্রীরাধার নিকট সম্পূর্ণ নিরুত্তর ও অগ্রতিত হইয়৷ গোবিন্দদাসের -স্থপরামর্শ অনথসারে 
তিনি নিজ গৃহে যাওয়া ব্যতীত আর কি করিতে পারেন ? 

এস্লে ভাববৈচিত্র্যের জন্য সমধিক প্রশংসা কাহার গ্রাপ্য রসজ্ঞ পাঁঠকবর্গই তাহার 
বিচার করিবেন । 

গ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মাত্রেরই সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বার! কাব্যের উপা- 
_ দন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্ত রসবতাই কাব্যের 
জীবন; রস না থাকিলে শত অলম্কারের দ্বায়া সঞ্জিত হইলেও 
কোন রচনাকে কাব্য বলা যাইতে পারে ন|। 


গোবিনদদামের কম-বৈচিত্রয 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সখা! 


আলঙ্কারিকদিগের এই সিদ্ধান্তের মূলে বেদান্তের “রসো৷ বৈ সঃ” ইত্যাদি তত্বটি 
অস্তনিহিত আছে। সংসারের প্রেম, হাস্য, বীরত্ব, বিশ্বয় প্রভৃতি নানারসের (00100810908) 
পরিচালনায় যে ক্ষণিক আনন্দ তাহা যদিও বেদান্তের বর্ণিত সেই অসীম ব্রহ্গানন্দ হইতে 
স্বতন্ত্র বস্ত,কিন্ত আমরা প্রথমে ক্ষণিক আনন্দের পথে চলিয়াই সেই অসীম আনন্দের 
বার্তা পাইয়া থাকি, এইজন্যই প্রকৃতি আমাদিগের আসক্তি ও সুখান্ভৃতি এ প্রেমাদি 
রসাম্মিকা মনোবৃত্তির ৪উপরে স্থাপিত করিয়াছেন। স্থতরাং যে রচনায় সেই সকল 
রসাত্মিক! মনৌবৃত্তির উদ্রেক হয় না, তাহ! যে আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর হইতে পারে না, 
এবং আমাদিগের সহান্ভৃতিও আকর্ষণ করিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝ! যাইতে পারে। 
আর ম্যাথুআল ও, কালণইল, রসকিন্‌ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী সমালোচকদিগের 
* মতানুসারে লোকোত্তর আদর্শ স্থ্টি দ্বারা মানবগণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে 
উদ্বোধিত করাই যদি শ্রেষ্ঠতম কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও কেবল 
আমাদিগের স্ুখ-ছুঃখময় জীবনের নানা মনোবৃত্তিগুলির সাহাযেই সেই আদর্শ আমা- 
দিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সুতরাং যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, রসই যে 
কাব্যের প্রাণ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। 
গোবিন্দদাসের পদাবলিতে এই রস কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে আমরা এক্ষণে তাহার 
আলোচন! করিব। ৃ 
বৈষ্বকবির পদাবলি রসের অনন্ত ভাগ্ার। তাহীতে না আছে এমন রস নাই। 
বিশেষতঃ গীতিকাব্যের অসাধারণ উপযোগী বলিয়া তাহাতে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ের সুমধুর প্রেম-লীলা 'ও সেই প্রেমের পূর্বরাগ, উৎকঠা, 
মিলন, রসোদগার, মনে বিরহ, বিরহান্তে মিলন, রসোল্লাস প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থাগুলি যেরূপ 
চমৎকার স্বাভাবিকতা ও অপূর্বব কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে বোধ 
হয় তাহার তুলন| বিরল। গোবিন্দদাস যে কেবল অলঙ্কারের পারিপাট্যেই শ্রেষ্ঠ, তাহা 
নহে, কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ না হইলেও তিনি প্রেমের পূর্বোক্ত 
অবস্থাগুলির যে সমুজ্জল চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরকাল একজন 
অতি শ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়া সমাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় গোবিন্দদাসের কাব্য- 
রসের অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার স্থান আমাদিগের নাই। সুতরাং আমরা তাহার কতিপয় 
রসচিত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। 
নবীন অনুরাগে শ্রীরাধার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই বর্ণনা 
করিতেছেন-... “তুনইতে চমকই গৃহ-পতি রাব। 
তুয়া মঞ্জীর-রবে উনমতি ধাব || 
নাহ ন! চিহই কাল কি গৌর। 
জলদ নেহারি ময়নে বর লোর ॥ 


গোবিন্দদাসের কবিতার রস 
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কীহা তুহু গৌরী আরাধলি কান। 
জানলু রাই তোহে মন মান ॥ 
স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই | 
'একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥ 
পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল। 
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥ 
মুরলী-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই। 
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই ॥ 
এঁছন মরম যত অভিলাষ। 
কতহু নিবেদব গোবিন্দদাম ॥৮ 
এস্থলে কবি শ্রীরাধার কতকগুলি পরম্পর বিরুদ্ধ বিচিত্র কার্যের বর্ণনা দ্বারা অল্লকথায়, 
অপূর্ব কৌশলে তাহার প্রেমের যে আবেগ ও তন্মসত। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
বস্ততই অতি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য। অল্পকথায় অনেকভাব প্রকাশ পাইলে আলঙ্কারিকগণ 
তাহাকে “ধ্বনি” বা প্ব্যঞরনা” বলেন। এই ব্যঞ্জনাই শ্রেষ্ঠকাব্যের লক্ষণ। সখী যদি শ্রীকৃষ্ণকে 
ব্লিত যে, *শ্রীরাধা তোমার প্রতি অন্ুরক্তা, সে তোমার প্রেমে তন্ময় ইত্যাদি” তাহা হইলে 
আমর! “অন্ুুরক্ত' “তন্ময়? 'এইরূপ কতকগুলি বড় বড় কথাই শুনিতাম বটে, কিন্তু সেই অন্ুরাগ 
আর তন্ময়ত! যে কি বস্ত তাহা দেখিতে পাইতাম না । আলঙ্কারিকদিগের মতে তাহাতে "স্ব- 
শব্দ-বাচ্যত।” দোষ ঘটিত; কিন্তু কবি একবারও বাক্যে “অনুরাগ” “তন্ময়তা” ইত্যাদি শবের 
ব্যবহার ন৷ করিয়া “শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব” ইত্যাদি বাক্যের ব্যঞ্জনা দ্বার! শ্রীরাধার 
প্রেমের আবেগ, গভীরতা ও তন্ময়ত্ব প্রকাশ করায় কবিতাটা কাব্যাংশে অত্তি চমৎকার 
হইয়াছে। | 
প্রণয়-কলহান্তে অনুতাপিত৷ শ্রীরাধার একটা চিত্র দেখুন | শ্রীরাধ! সথীকে বলিতেছেন-_ 
“কুলব্তী কোই নয়নে জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 
কান হেরি জনি প্রেম বাট়ীয়ই 
_ প্রেম করই জানি মান ॥ 
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ । 
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে 
কানু সঞেরে কি করব রোষ ॥” ইত্যাদি । (প-ক-ত ) 
অর্থাৎ কোন কুলবতীই যেন নয়নদ্বারা কাহারও পানে তাকায় না; আর দিই বা তাকায় 
তাহা হইলেও যেন কানগুর পানে চাহে না ; আর বদিই বা চাহে, তাহ! হইলেও যেন কানুর 
প্রতি. প্রেম বাড়ায় না; আর বদি প্রেমও বাড়ায়, তাহা হইলেও যেন মান করে না । (আমি 
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এই সমস্তই করিয়াছি ) অতএব নিজের ' অপরাধ স্বীকার করি। আমার মান-দপ্ধ জীবন 
এখনও বাহির হইতেছে ন! ( ইহাতে নিজের জীবনের প্রতি রাগ না করিয়া) কানুর প্রতি 
কিরাগ করিব? এস্থলে শ্রীরাধার ন্যায় কুলবতীদিগের বিষম সমস্যা, শ্রীকষ্জের অনিবার্ধ্য 
মোহিনী শক্তি, দৃষ্টিমাত্র তাহার প্রতি শ্রীরাঁধার গভীর প্রেমোদ্রেক ও সেই প্রেমের আতিশয্য 
ও তন্ময়তাবশতঃ সম্পূর্ণ আত্মীভিমানের বিসর্ভজান, কবি অল্প কয়েকটা কথায় ব্যঞ্জনাশক্তির 
দ্বারা যেরূপ অপুর্র্ব কৌশলে পরিশ্ফুট করিয়াছেন, তাহার তুলনা যে কোন সাহিত্যে বিরল। 
বিরহিণী শ্রীরাধার একটি চিত্র দেখুন-_শ্রীকষ্ণ মথুরায় যাইয়া ব্রজে প্রত্যাগমনের কথ৷ 
যেন বিস্বৃত হইয়্াছেন। তাই শ্রীরাধার সখী মথুরায় যাইয়া সথীর 'বস্থ। বর্ন করিয়া 
র শ্রীকঞ্চকে বলিতেছেন, ূ 
| “ভাল ভেল মাধব তুহ' রহু দূর । 
অযতনে ধনীক মনোরথ পুর ॥ 
কী ফল অধ্বরে হিম-খতু-রাতি । 
বাহা। শুতলি কিশলয়-দল-পাঁতি ॥ 
কী ফল নিয়ড়ে হতাশন মন্দ | 
নিতি নিতি উদ্নত গগনহি চন্দ || 
কাহে সিনাযর়ব উতলত বারি। 
নয়নহি তাপনি সলিল উতারি ॥ 
ধ্রছন গণইতে তুয়াগুণ কোটি। 
মানল পৌখক যামিনী ছোটি ॥ 
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত। 
কিয়ে শীতল কিয়ে তপন-চরিত ॥ 
গোবিন্দ্পাস কহ এতন' সম্বাদ। 
তনু জীবন দুহু' ধনীক বিবাদ ॥* ূ 
অর্থাৎ “হে মাধব! তুমি দূরে রহিয়াছ (ইহা ) ভালই হইয়াছে; তুমি দূরে থাকায় ) 
বিন! যত্বেই ধনীর (নীত খতুর ) আবশ্যকীয় কাঁধ্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে। শীত কালের রজ- 
নীতে (অধিক) বন্ত্রাদির কি প্রয়োজন? শ্রীরাধা সে সময়ে পল্লব-শয়নে শুইয়া থাকে। 
নিকটে স্থুখোষ্চ অমি রাখিয়! কি প্রয়োজন ? রাত্রিতে ত চন্দ্রই গগনে উদ্দিত হয়! শ্রীরাধাকে 
উঞ্ণজলে কেন স্নান করাইব ।-__তাহার নয়নযুগলই তপ্তবারি বর্ষণ করিতেছে ! সেইরূপ 
তোমার অনস্তগুণের কথা আলোচনা করিতে করিতে পৌষমাসের রাত্রি তাহার নিকট ছোট 
বলিয়া বোধ হয়; কেবল স্ৃ্যযটা তাহার নিকট শীতল কি উঞ্ণ বোধ হয় তাহাই বুঝিতে পারি 
না। গোবিন্দদীস কহে এইমাত্র সংবাদ বলিলেই হয় যে, ধনীর দেহ ও জীবন .এই' দুইটার 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে !" এই কবিতার ভাবার্থ পরিষ্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করার আবশবক 
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নাই। ইহা অপেক্ষা তীব্রতর বিদ্রপাঁক্মক আক্ষেপের সহিত বিযহিণী শ্রীরাধার অবস্থার 
বর্ণনা এবং শ্রীকষ্ণের প্রতি ভৎসনা আর কিছু হইতে পারে কি? কৃর্য্ের উত্তাপে শ্রীরাধা 
গ্রীষ্ম কিন্বা শীত-ভার প্রকাশ করে না, ইহার দ্বারা কবি অপূর্ব্-কৌশলে দেহের প্রতি তাহার 
উদাসীনতা বুঝাইবাছেন। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমরা গোবিন্দদাসের 
রসবর্ণনার দৃষ্টান্ত স্থলে ঘে কয়েকটা কবিতা উদ্ধত করিয়াছি, সেই কয়েকটারই বর্ণনার ভঙ্গীতে 
বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিব্রাকেই আলঙ্ক।রিকের! অর্থালঙ্কার বলিয়া! থাকেন; অর্থা- 
লঙ্কারের সংখ্যার কোন ইয়ন্তা নাই । তবে আলঙ্কারিকের! তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রকার- 
গুলির স্বতন্ব স্বতন্ব নাম নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র । নি ত কবিতাগুলিতে কি কি অলঙ্কার 
আছে, এস্লে তাহার আলোচনা করা অনাবন্ঠক' এই স্থলে ইহাই কেবল বক্তব্য যে গোবিন্দ- 
দাস এরূপ অলঙ্কারপ্রিয় ও অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শা ছিলেন যে তাহার রসভাবাত্মক 
কৰিতাগুলিতেও নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিয়! চমংরুত হইতে হয়। বিদ্ঞা- 
পতির বয়ঃসন্ধি, সখীশিক্ষা 'ও সন্ভোঁগের বর্ণনা অভ্রলদার | পরবর্তী বৈষ্ুবকবিগণ মধ্যে যদিও 
অনেকেই প্র সকল বিষয়ে বিগ্ভাপতির অনুকরণে পদরচনা করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই 
গোবিন্দদাসের স্াঁয় কৃতকাধ্য হইত পরেন নাই। তুলন! করিয়া দেখাইবার আমাদিগের 
স্থান নাই। কৌতুহলী পাঠকবর্গ গোবিন্দদাসের “ধরি সখি-আচর ভই উপচঙ্ক।” (প-ক-ত 
৭৫ পৃষ্ঠা ) ) «সৌর ভ-আগরি "বাই সুনাগরী কনকলতা-সম সাজ” ( এ ৭৬ পৃঃ) “ম্থরত-তিয়াসে 
ধয়ল পহু' পাণি।” (এ ৪৫ পৃষ্ঠা )ইত্যাদি পদপগ্ডাল পাঠ করিয়া! দেখিবেন । 

.গোবিন্বদীস হাস্তরসের বর্ণনায়ও বেশ পটু শিলেন। তাহার কোন কোন পদে হান্তরসের 
সুন্দর বিকাশ হইয়াছে । কৌতৃহলী পাঠক ণঅ।কুল চিকুর চুড়ে।পরি চন্দ্রক” পে-ক-ত্ত ২৯২ পৃঃ) 
“সহজই গৌরী. রোখে তিন লোচন” (রী ২৯৩ পৃষ্ঠা) “রামক নীলবসন কাহে .পিন্ধ', 
( তী ১৭৯৭ পৃষ্ঠা ) “রাধা-বদন টাদ হেরি ভুলল, শ্তামক নয়ন-চকোর” €এঁ ১৮০৬) ইত্যাদি 
পদগুলিতে গোবিন্দদাঁসের হাস্তরসের পরিচয় লইবেন । 

আমরা স্থানাভাবে গোবিন্দদীসের অন্য কোন রমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না । 
কিন্তু তাহার ভক্তি-ভাব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বিশেষ অবিচার কর! হইবে। এই ভক্তি- 
ভাবটা মহা প্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণবকবি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি মগীপ্রতুর আদর্শ-জীবনের 
ইহা স্বাভীবিক ফল। পরবর্তী অন্তান্থ কবির ন্যায় গোবিন্দদাসও যে মহা প্রভুর সম্বন্ধে ভক্তিপূর্ণ 
পদাবলি রচন৷ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সুতরাং আমর। তৎসম্বন্ধে কোন 
কথা বলিৰ না। গোবিন্দদাস যে সংস্কতপ্রায় লমধুর শব্দাবলির দ্বার! শ্রীরুষ্ণের নানাবিধ 
অবস্থার উপবোগী বছুপংখ্যক বিচিত্র রূপ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমর! তাহার সম্বন্ধে ছুই 
চারিটা কথা বলিতে চাই । 

এইরূপ বর্ণনাগুলি সংস্কৃত-স্তোত্রের ন্যায় অতি সুমধুর এবং তজ্জগ্ত কৃষ্ণভন্তগণের বড়ই 
প্রিয় । বিদ্বাপতি ও চণ্ীদাসের পদাবলিতে এই জাতীয় কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং 
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পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাঁসই ইহার শ্রেষ্ট প্রবর্তক বলিয়া! চিরকাল পুর্ধিত হইবেন। আমর! 
গোবিন্দের অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থলে__“কুবলয়-কন্দন-কুন্গুম-কলেবর 
কালিম-কান্তি-কলোল ।” ইত্যাদি পদটি উদ্ধত করিয়াছি। 
গোবিন্দদাসের এ জাতীয় রূপবর্ণনা আরও অনেক আছে। কৌতুহলী পাঠক পদবল্পতরুর 
৪র্ঘ শাখায় ষড়বিংশ পল্পবের ৫1৮১২১৩১৫২৬ সংখ্যক পদপ্ালি দৃষ্টি করিবেন। 
এখন কবিত্ব অনুসারে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাসের স্থান কোথায়, তাহা বলিলেই 
আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয় । পণ্ডিতমগ্লী যদিও অনেক সময়েই জনসাধারণের মনভামত 
বড় একটা গ্রা্হ করিতে চাহেন না, কিন্ত তাহ! যে তুচ্ছ করার 
ূ বিষয় নহে,অনেক সময়েই বে শ্রেষ্ঠ পণ্তিত-বিশেষের ব্যক্তিগত 
মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতই অধিক অভ্রান্ত বলিয়! প্রমাণিত হয়-_ইহাঁর দৃষ্টাত্ত 
সাহিত্য-জগতে বিরল নহে। স্থুপ্রসিদ্ধ ইংরাঁজ-কবি বাঁইরণ সেক্ষপীয়রের অদ্ধিতীয় নাট্য- 
কীব্যগুলি হইতেও পৌপের কব্তীর অধিক ,অন্তরীগী ছিলেন আমীদিগের দেশেও 
কোন কোন পণ্ডিতমহাশয়কে কালিদাঁসের কাব্য অপেক্ষা মাত নৈষধ কিন্বা ধাণভট্রের 
রচনারই অধিক পক্ষপাতী দেখা যায়।. এই সকল স্থলে পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন বটে, 
কিন্ত বহু শতাব্দী হইতে জনসাধারণ যে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোন 
্রাস্তি দৃষ্ট হয় না। . তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কবির জীবদ্দশায় তাহার 
সম্বন্ধে কোন অন্রান্ত মতামত জনসাধারণের নিকট পাইবার আশ! করা যায় না; কারণ 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, জনসাধারণের বহুকাল-ব্যাপী মতামত কালরপী 
বিরাট-পুরুষের গুঢ় ও অন্রান্ত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালের এই নিরপেক্ষ 
দৌষগুণ-বিচারে আমর! যোৌগ্যতমের জয়ের দৃষ্টাস্তই দেখিন্ডে পাই। 
গোবিন্দদাসের সমসাময়িক জনসাধারণ প্রায় একবাক্যে বিগ্তাপতি ও চণ্ডীদামের পরেই 
কবিত্ব অনুসারে ৬গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । আজ সাড়ে তিনশত বৎসর 
হইতে চলিল-_গোবিন্দের সম্বন্ধে সাধারণের এই মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলির যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত 
হইয়াছে_-পদলালিত্য, অনুপ্রীশচ্ছট। ও অলঙ্কার-পটুত্বে তাহার কবিতা পদাবলি-সাহিত্যে 
অতুলনীয়। কাব্যের প্রাণ রষাত্মকতাবিষয়ে যদিও তাভার কবিত্ব অপেক্ষা বিগ্কাপতি ও 
চ্তীদাসের কবিতা৷ শ্রেষ্ঠ, তাহা! হইলেও রঙ-বিকাশে গোবিন্দদাস অপটু নহেন। অনেক 
স্থলেই তাহার রস-চিত্র শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত হইয়াছে । স্থৃতরাং তাহার অপেক্ষা জ্ঞানদাস, 
বলরামদাস প্রভৃতি কোন কোন কবির বিশুদ্ধ ৰাঙ্গীনা পদ-রচন! অনেক স্থলেই উতকৃষ্টতর এবং 
কোন কোন রস-চিন্র কোন স্থলে উজ্জবলতর হইয়া থাকিলেও আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্াপতি 
ও চণ্ভীদাসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিলে অঙঙ্গত হইব না। (ক্রমশঃ ) 
|  জীসতীশচন্দ্র রায় 


গৌবিন্দদাসের কবিস্ব | 


্ে 


র | শ্রীকষ্ণচৈতন্াদেবায় নমঃ 
পাট-পর্য্যটন 
শীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানি্ণয় 


আমরা দেনুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সমস্ত প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে এই ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত পুঁথিখানিতে অনেক শ্রীচৈতন্তভক্তের জন্মস্থান এবং পাঁট- 
বাটীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিয়া সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আশা 
করি ইহাতে বছ সাহিত্যসেবীর বিশেষ উপকার হইবে, কারণ অনেকে বহু ভক্তের জন্গস্থান 
সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন । দৃষটাস্তস্বরূপ 
শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুর, বাস্থ, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য | গ্রন্থের লেখক 
অভিরাম দাসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মূল পুঁথিখানি সাহিত্য-পরিষৎ- 
পুস্তকালয়ে প্রদান করিতে বাসনা আছে। 

( শ্রীলোচনদাসের ছুর্লভসার ও আনন্দলতিকা, বৃন্দাবন দীসের ভক্তি-চিস্তীমণি ও তত্ব- 
বিলাস, আনন্দলহরী, রাধিকামোহন প্রভৃতি এবং নরোন্তম দাসের আনন্দ বিলাস, ভাঁবামৃত 
ও প্মরণ-মঙ্গল প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রিকায় 
প্রকাশিত হইবে ।) 

পাট পরিক্রমা ষে যে করিবারে হয়। 

সংক্ষেপে দিঙ্মাত্র লিখিয়ে নিশ্চয় ॥ 

পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়। 

ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা পাট কয় ॥ 

চৌত্রিশ পাট যে যে গ্রামে তার নাম কহি। 

ক্রমাগত নাম সব শুনহ নিশ্চহি ॥ 

যেই গ্রামে যার বাস আছিল নিদ্ধীর ৷ 

নাম গ্রাম লিখি মুখ করি পরিহার ॥ 

নবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়। 

কাটোড। প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয় ॥ 

একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাঁস। 

প্রীনিত্যানন্দের ছুই ধাম জানিব! নির্যাস ॥ 

শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শাস্তিপুরে হয়। | 
এই পঞ্চধাঁম সবে জানিহ নিশ্চয় ॥ ..* 
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অভিরাম পুবেৰ স্থাদাস খানাকুলে স্থিতি। 
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥ 
হলদা মহেশপুর স্ন্দরানন্দের বাঁস। 
স্ন্দরানন্ন পুর্ণ সদাম জানিবা নিশ্চয় ॥ 
কীচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙিতে বাস। 
ধনঞীয় বন্ুদাম জানিব! নির্যাস ॥ 
অশ্থিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস। 
গোৌরীদাস পূর্বে স্থুরল জানিব! নিধাস ॥ 


আকৃনা মাহেশে জন্ম জাগেশরে স্থিতি । 


কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি ॥ 
কমলাকর মহাবল পুর্বব নাম হয় । 

উদ্ধারণ দত্তের বাস কুষ্ণপুর কয় ॥ 
হুগুলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম । 
উদ্ধারণ স্থবাভ জানিবা পুর্ব নাম ॥ 
সাগুণা সরডেঙ্গা স্বখসাগর নিকটে | 
মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে ॥ 
মহেশ মহাবাহু পুর্বেব জানিবা আখ্যান । 
বড়গাছিতে বাস শ্রীকৃষ্ণদাস নাম ॥ 
পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল। 
বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জম্মিল ॥ 
বোদখানাতে হলদা পরগণা জা'নিবা সর্ববজনে | 
ঈদাম সখা পুরুষোত্তম পুর্ব আখ্যানে ॥ 
সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি । 
পরমেশ্বর অজ্জুনসথা পুর্বেব এই খ্যাতি ॥ 
মাধবের সখা এই পাগুব নহে। 

হিরণগী। স'চড়া পীচড়া সর্ব জনে কহে ॥ 
আকাইহাটে কাল! কৃষ্ণদাসের বসতি | 
পূর্বেবেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি ॥ 
খোলা-বেচা শ্ীধরের নবদ্ীপে বাস। 
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মধুমজল পূর্বেব এই জানিবা নির্যাস ॥ : 
এই যে দ্বাদণ পাট হইল লিখন। 

ভক্ত বাস ষে যে গ্রামে শুদহ কথন ॥ 
শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গ্রীহটে জন্ম হয়। 
প্রভুর নিকটে আসি নব্দ্বীপে রয় ॥ 
পণ্ডিতের ভ্রাতস্পুত্র তার শাখা হয় টা 
নয়নানন্দ মি নাম ভরউপুরে রয় ॥ 
আড়িয়ীদহে গ্দাধর দাসের বসতি | 

স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা! স্থিতি ॥ 
স্বরূপ ললিতা পুর্বে জানিবা আখ্যানে । 
বিসখিকা রামানন্দ জানিবা সর্ববজনে ॥ 
রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী-তীরে। 
দক্ষিণ দেশেতে বাস প্রীবিদ্ভানগরে ॥ 
পাট-পর্যটন মধ্যে না হয় গণন | 

নীলাচল গেলে তার হয়ত ভ্রমণ ॥ 
কীচড়াপাড়া কুমারহটে শিবানন্দের স্থিতি । 
পূর্বে সুচিত্র। নাম ইঞ্চির হয় খ্যাতি ॥ 
কুলীন গ্রামেতে বন্তু রামানন্দের স্থিতি | ' 
চম্পকলতিকা পুর্বেন যার নাম খ্যাতি ॥ 
মহাঁপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ | 

ঢুই তিন ভত্তুবাসে-মহাপাটাখ্যান ॥ 
গ্রন্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম। 

এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥ 
গোবিন্দঘোষ রঙ্জাদেবী বাস্ছ শ্বদেবী কয়। 
মীধবধোষ তুঙ্গবিষ্ভা জানিবা নিশ্চয় ॥ 
কোউরহটে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস। 
ইন্দুরেথা সখী পুরে জানিবা নির্যাস ॥ 
জনুবাদ বিধেয় মাম এইমাত্র হৈল। 

ধাঁবে আর বিধেয় মাম লেখা নাহি গেল! 
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যে যে পরিক্রম৷ করিবারে হয়। 

সে সকল গ্রাম লিখি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
গ্রাম আর ভক্ত নাম করিয়ে লিখন। 
অপরাধ ক্ষমা কর সর্বভক্তগণ ॥ 
শ্রীমন্ত মহাপাট জানিব! সর্বজন । 
শ্রীখণ্ডে অনেক ভক্ত-লভিলা জনম ॥ 
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 

' চিরঞ্জীব কবিরাজ আর স্থুলৌচন ॥ 
সরকার ঠাকুর খ্যাতি করে তক্তগণ। 
অনেক ভক্ত জন্মহেতু মহাপাটাখ্যান ॥ 
কুলিয়৷ পাহাড়পুর ছুইত নিষ্ার। 
বংশীবদন কবিদত্ত সার ঠাকুর ॥ 
এই দুই গ্রামে তিনে সদত থাকয়। 
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥ 
“কাচড়াপাড়া কুমারহট্ের শুনহ কথন' । 
শ্রীকান্ত সেন কবিকর্ণ শ্রারাম পঞ্চিত প্রকটন ॥ 
পানিহাটী গ্রামে রাঘব দয়মন্ত ধাম। 
রাঘবের ঝালিবলি আছয়ে আখ্যান ॥ 
বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস। 
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তমদাস ॥ 
চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম। 
উক্তগণ যে যে ছিল! কহি তার নাম | 
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর । 
ীরুদ্রপন্ডিত আদি বাস সবাকার | 
বেলুনে অনস্তপুরী মহিমা গ্রচুর | % 
বগনপাড়ীবাসী শ্রীরামাঞ্ি ঠাকুর | 
গোপ.তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী । 

ূ বৃন্দীধনচন্দ্র সেবেন করিয়৷ পিরীতি । 
৬ (বনুনস্পবর্ধমানজেলাক়্ অস্তনতি বড় বেনুন-গ্রাম। 
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জিরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী। 
যশড়াতে জগদীশ নিত্য বিনোদী ॥ 
হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী-স্তৃত। 
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভূবন-বিদিত ॥ %& 
নতিগ্রাম জন্মস্থান স্থিতি দেন্দুড়াতে। ৭* 
শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥ 
বরাহনগরে ভাগবতীচার্য্ের বাস। 
নৈহাটীতে রূপসনাতন আছিল! নির্নাস॥ 
যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়। 
সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয় ॥ 
পাট-নির্ণয়-গ্রন্থে ; আছয়ে বিস্তার । 
তা দেখি এই চুম্বক হইল নিদ্ধীর ॥ 
পাটপর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। 
অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল ॥ 
ইতি পাট-পরিক্রমা পাট-পর্য্যটন*সমাপ্ত। 
অতিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত । 
ত৷ সতার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত ॥ 
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস। 
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥ 
বুঢ়নগ্রামেতে হরিদাসের বসতি । 
হেলাগ্রামে পাখীয়া গোপালদাসের স্থিতি ॥ 
পাঁকমাল্যাটিতে বাস গুন্্যানারায়ণ। 
সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন ॥ 
দাড়িয়ামোহন নাম বলে সর্ববজনে । 
কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে ॥ 


* শীবৃন্দাবনদানকে কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ ব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 

1 দেন্ুড়া_ইছার বর্তমান নাম দেন্দুড় বা দেহুড়, এখানে শ্রীবৃন্দাবনঠাকুরের পাট 
এখনও বিদ্যমান । 

+ পাটনিরণয-গ্রন্থ যদি কাহারও নিকটে থাকে, সন্ধান দিক বাধিত করিবেন। 
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মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম। 

সলিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥ 
ভঙ্গমোড়াতে বাস স্ুুন্দরানন্দ নাম। 
পরম বিদ্বান্‌ বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥ 
দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধৃত। 

সোনাতোলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাসনিশ্চিত ॥ 
মালদহে মুরারি দাস করেন বসতি । 

পাঁনিহাটীতে ঠাকুরমোহনের স্থিতি ॥ 

রাধানগরেতে বাস যদুহালদার। 
হীরামাধব দীস স্থিতি অনস্তনগর ॥ 
মহেশগ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম । 

কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥ 
পাটলাগ্রামেতে ছ্বারী লক্মমীনারায়ণ |: 
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথদাস আখ্যান ॥ 
চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর । $ 
পাতাগ্রামে ধা বিছুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার.॥ 
বিমুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণদাস নাম। 

গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকরদীস আখ্যান ॥ 
গোপালভট্ের শিষ্য আচাধ্য শ্রীনিবাস । 
অঙ্গশাখা৷ আচাধ্য জানিবা নিধাস ॥ 
বিশ্ব গ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম । 

সাড়েচবিবশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥ 

শ্রীরত্বেশ্বর পাদপল্স করি ধ্যান। 

ক্ষেপে রচনা! কৈল দাস অভিরাম ॥ 

ইতি অভিরামচন্দ্রের শাখা-নির্ণয় সমাপ্ত । 
শ্ীঅশ্বি কারণ ব্রহ্মচারী 
বো, বগলের দা ধন, কন এই হান আনল এ নন, 


নিবাস-ভুমি। 
ণ রসকলিক। গ্রন্থ-প্রণেত! নন্দকিশোর দাস ॥ 


ছইখানি অসমীয়া পৃথি--কথাভাগবত ও স্থকনানি* 


এই গ্রন্থ ছুইথানির মধ্যে যাহ! প্রথমে উল্লেখ করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহ! ভারত- 
বর্ষীয় হিন্দুসাধারণের সর্বজনবিদিত মহাগ্রস্থ__এ্রীশ্রীমভ্ভাগবতশান্ত্র” । অসমীয়া, ভাষায় 
ইহার দ্বাদশত্বন্ধের স্থললিত এবং সহজ ও স্থবোধ্যপূর্ণ পদ্যান্নবাদ বিদ্বমান থাকা 
সত্বেও ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় ভট্টদেব গোস্বামী সংক্ষিপ্ত পগ্চান্ুবাদ রচনা করিয়া জনসাধারণের 
নিকট প্রচার করেন। | | 

এখানে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত প্রিচয়টুকু প্রকাশ করা আবশ্যক হইতেছে। সস্তাবতার 
৬ শ্রীদামোঁদরদেব-গুরুর নাম এতদ্দেশীয় হিন্দুসম্তানগণের নিকট স্থবিদিত | যে সময় 
মহাপুরুষ ৬ শ্রীশঞ্করদেব ধর্মাপ্রচার করেন, সেই সমসাময়িক কালে উপরোক্ত মহাত্মা 
পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্শের সত্র স্থাপনে যত্ববান্‌ হইয়! কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। বর্তমীন সময়ে 
আসামদেশে মহাঁপুরুষীয়। সত্রবাদে যতগুলি সত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমস্তই প্রায় উল্লিখিত 
শ্রীদামোদর গুরুর অনুবর্তী শিষ্য-প্রশিষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদেশীয় মহাপুরুষীয় 
সম্প্রদায় ভির অপর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই দামৌঁদরীয়! সম্প্রদায় নামে স্থুপরিচিত। শাক্ত- 
শৈবাদি অপরাপর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উক্ত ছুই সম্প্রদায়ের তুলনায় উল্লেখের অযোগ্য 
মহাঁপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের বড়পেটা-সত্ত্র যেরূপ কেন্দরস্থানীয়, দামোদরীয়৷ সম্প্রদায়ের তন্দ্রগ 
কেন্রস্থানীয় পাটবাউসী-সন্্র। বড়পেটা এবং পাটবাউসির ব্যবধান কিঞ্চিদিধিক এক মাইল 
মাত্র। : 
৮ভ্রীদামোদরদেব ইহসংসার হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে তাহার প্রিয়শিষ্য এবং আত্মীয়- 
স্বজনের সমীপে যাচ.ঞা করিয়াছিলেন ঘে, তীহারা উপাদেয় খাগ্ঘ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে 
ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। এই যাঁচঞ্ার কথ! শ্রবণ করিয়া দূর দূরাস্তর হইতে 
তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এবং আত্মীয়-স্বজনের! স্বীয় স্বীয় কল্পনা ও রুচি অনুসারে 
নানাপ্রকার স্তখাগ্ সংগ্রহ করিয়! তাহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং যে যেরূপ খাছ 
গ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহ! তাহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সকলের আনীত 
খাগ্ভের নাম শ্রৰ্ণ করিয়া ৬দামোদরদেব পরিশেষে তাহার প্রিয়তম শিষ্য ভট্টদেব গোস্বামীর 
সংগৃহীত থাদ্যকেই পছন্দ করিয়াছিলেন । সেই খাদ্যবস্ত অন্য কিছুই নহে, শ্রীশ্রীমপ্ভাগবত 
শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত অসমীয়! গগ্ানুবাদ গ্রন্থমাত্র । ইহা “কথাভাগবত” নামে আসামে স্থপরিচিত। 

উপাদেয় থাগ্ এ প্রকারে গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে এবং তাহাতেই গুরু দামোদরদেব হষ্ট- 
চিত্ত হইয়া সেই নবরচিত ভাগবতশাস্ত্র সর্বজন-সমক্ষে পাঠ করিবার জন্ঠ রচয়িতাকে আদেশ 


* গৌঁছাটী বঙ্গসাহিত্যান্থদীলনী সভার পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত। 


খপ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ খ্যা 


প্রদান করাতে সকলেই পরমাশ্তর্ধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। যখন ৬ভট্টদেব গোস্বামী তাহার ইট 
দেব এবং ভক্তজনমগুলীর সাক্ষাতে সর্বপ্রথম “কথাভাগবত” গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী মন্মগ্ধ সর্পের ন্টায় একাগ্রমনে পাঠ সমাপন পর্য্স্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরম শাস্তি- 
রসে আল্লত হইয়াছিলেন। 
পাঠসমাপ্তির পর গুরু দামোদরদেব সকলকে সন্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
এবন্বিধ উপাদেয় খাগ্ঠ চাহিয়াছিলেন । সংসাঁরবিরাগী পুরুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অপর কোন 
পার্থিব খাগ্ঘই উপাদের হইতে পারে না । অনেকে ভ্রান্ত হইয়া তাহার জন্য ক্ষণিক রসনা- 
তৃপ্তিকর খাগ্ সংগ্রহ করিয়া পগুশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তিনি নিরতিশয় ছুঃখিত। ভট্টদেব 
গোস্বামী তাহার জনের অভিলধিত খাদা-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়াতে তিনি পরমাহলাদিত 
হইয়াছেন। তাহার সাঙ্কেতিক ঘাচ.এ সমস্ত শিষাম গুলীর মধ্যে একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিষ্ঠাপিত ধর্মনগদি- 
ংরক্ষণের উপযুক্ত লোক একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই স্থিরীকৃত হইলেন। 
তাহার বাঁকাসমাপ্তির পর সকলেই লজ্জায় ব্রিয়মাণ হইয়া অধোঁবদন হইলেন। অবশেষে গুরু 
দীমোদর স্বকীয় গলদেশ হইতে তুলপীর মালা উন্মোচন করিয়! ৬ভষ্টদেব গোস্বামীর শিরে 
অর্পণ করিয়! অন্গগত শিষ্য এবং স্বজনমগুলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন -“তোমরা অন 
হইতে ভট্টদেব গোস্বামীকে আমার স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিও। ,আমার প্রতিিত পাটবাঁউসী 
সত্রের গদিতে তিনিই অধিঠিত হইলেন। তীহাঁর অনুবত্তী হইয়া সকলেই ধর্-কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিও। আমি এইক্ষণ তোমাদের এবং সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।” এই উপ- 
দেশ প্রদানান্তর তাহার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইল। 
ষ্টদেৰ গোস্বামী পাটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঠক ছিলেন। তীহার দশটা নামের মধ্যে 
"ভ্রদেব” ও “বৈকুঠ্ঠনাথ কবিরদ্ব” নাম ছুইটাই আমার জানা আছে । অপর নাম এবং আবশ্তক 
অন্তান্ত তত্ব পাঁটবাউসী সত্রে অন্ুন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে । বর্তমান পাটবাউসী 
সত্রের অধিকারী গোস্বামী এবং তাহার জ্ঞাতিবর্গ, তাহারই বংশধর | 
পাঁটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঁঠক ব্রাঙ্গণকে সত্রের গদির ভার সমর্পণ করাতে ৬গুরু 
দামোদর দেবের ভ্রাতৃগণ ক্ষু্ হইয়া তাহার পাটবাউপী সত্রের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া 
অন্তত্র সত্রস্থাপনপূর্বক ৬ দামোদর গুরুর ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সত্তরের নাম 
অগ্যাপিও পোমারাসত্র নামে প্রসিদ্ধ। * 
এক্ষণে কথাভাগবণত গ্রন্থের রচনার পরিচয় প্রদান করিতেছি-- 


* দামোদর গুরুর ভ্রাতৃবংশধর পুজ্যপাঁদ প্রীলত্রযুত্ত গোবিন্দচজ্রদেব গোম্বামী সম্প্রতি অনেক কষ্ট স্বীকার 
করিয়। দামোদর গুরুর পাকা! কোচবিহার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া! আনিকা নূতন সত্র প্রতিষ্ঠাপূর্ববক 
পাঁদুক! সংরক্ষণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, আসামবাঁসী দামোদরী সম্প্রদায়ের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন। 
তাহার উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় । 


মণ ৯১১৮ কখাঁভাগবত ও স্ুকনান্ি ১১৫ 


আরম্তণ 


শ্লোক ॥ যো লোকমোক্ষায় ধশোবিতত্যৈ চকার লীলাং ব্রজবাসীভত্যেঃ তং গোপ- 
বেশং প্রণমামি কৃষ্ণং মন্ী্ভীগীতোদগতগোপপুষ্টং। শ্রীরষ্পাদযুগলাজন্থলুবতক্ষাঃ গায্তি 
সজ্জনমনোহরশান্তরমুচ্ছৈঃ সম্প্রদায় কথয়ামি গাথাং মন্তক্তবুনারটনায় সতাং জনানাং। 

কথা ॥ জয় জয় শ্রীরুষ্ণবিষু দেবকীনন্দন পরনানন্দ গোৌবিন্দঃ যো জগতঈশ্বর পুরুষৌত্মঃ 
সকললোকক কৃপায় অবতরি বহুবিধ লীলাকয়লঃ সেই গোপবেশ নন্দনননন-চরণে সহতকোটি- 
বার প্রণাম করো! ॥ যাঁর নাম পাপহর £ পবনমঙ্গলমুকুতিদীয়ক ঃ তাহান চরিত্র শ্রীতাগবত- 
শাস্ত্র দাদশন্ন্ধ তিনশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় £ তাহার কথাবন্ধে কিছু নিবন্ধিতে চাঁঞ ॥ 
মঞ্জিঅন্ন-মতি £ তথাপি শ্রীদীমৌদরের আজীয় £ সন্তসবর অনুমৌদনে টিকাভাষ্য অনুমারি 
সঙ্ঘেপ প্রকারে নিবন্ধিবো প্রথমে প্রথমস্কন্ধ কহে ॥ বিশ্বস্ষ্টিআদি নবলক্ষণে লক্ষিত £ 
জগতর পরম আশ্রয় শ্রীকুষ্ণকে নমো ॥| বেদব্যাসখধষি প্রথমে নানাশান্ত্র করিল £ 
তথাপি মন প্রসন্ন নঙৈল £ পরম খেদত প্রীনারদের উপদেশে £ শ্রীভাগবত করিতে 
শা্নের গ্রতিপাঞ্চ পরমেশ্বরকচিন্তত্ত £ যাহাত মিছা প্রপঞ্চ প্রকাশে £ যাতহস্তে জগতর স্ষ্িস্থিতি- 
মংহার' হয়ঃ প্রক্ৃতিপুরুষতগর ব্রন্মারোজ্ঞানদাতা সত্য সব্বজ্ঞ তীহাঙ্ক চিন্তয়ো £ সকল 
শান্ত করি শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ : যাঁক শ্রানারায়ণে কহিগ্বা ঃ থাত কহে পরমধন্ম হরিভজন 
মোক্ষতে। করি শ্রেষ্ট £ বাত ব্রঙ্গাজ্ঞান অযহ্রে হয়? পরম সুখ দেই £ তিনি তাঁপহরে £ আনশাস্তরে 
তার উক্ত সাধনেয়ো ঈশ্বরক সত্যে ঘদয়ত স্থিতি করিতে না পারে ; ইহার শু্রযু সফলে 
তৎক্ষণে হরিক হদয়ত রাখে £ বুলিবা সবে কেনে নুস্ডনয় £ যতোপুণ্যবিণে শ্রব্ণত ইচ্ছ! করিতে 
নাগারে ॥ বেদকল্পতরু ঃ তারফল তাগবতশীন্ত্রঃ কেবল অযুতরস বৈকুষ্ঠে আছিল £ 
নারদে আনি ব্যাসক দিল: ব্যাসো শুকক পডঢ়াইলা £ শুকমুখে পৃথিবীত ব্যক্ত ভৈলা £ 
আকজানি হে রসিক সব সদীয় পানকর! £ যাতো মুক্ত, আদরে £ এন জানি সমাজিকসব 
শ্রীতভাগবত সাবধান মনে নিত্যে শ্রবণ কীর্তনকরা প্রথমে ডাকি হরিবোল হরি ॥ * 1 


প্রথম স্বদ্ধ প্রথমোধ্যায় আরস্ত 


: টনমিষারণ্যত সৌনকাদি মুনিগণে বিষুপ্রাপ্তিঅর্থে সহআব্ৎসর ধজ্ঞকরস্ত ॥ একদিন 
প্রভাতে সর্বকম্ম করি পুরাণবস্তা সুতক আদরি প্রশ্ন করন্ত £ হে সত তুমি পুরাণ ভারত 
ধর্মশাব্ত্রয় পট়ি ব্যাখ্যা করিছা £ আরো ব্যানাদিমুনিগণে ঘি জানস্ত তাকে জানা £ যতো 
্রিষ্মপিষ্যত গুরুসবে গুহৃকো৷ কহে £ সেই সেই শান্ত পুরুষর একাত্তিক শ্রেয়স তুমি নিশি 
করি ম্ুগমমতে কহ|| বুলিবা আনো বিচারি জানক £ তাক নপারে £ যাঁতো৷ কলিযুগে 
লোক অল্লায়ু অল্লমতি অল্নতাগ্য ঃ আরো নানাতাপে তাপিত ; এতেকে বহুশান্ত্র বিভাগি 
শুনিতে লৌকে নপারে : আকজানি তুমি সর্বসার উদ্ধারি লোকর কুশল অর্থে কহ ঃ যাত 
লোকর মন প্রসন্ন হইবেক ॥ আরো! প্রশ্ন করে £ ভগবস্ত দেবকীর গর্ভে কি নিমিত্ত উপ, 


১১৬ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খা 


জিল। তাকশ্রদ্ধায়ে শুনিতে চাঞ* যার নামে সংসার হরে £ যাঁর ভক্তকদর্শনে লোক 
পবিত্র হয়ঃ যারযশে কলিমল বিনাশে ঃ এতেকে তাহান কথা কোনে নু শুনিবঃ আরে। 
সষ্ট্যাদিলীলা কহ £ যাঁক নারদাদিয়ো গায় আরে! হরির অবতারর কথা কহঃ যাকণশুনি 
তৃপ্তি নাই £ যাতো ক্ষেণে ক্ষেণে স্বাদতো করি স্বাছ ঃ আরে! শ্রীকৃষ্ণর চরিত্র কহ £ 
বলভদ্রসহিতে যে যে কর্ম করি! ॥ আরো! প্রশ্ন করো £ ধর্মর রক্ষক কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠক 
গৈলে ধর্মে কাহাত শরণ পশিল £ এহি চয় প্রশ্ন আমত- বুঝাই কহঃ হেন বুলিবা 
তোরা ষজ্ঞদিত আকুল £ কেমনে এতেক কথা শুনিবা £ আমি কলিকাল দেখি তাক ভয়ে 
তরিবাক লাগি দীর্ঘসত্রপতি আছে! £ এতেক শুনিতে অবজর পাই || শ্রীদামোদর পাদপদ্ন 
মধুত্রত কবিরদ্রককতায়াং শ্রভাগবতকথায়াং প্রথমন্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়; ॥ হে কৃষ্ণ কপাময় ঃ 
মহেশ্বর যাক জানিবাক ল।গি খষি সরেচয় প্রশ্ন করিলা £ হেন ভগবস্ত কথা আরস্তি তাস্ক 
প্রণাম করো £ আকজানি সমাজিক সব ডাঁকি হরিবোৌল হরি ॥ 


সমাপন । 
াদশ স্কন্ধ ব্রয়োদশোধায় আরম্ত 


শ্লোক। দবাদশস্কন্ধসন্বন্ধং প্রবন্ধেস্থ নিবন্ধিতং | 
দবাদশে দ্বাদশোইধ্যায়কথিতং হরিকীর্ভনং ॥ 

কথা ॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণর সংখ্যা কহিব! ॥ সুতে বোলভ্ত জানা শোনক আবে 
তোমাত পুরাণর সংখ্য। : ভাঁগৰতর দান পাঠাঁদির মহিমা! কহ ব্রন্গপুরাণের দশ সহন্্ 
শ্লোক ; পদ্মপুরাণের পাঞ্চমন্দ ষাটিহাঁজার শ্লোক : বিষুপুরাণত তেইস হাজার £ মার্ক- 
ওয় পুরাণত পৌধরহাজার £ বহ্ছিপুরাণর সেহি মান £ শিবপুরাণ চবিবিসহাজার £ স্বন্দ- 
পুরাণ একশ একাঁসিহাজার £ বামনপুরাণ দশহাজার £ কৃ্পুরাণর সতর হাঁজার £ 
মন্তর চৌধ হাজার £ গরুড় উনেশ হাজার £ ব্রঙ্গাণ্ডে বাটহাজার £ এমনে অষ্টাদশ 
পুরাণে চারিলাখ বুজিবা £ তাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্রীভাগবত বুঝিবা £ যাঁক ভগবস্তে কৃপায় 
্রদ্ধমাত কহিছ! £ যার আদি অন্ত মধ্যত বৈরাগ্য কহিছে £ যাঁর হরিলীলামূতরসে সাধু- 
দেব সবে আনন্দ লভে £ যাতে। সর্ববেদর সারোদ্ধার এতেকে একবস্তৃত নিষ্ঠা করাবে ; কেবল 
ভক্তিক প্রয়োজন কহে £ আক যি স্থবর্ণ সিংহাসনত থৈয়! ভাদ্র পুর্ণিমাত দান করে সি 
অবশ্যে পরম পদ পাবে তারে সে আন পুরাণ প্রকাশ করেঃ যাবত অমৃতসাগর ভাগবত 
ন গুণে যাতে মার রসে তৃপ্তজনর আনত রতি নহরে £ নদীর মধ্যত যেন গঙ্গা; দেবর 
মধ্যত অচ্যুত £ বৈষ্ণবর মধ্যত মহেশ তেমনে পুরাঁণর মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বুঝিবা £ এতেক 
শ্রীভাগবত বৈষ্ণব সবর প্রিয় ॥ যাত পরমজ্ঞান কহে যার ভক্তিয়ে গুরুষমুক্ত হবে £ থি 
ভগবস্তে কৃপায় ব্রঙ্গমত শ্রীভীগব্ত কহিছ! ব্রঙ্ধারপেয়ে! নারদ কহিছা! £ নারদরুপেয়ো ব্যাস 
কহিছা ; ব্যাসরুপেয়ে। শুককদিনা ঃ গুকরুপেয়ো পরিক্ষীতত কহিছ। ॥ হেন তন্ববুদ্ধ 


এল ১৩১৮ ] কথাঁভাঁগবত ও স্থকনামি ১১৭ 


ভগবস্তক মঞ্ঞ চিন্তে ॥ যাক ব্রক্গারুদ্রইন্ত্রাদি স্বতি করে £ বেদেয়ে। যাক গাবে যোগী সবে 
ধ্যানত যাক দেখে ঃ যাঁর অন্ত নাজানে হেন পরমেশ্বরক প্রণাম করো ॥ যি মুনিয়ে 
পরিক্মীত রাঁজক ভাগবত শুনায়৷ মুক্ত করাইলা হেন যোগেন্ত্র শুকক প্রণাম করে। ॥ 
শ্রীভাগবতকথায়াং কবিরদ্বক্কতায়াং. দ্বাদশস্বন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায় ॥ এহিমানে ইকর গৈল ॥ 
হে সাধুসব মঞ্ঞি শ্রীদামোদরর আজ্ঞায়ে সংখেপে ইকথা নিবন্ধ করিলো: অত যি 
অর্থ অন্তথা হৈল তাতমোত দোষ নে দিবা বতো মুনির মতি ভ্রম হয় ঃ মঞ্জি পু্ধু অতি 
অল্পমতি ঃ তথাপি কৃষ্ণকথা বুলি সন্তোব হৈবা ॥ যাতে সামান্ত বাক্যে হরিগুণ নি 
হৈলে মহস্তসবে শ্রবণ কীর্তন করে £ সেহি বাঁক্যোরো জগত শুদ্ধি করে : নারদ অক্রুর 
বাক্যত আর প্রমাণ আছে। এতেকে মোক অহ্রা ন করি কথাক আদর করা 
যদি আপনার কুশল চাঁবে ॥ হে কুষ্ কৃগাসাগর পরমানন্দ তোমার চরণত কোটীবার ' 
প্রণাম করো; একলেশ কপাকরা ॥ যেমনে তযুগুণ যশত মোর বাক্য-মন-কর্ণ বিরাম 
নহৌক তেমন কর! ঃ যাতো তোমার চরণত শরণ পশিছো দীনক উপেক্ষা ন করিবা | 
যাতো তুমি দীনদয়াল অনাথর বন্ধু পতিতপাবন £ . এতেকে আপুনার নামক সথেয় 
করি মোৌক কপাকরা £ সমাজিক সব উচ্চকরি হরিবোল হরি ॥ সমাপ্ত |” 
' এখানে কথাভাগবতের কথা শেষ করিয়া অপর গ্রন্থথানির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ২য় গ্রন্থথানির মূল সর্বজন-পরিচিত “পদ্মাপুরাণ”। ইহার 
গল্লাবলম্বনে কবিবর ৬ নারায়ণদেব একখানি গীতি-কাব্য রচনা করিয়া জনসমাজজে 
প্রচার করেন। শ্রস্থখানি আয়তনে প্রায় রামায়ণের সমান হইবে। গ্রন্থের নাম “স্ুক- 
নানি” বলিয়া এদেশে সুপরিচিত। সমস্ত গ্রন্থখানি গীতিচ্ছন্দে বিরচিত। আঁসাম- 
দেশে ছূর্গাপূজা এবং মনসাপৃজার উৎসবোপলক্ষে গায়কেরা খুটীতাল সংযোগে উক্ত 
গ্রন্থের আখ্যায়িক! সকল গান করিয়া থাকে। মনসাদেবীর পুজার সময় বেউলা 
লক্ষীন্দরের আখ্যায়িকা গান কর! পুজার অঙ্গ বলিয়৷ পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। দরঙ্গ- 
জিলার লোকের মধ্যেই এই গায়কের দল সমধিক। কারণ এই গ্রন্থ দরঙ্গরাজের 
অন্ুজ্ঞায় তাহার সভাপগ্ডিত কবিবর নারায়ণদেব রচনা করেন এবং উক্ত রাজা- 
কর্তৃক এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ লোক সংগ্রহ করিয়৷ গায়কের দল সংগঠনপূর্ববক নবরচিত 
গীতি সকল শিক্ষাদান করেন, সুতরাং সর্বপ্রথম দরঙ্গ জিলাতেই এই সমস্ত গীতি 
স্থর-সংখোগে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্তমান কামরূপ জিলা পর্য্স্ত ইহার বিভৃতি হইয়! 
পড়িয়াছে। 

্রন্থকারের পরিচয় আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। দরগগরাজপরিবারের বংশধর- 
গণের সমীপে অনুসন্ধান করিলে তীহার পরিচয় জানা যাইতে পারে; দরঙ্গরাজ 
কোচবিহারের রাজ! নরনারায়ণের ভ্রাতা, চিলারায়ের বংশধর । 

এই খানে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। গ্রন্থের পরিচর দিবার জন্ত '“সুকনানি” গ্রন্থ 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ভ্রিক | ২য়সংখ, 


রি 
হইতে আরম্তণ এবং মধ্য খণ্ডের কতকগুলি পদাবলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। সহ্দয় 
পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার করিবেন। 


স্থকনান্নর গল্প-আরম্তণ 


ধুয়া ॥ আজি ঘরে রহণ ন! যাইনারে মুরারির গাণ শুনিয়া! ॥ 
পদ ॥ রাম রাম বোল ভাই রাঁমনারায়ণ। 

তষুপায়ে পন্মীবতী লৈলোহে! শরণ ॥ 

রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হৌক পাপী। 


অন্তকালে উদ্ধারিয়ো রাম বিষ্ণুরূপি ॥ 
একমনে পুন্থু কথ শুন বুদ্ধজন। 
মুনিমুখে শুনি কিছু স্থষ্টির পতন ॥ 
বান্মীকি বশিষ্ঠ আর যত কবিগণ। 
সনক সনাতন আর নারদ তপোধন ॥ 
হরষিত হইয়! সকল মুনিগণ। 
মহাযজ্ঞ আরম্তিলা 'লোমস তপোধন। 
লোমসে কহিলা কথ! শঙ্করের ঠাই। 
পূর্বের বিবরণ কথা কহতে। গোসাই ॥ 
স্বর্গ মঞ্চ পাতাল হইল কেনমতে। 
সত্ব রজ তমগ্ডণ হেল কার হগ্ডে॥ 
কিমতে হইল শুনি সমুদ্রমথন। 
কিকারণে ভম্ম হৈল! দেবতা মদন || 
কিকারণে যোগভঙ্গ হৈল মহেশ্বর | 
কিকারণে জন্মিল! চণ্ডী হিমালয় ঘর ॥ 
কিকারণে পুম্পধারি গৈল৷ ত্রিপুরারি। 
কেমন প্রকারে জন্ম হৈল বিষহরী ॥ 
সনকে শুনিয়া তেৰে লোমশ বচন। 
নিরঞ্জন করমায়া হৈল নারায়ণ ॥ 
সেতুই করিয়৷ মুখে বাহির হইল। 
সেহি সে সেতুকাদেবী নামক ধরিল ॥ 
ধরিতে চাহিল৷ তার গীড়িত মদন। 
চারিদিশ হইতে হৈল মুখর বচন ॥ 
তাতে ধরিয়া তায়ে বসাইলা উদরে | 


সঃ ১৩১৮ ] 


কথাভাগবত ও স্কনান্ি ১১৯ 
নহে স্ত্রী নহে পুরুষ অক্ষয় শরীরে ॥ 


অধোভাগে গুপ্তঅঙ্গ বিদারিলা নথে। 


কেলিকল! কৌতৃহল করে নানা সুখে ॥ 
বিশ্বহৈতে গাছ হৈল রাত্রি হৈতে দিবা । 
সত্ব রজ তমগুণে জন্মিল তিনি দেব! ॥ 
সত্বগুণে বিষে হৈল ব্রন্ধা রজোগুণে। 
তমোগুণে মহেশ্বর জানে ত্রিভূবনে ॥ 
ব্রন্মারূণে সমষ্টি বিষুরূপত পাঁলন। 
শিবরূপে সংহার করয় ত্রিভুবন ॥ 
সনকে কিল কথা লোমশ বড়াবড়। 
যিবারূপে হৈল তাহ! অবধান কর ॥ 
দেবীক পাঠায়া তবে মহাদেবের ঠাই । 
নিরাকার হৈয়া ভাসে অনাদি গৌসাই ॥ 
বটপত্রে নিতে যেবে করিয়া শয়ন। 
যোগনিদ্র। আরস্ভিল! তেয়াগি চেতন ॥ 
ছুইপায়ক ধরিআছো! সংশয়ে আঙ্গুলি । 
বালকরূপে দিলা হাত ++ +7++ 
অনেক অনস্তরে সে জলত ভাসিল। 
মধুকৈটভ ছুই অস্থুর জন্মিল ॥ 
তার পুণুকথ৷ তুমি করিয়া স্মরণ । 
কহিব তোমার আগে সব বিবরণ ॥। 
বেকতে শুনিলে হরে পাপর বিনাশ । 
রাহয়ে ছারিলে যেন চন্দ্র প্রকাশ ॥ 
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসিয়া তৃমি | 
শুনহ সকলকথা কৈয়া দিবো আমি । 
স্থকবিবল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ ॥ 
এক লেচারি কহি অনাদি জনম ॥ 
লেছারি পঠমঞ্জরীরাগ 
শুনিয়া লোমশ বাণী বুলিলা সনক মুনি 
পূর্বকথ। কহি আমি তোতে। 
বিরূপে নিরঞ্জন স্ষ্টি কৈল! পতন 
গুনহ শুনহ এক চিত্তে ॥ 


১২৩ 


দিহ! ॥ 


দিহা। 
পদ | 


সাহিত্য-পরিষণ্-পন্্িক। [২য় সংগা 


স্বর্গ মর্চ পাতাল নাছিল মেরুমন্দর, 
নাছিল পবনর গতি । 

আগ্ধ অন্ত নাহি জানি শৃন্যে উপজিলা! বুনি, 
নিরঞ্জন ভৈলা উতপতি ॥ 

নাভি হৈতে জ্যোতির্ময় জ্ঞান চৈতন্য হয়, 
পরমপুরুষ তাহা স্থিতি | 

নারূপে উতপত্তি দ্বিতীয় নাহিকে স্থিতি, 


এক পুরুষ নিরঞ্জন 
শা +++. ইত্যাদি । 


বেফুল! জাগ উঠা মোর প্রিয়া ॥ 

উঠ উঠ অহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাস। 

মোক খাইল1 কিবা নাগে চক্ষমেলি চাস ॥ 

ত্র হেন অভাগিনী নাই ক্ষিতিতলে 

অকালত রারী হৈলি খগুব্রতর ফলে । 

কত জন্ম খগুব্রত কৈলি গুরুতরে | 

অকাঁলত তোকে এড়ি ধাও লক্ষীন্দয়ে ॥ 

মাও মরিবেক মোর মরণ শুনিয়া । 

অনলত ঝাম্প দিয়া মরিবো পুরিয়! ॥ 

মদনে পীড়িত হৈয়! চাইলো! আলিঙ্গন । 

লজ্জার কারণে তুই নু তুশিলি মন ॥ 

স্থকবি নারয়েণদেবের সরস পঞ্চালী। 

লখাঁইর বচন বুলি এক যে লেছারী ॥ 

উঠ কমলমুখী জাগ প্রিয়া কতনিদ্রা কৰা মুখে । 

তোমার যতেক নিদ্রা কালনাগে দিল! ছিদ্র 
মরি ধাঁও মই যমের ভূবন । 

আমি দুই একে সঙ্গে মেরত আছিলো রঙ্গে, 
কোন দেবে দংশিল নাজানো ॥ 

তোমার আমার বিহা, বিষে মোর প্রাণ যায়, 
মইলে ছুখ মিলিবো৷ অপার । 

কিনা আঙ্গ,লির বিষে, সর্বীঙ্গে জলিল! বিষে, 
পুরোহিত আনহ সত্বর ॥ 


সূ ১৩১৮] কথাভাগবত ও সৃকনান্লি ১২১ 


আঠুমান পালাক বিষে নাজানোমোক থাইলা! কিসে 
যায় বিষ উজান কোবায় । 

উরতমান পাইলো বিষে নাজানো মোক খাইলে! কিসে 
সপ'র বিষ বজ্র সমান । 

কোকাঁল মান পাইল বিষে, নাজানো মোক খাইলা কিসে 

| সর্পর বিষ দগধে পরাণ । 

পেটমান পাইল! বিষে নাজানো মোক খাইল! কিসে, 
যায় বিষ সহ নালায় ৷ 

বুকত ধরিলা বিষে নাজানে। মোক খাইলো! কিসে 
নাই লখাইর ব্দনর হাস। 

নাসিকাত ধরিলো! বিষে নাজানো মই খাইলা কিসে 
নাই লখাইর নাকর নিশ্বাস। 


সুমরিয়া হরিহর প্রাণ ত্যজে লক্ষীন্দর 
ঢলিপরে পালঙ্ষির উপর । 
নারায়ণদেব কন স্থকবি বল্লভে হয় । 


_ কালিনাগে খাইলা লক্ষীন্দর | 
«“কথাভাগবত ও স্থৃকনান্নি প্রবন্ধের পরিশিষ্ট” 
গ্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত উত্তমচন্ত্র বড়,য়া মহাশয়_-আসামপ্রদেশের এক জন খ্যাতনাম। ব্যক্তি । 
তাহার নিকট চিঠি লিখিয়া উন গ্রশ্থ ও গ্রন্থকারসন্বন্ধে নিয়লিখিত বিষয় জানিতে পারিয়াছি-_ 
কথাভাগবত--এই গগ্ধগ্রস্থখানি হস্তলিখিত পুঁথির আকারে অবস্থিত। . অতি 
অল্লাংশমাত্র আসামীরা ইন্টারমিডিয়েট, ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের পাঠাযগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়! 
মুদ্রিত হইয়াছে । উত্তমবাবুর বাড়ীতে যে গ্রন্থখানি আছে, তাহা প্রায় ২৫* বৎসরের 
প্রাচীন হইবে। উহা! সাচীপাতে অর্থাৎ অগুরুত্বকে লিখিত, প্রায় ২৫* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 
ভট্টদেব গোস্বামী শকাব্ধা ১৪২১ সনে কামরূপের বজালি অঞ্চলে বিছানকুস গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৫৭২ শকে দেবদামোদর কর্তৃক পাটবাউসি সন্রের অধিকারী 
নিযুক্ত হন এবং ১৫০৯ শকে পরলৌকগমন করেন। তাহার বংশধর বর্তমান কেহ নাই। 
বর্তমান পাটবাউসি সত্রাধিকার ভষ্টদেবের ভ্রাতার অধস্তন দশম পুরুষ। ভট্টদেব যে সময়ে 
অসমীয়াভাষায় এই গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ কিছু 
ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, আশাকরি 
পরিষদের কোনও অভিজ্ঞ সভ্য তদ্িষর় আলোচনা করিবেন। 
সুকনানি-_-এখানিও হস্তলিখিত পুঁথি। আজ প্রায় ৬* বৎসর হইল উত্তমবাবুর 
পিতৃদেব মহাশয় একখানি প্রাচীন সাটীপাতের পুস্তক হইতে একখণ্ড পু'থি নকল করাইয়াছেন, 


১৬ 


১২২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক। [২য় সংঘ 


ছই তিনদিন মধ্যে প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার পুঁথিখানি নকল করাইতে তাহাকে বহুলোক নিযুঁ 
করিতে হইয়াছিল। এই পুঁথি কামরূপে কমই আছে, দরঙ্গ ও ছই এক স্থলে থাকার 
সম্ভব। স্থকনান্নি নামের তাৎপর্য এই। ইহা! স্বকবি নারায়ণ দেবকর্তৃক রচিত হওয়ায় 
ইহাঁর নাম “ম্বকবি নারায়ণী' হইয়াছিল, তৎপর বর্তমানে সংক্ষিপ্ত হইয়! সুকনানি+ হইয়াছে। 

আমি বাল্যাবধি পদ্মাপুরাণরচয়িতা৷ নারায়ণ দেবের কথা স্বদেশে (শ্রীহট্রে ) গুনিয়াছি, 
তাহাকে আমাদের অঞ্চলের লৌক বলিয়াই ভাবিয়াছি, তাই উত্তমবাবুকে নারায়ণদেবের 
জন্স্থানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছেন যে নারায়ণ দেবের জন্মস্থান কোথায় ছিল 
তিনি তাহা অবগত নহেন। তবে তাহার রচনা প্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং 
তিনি দরঙ্গের রাজার অনুক্তায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইমাত্র বলিতে পারেন । 

কামরূপের লোকের! নারায়ণদেবকে তীহাদেরই আপনার লোক বলিয়া! দাবীদাওয়! করেন। 
কিন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পল্মনাথ বিগ্তাবিনোদ মহাশয় বলেন-_-“আমাঁদের শ্রীহট্র অঞ্চলের প্রবাদ 
এই যে, নারায়ণদেৰ ও কবিবল্লভ শ্রীহট্ের অন্তঃপাতী হুবীগঞ্জের উপরিভাগস্থিত নগর গ্রামে 
বাস করিতেন, উহার! উভয়ে মিলিয়৷ পদ্মাপুরাঁণ রচনা! করেন তাই “নারায়ণ দেবে কয় স্থকবি 
বল্লভে হয়” এইরূপ ভণিতা পন্মাপুরাণে দেখা যায়। তৎপর কোন কারণে নারায়ণ ও কবিবল্লভ 
বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া ষান। নারায়ণদেব পশ্চাৎ জন্সস্থানেরই অনতিদুরবর্তী ময়মনসিংহ 
জিলার বোরগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি আজিও তাহার বংশধরগণ আছেন। 
হইতে পারে ছুইবদ্ধু কবিখ্যাতি সম্বল করিয়া এই আসামগ্রদেশে আসিয়। “বিদ্বান্‌ সর্বত্র পৃজ্যতে” 
এই বচনের আর একদৃষ্টাস্ত দেখাইয়৷ দরঙ্গরাজার সভায় অধিষিত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় 
ভাষায় স্বরচিত পদ্মাপুরাণের এক সংস্করণ প্রচার করিয়৷ গিয়াছিলেন। ক্রিয়া ও কারকের ঈষং 
পরিবর্তন দ্বারা এই ভাষাস্তর অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহা! এই অসমীয়া 
“সুকনানি” ও বঙ্গীয় নারায়ণদেবের পন্াপুরাণ তুলনার সমালোচন! করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
রাজসভায় সম্মান লাভ করিয়৷ নারায়ণ প্রবীণ বয়সে বোরগ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে পারেন। 
আবার কবিবল্পভ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাহার বংশধরের! রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুন্দর গঞ্জথানার 
চোরতাবাড়ীগ্রামে থাকিয়া আজিও পল্মাপুরাণের গীত গাহিয়৷ জীবিকানির্বাহ করিতেছেন । 

“নৃকনান্ি” ছাড়াও কামরূপ অঞ্চলে অপর পদ্মাপুরাণ আছে তাহা অসমীয়৷ কৰি 
দুর্গাৰর রচিত “বিষহরীর পু'থি”_-ইহার বিষয় গৌহাটির বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী-সভার ষষ্ঠ 
অধিবেশনে “অসমীয় পদ্মাপুরাণ” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্ব মহাশয় আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। এস্লে ইহাঁও বলা আবশ্তক যে আসাম অঞ্চলের নানাস্থানে পন্াপুরাণবর্ণিত ঘটনার 
স্থান নির্দেশিত হইয়। থাকে । গোয়ালপাড়াজিলার হেড কোয়ার্টার “ধৃবড়ীনই নাকি নেতা- 


ধোবানীর স্থান ছিল, ধোবাবুড়ী হইতে ধোবুড়ী ব! ধুবড়ী নাম হইয়াছে । সহরের একটি 
পাষাণময় ঘাট নেতাধোবানীর ঘাট বলিয়া আজিও পরিচিত। 


শ্ীগোপালকৃষ্ণ দে। 


চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভন 


বছদিবস যাবৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাকরণ এবং একখানি উৎকৃষ্ট অভি- 
ধানের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে । ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন জন্য বিশেষভাবে 
প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচন! প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্তে আমর ১৬১৭ বৎসর ধরিয়া 
প্রুচীন বাঙ্গীলাসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। ' তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, ষে 
সকল গ্রন্থ আমর! দেখিবার অবসর পাইয়াছি তাহারই ভাষা আদর্শগ্রস্থের ভাঁষা হইতে নুনা- 
ধিক পরিমাণে পরিবর্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরিবর্তিত বা অবিকৃত আকারে 
পাইয়াছি বলিতে পারি না। আবার যে গ্রন্থের যত অধিকসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত 
হইয়াছে, সে গ্রন্থের পাঠবিক্ৃতির মাত্রাও তদনুরূপ। এতদ্যতীত প্রসিদ্ধ কবিগণের রচন1- 
মধ্যে প্রক্ষেপের আতিশয্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। এমতস্থলে চত্তীদাসের পদাবলী ' 
যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বল! যায় না। পরম ভাগবত স্বগীয় উমাচরণ 
দাস মহাশয়ের সাহাযো ৬জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাগ্রে চণ্তীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়া 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথাক্রমে প্রাচীন 
কাব্য সংগ্রহ ও চণ্ডীদাস নাম দিয়া ছুইটা পৃথক্‌ সংস্করণ বাহির করেন। রমণীবাবুর সঙ্ক- 
লনে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইয়াছে। অধুন শ্রীযুক্ত নীলরতনবাবু ও শ্রীযুক্ত 
শিবরতন বাবুর চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কত হইয়াছে । পুরাতন ও নূতন পদ লইয়৷ 
চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০ শত হইবে। প্রথমতঃ এ সমুদায় পদের ভাষা চতুর্দশ 
শতাব্দীর ভাষ৷ বায়! বোধ হয় না । ঞ্জদগুলির ভাষা বে ক্রমশঃ রূপাস্তরিত হইয়া আসিতেছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অপরের পদ ঘে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা কে বলিবে। কবির সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে তখন 
তাহার স্থুমীমাংস। হইবে। | 

অতঃপর আমরা চণ্তীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ “কৃষ্ণকীর্তবন এর কথা বলিব। রুষ্ণকীর্তন বর্ণ- 
জ্ঞানহীন পুঁথিলেখকদিগের হাত এভাইয়৷ এবং জয়গোপালগণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া 
দীর্ঘকাল আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে! গ্রন্থথানি বনবিষুরপুরের সগ্নিকট কাকিল্যা- 
গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অযত্তরে নষ্ট হইবার 
উপক্রম হইক্জীছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের! শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশধর। পু'থি- 
খানি বাঙ্গাল! তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের পর খণ্ডিত। পুস্তকথানি দ্বাদশ 
খণ্ডে বিভক্ত, যথা__জন্মথণ, তান্থলখণ্ড, দীনখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখগ্ডাত্তর্গত 
ছত্রথ্ড, বৃন্দাবনখও, বমুনাত্তর্গত কালিয়দমনখও, যমুনাখও, বালথও, বংশীখও ও রাধার 
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বিরহধণ্ড। কৃষ্ণকীর্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪** শত। অক্ষর- 
গুলি অনেকটা থুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসনের অক্ষরানুরূপ । 

পু'থির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখ! দেখিয়া গ্রন্থথানি বিঞুপুররাজের গ্রস্থাগারে র্ষিত্ঠ" 
ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এমনও হইতে পারে উহা মহারাজ বীরহাম্বীরের অধীনস্থ দহ্থ্যগণ 

কর্তৃক অপহৃত বৈষ্ঝবগ্রস্থাবলীর অন্ততম। উহার ভাষা বর্তমানে সঙ্কলিত কবির যাবতীয় 

পদাবলীর ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র । চত্ডীদাস প্রথম বয়সে “রুষ্কীর্তন রচনা করেন। 

পদাবলীর তুলনায় আলোচ্য গ্রস্থখানিতে শবযৌজনার একটু পারিপাট্য ও উপমার কিছু 

বাহুল্য আছে। কৃষ্ণকীর্তনপাঠে .বেশ উপলব্ধি হয় কৰি তখনও পাণগ্ডত্যাভিমান 

পরিহার করিতে পারেন.নাই। প্রচলিত পদাবলী তাহার পরিণত বয়সের রচনা । তাহাতে 

কোথাও আড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই। এক্ষণে কবির সে পণ্ডিতাভিমানী পূর্ববভাব চলিয়া 

গিয়াছে। তিনি এখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা, তাই পদাবলীর ভীষা এতটা সরল, 

তরল ও প্রাঞ্জল অথচ অধিকতর ভাবব্যঞ্রক। তবে উভয়ত্রই কবিত্বের ওজ্জল্য ও ভাষার 

লালিত্য সমানভাবে বিদ্যমান । দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণকীর্তন হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল-_ 


জন্মখণ্ড | সময় উপেখিঅ1 রহিল! দেবগণ। 


আরপ _ গাইল বড়, চণ্ভীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥ 
গৃথভারব্যধাং পৃথনী কথয়।মাঁস নির্জরান্‌। 


ততঃ সরতসন্দেবাঃ কংসধ্বংলে মনে! দধুঃ॥ শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা' এইরূপ-__ 


কোড়া রাগঃ ॥ বতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ 

সব দেবে মেলি সভ! পাতিল আকাশে । 

ংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥ 
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। 
সঙ্গেই চিস্তিঅঁ। বুযিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥ 
ব্রহ্মা সব দেব লঅ1 গেলাস্তি সাগরে । 
স্ততীএ' তূধিল হরি জলের ভিতরে || ৩॥ 
তোদ্ধে নানারূপে কইলে' আসরের থএ। 
তোদ্ার লীলায়ে কংসের বধ হুএ|| ৪ 
হেন গুনী ঈসত হাসিতআ৷ ততিখণে। 
ধল কাল ছুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ 
এহি ছুই কেশ হৈবে বন্থুলের ঘরে | 
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ 
তাহার হাতে হৈবে কংসান্ুরের বিনাশে। 
হেন বর পাতা সব দেবে গেল৷ বাসে ॥৭1 


কোড়া রাগঃ ॥ একতালী ॥ 
নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ. কেশ। 
তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল স্থবেশ॥ 
চন্দন তিলকে আতি শোভিত কপালে। 
ছুই পাঁশে লঘু মধ্যে উন্নত বিশালে || ১ 
সকল দেবের বোলে হরি বনমালী । 
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ &। 
স্ুরেখ সুপুট নাসা নয়নকমল। 
কামাণ সদৃশ শোতে ত্রহিযুগল ॥ 
ওষ্ঠ আধর যেহ্ু যমজ পৌআর। 
কণ্নযুগ শোতে যেহ বরণের জাল ॥ ২॥ 
ভুজযুগ করিকর জান্ৃত লুলে। 
করগ্গরুবিন্--মাল নির্মিত কমলে ॥ 
মরকত পাট সদৃশ বক্ষ€:) স্থল। 
ক্ষীণ মধা রামরস্তা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥ 
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সন ১৩১৮ ] 


মাণিক রচিত চন্দ্র সম নখ্বপাস্তী । 

সজল জলদরুচি জিনি দেহকাস্তী ॥ 

বত্তীস রাঁজলক্ষণ সহিত শরীর । 

কংসের বধকারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥ 
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে । 
পীতবসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥ 
নিতি নিতি বাছ! রাখে গিআ বৃন্দাবনে। 
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ 


আরাধার বূপবর্ণনা__ 


ধানুষী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


কাঙ্গাঞ্ি রস্সস্তোগ কারণে । 

লক্ষমীক বুলিল দেবগণে ॥ 

আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার । 
 থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ 
তে কারণে পছুমাউদরে। 

উপজিল! সাগরের ঘরে,॥ ল আল রাধা ॥& 
তীন ভুবন জনমোহিনী । 

রতিরস কামদোহিনী ॥ 

শিরীষ কুস্থম কৌঅলী। 

অদ্ভুত কনক পুতলী |২॥ 

দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীল!। 

পুরিল যেহেন চন্ত্রকল! ॥ 

দৈবে' কৈল কাহু মনে জানী। 

নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩॥ 

দেখি রাধার রূপযৌবনে । 

মাঅক বুফ়্িল আইহনে | 

বড়ায়ি দেহ এহার পাশে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদীসে ॥ ৪ ॥ 


বড়াইর রূপ-- 


গুঁজ্জরী রাগঃ ॥ ষতিঃ ॥ 
আইহনের মাঅ গুণী মনে । আল। 
বট গিঅ? পদ্মার আনে ॥ ল বড়ায়ি ॥ 


চণ্ডীদাসের আকুঞ্চ-কীর্তন ১২৫ 


চাহি লৈল বুট্রীয় মাই । 

তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ ১ ॥ 
নিয়োজিলী নানা পরকারে ৷ আল । 
হাটবাটে রাধ। রাঁখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥ 
শেত চামর সম কেশে। 

কপাল ভাঙ্গিল ছই পাশে ॥ 

ত্রাহি চুনরেখ যেহু দেখি। 

কোটর বাটুল ছুই আখি ॥ ২॥ 
মাহাপুটনাশা দগহীনে। 

উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 

বিকট দস্ত কপট বাণী। 

ওঠ আধর উঠক জিনী ॥| ৩। 
কঠিসম বাহুধুগলে। 

নাভিমূলে ছুই কুচ লুলে ॥ 

কুটিল গমন ঘন কাশে। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 


বর্ণনাটা বড়ই স্বাভাবিক । 
তাশ্কুল খণ্ড । 
পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ কীড়া॥ 
তোর মুখে স্ুনী রাধিকার রূপ 
আওর নব যৌবনে। 
অহোনিশি দহে সকল পরাণ 
আর থীর নহে মনে ॥ 
এড়িলে। ঘরের আশ ল বড়ায়ি 
কহিলে। তোর চরণে। 
মতি হারাইলে! বুলিতে না জানো 
তইলে | তোর সরণে ॥ ১॥ 
ন। বোল নাবোল নিরাস বড়ারি 
আপণে চিন্ত উপাএ। 
রাধার বচন না পাইলে বড়ারি 
কাঙ্তাইর প্রাণ জাএ॥ ঞ॥ 


১২৬, 


আঙ্গার বচন ধর ল বড়ায়ি 
মনে না করিহ হেলা । 

ছুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি 
তোদ্দোসি আন্ধার ভেলা ॥ 

আজি হৈতে বড়ায়ি দেব বনমালী 
তোন্গার ভয়িলা দাসে। 


এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন 
চলহ রাধার পাশে । ২॥ 

বিথর দেখিলে: . বিথর শুনিলে 
বিথর তোর বএসে। 

এতেকে এসব কাজের প্রকার 
জানহ আশেষে বিশেষে ॥ 

নানাবিধ কথ৷ কহিঅ1 বড়ায়ি 
রাধারে করহ মিনতী। 

মোর একবার কর উপকার 


খণ্ডক রাধার বিমতী ॥ ৩॥ 
পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি 
তান্ুলে ভরাঅ। ডালী। 
মিনতী করিআ। হাথেত ধরিআ' 

আন গিঅ1 চন্ত্রাবলী ॥ 
আঙ্গার বচনে ৰোলহ রাধারে 
কাহ্কের পুরুক আশে । 
বাসলী চরণ শিরে বন্দীআ' 
গাইল বড়, চত্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 
দানখণ্ড। 
পাহ।ডীআ রাগঃ ॥ ত্রীড়া ॥ 
তবে ঝুইলে”। বড়াঁয়ি হাটক না৷ জাইব 
হুর্জন মথুরাপুরী ৷ 
বোল দিঅ। তোএ মোরে আনিলে 
মোর মান্তরের বৈরী ॥ 
'ঘুত দধি সব খাইল কান্াঞ্রিঃ 
পাধাঅ। যোর পসার!। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা। 


[ ২র সংখ] 


কাঞ্ুলী ভাগিঅ। তন বিগুতিল 
ছি'ড়ি সাতেসরী হারা ॥॥ ১॥ 

কোণ বিধাতাএ মোক গট়িলেক 
কত লিখি হুখভারে ৷ 


তে কারণে বিপি _-ছখগণ 
লেখিল সাঠীহারে ॥ 
করলে । খগুব্রত আর জরমত 


তে বা ছখিনী মোএ'। 

ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ 
না ছাড়ে নানদের পোএ ॥ ২ ॥ 

জরম গেল করমের খঅ 
কাল কাহাঞ'র হাথে। 

মুকুট ভাগিআ' সব পেলাইবে 
সিন্দুর মুছিবো মাথে ॥ 

কিবা! চাহে কাহ্‌ বাটে রহাএ 
বুবিতে নারে! তার মণে। 

রাজা কংসান্থর' অতি ছুরাচার 
সে জণি এহাক শুনে ॥ ৩॥ 

এড দামোদর ঝাট জাও ঘর 
দিআরু মোকে মেলানী। 

রাজা কংসান্থর স্থণিলে' পাছে 
ফল পাইবে চক্রপাণী | 

উলটি রসিআ' স্থন্দরি রাধা 
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে। 

বাসলী চরণ শিরে বন্দি? 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 

নৌকাখণ্ড। 
দ্বেশাগ রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 
মধুরাং মথুল্লাং নেতুং জরতী কগটে পট্ঃ॥ 
কৃষ্ণহত বচস! প্রাহু শীত্রং রাধামিদং বচঃ ॥ 

যে বোল তোরে বোলে ৷ মোএ রাধা ল 

তাত না করহ আন। 


সন ১৬১৮ ] 


অহিত না বোলে! মোএ রাধা ল 
এহা সরূপেসি জাণ॥ ১॥ 
চিরদিন মথুরাক ন। জাহা ল 
কেন্ে নঠ কর দহী ॥ ধর॥ 
গোআল জরম আছে শুণ 
দধি দুধে উতপতী। 
এবে তাক উপেখহ কেন্ন 
তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২॥ 
আনহ সকল সথিজন 
& মেলী করিউ যুগতী। 
তবে মথুরাক জাই এ 
সঙ্গে হঅ1 একমতী ॥ ৩॥ 
পসার সাজিউ দধি ছুধে 
সেসি জীবার উপাএ। 
বাসলী চরণ শিরে বন্দী রাধা! ল 
বড়ু চণ্তীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ 


ভারখণ্ড । 

্ শৌরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ 
প্রহরেক বেলি তৈল যমুনার ঘাটে। 
কতখনে জায়িব আঙ্গে মথুরার হাটে ॥ 
স্বৃত ছধ নঠ হএ আম্বল দহী। 
সংহতী এড়িঅ'1 জাএ গোয়ালিনী সহী ॥১॥ 
লইবেঁ না লইবে ভার সুন্দর মুরারী । 
না বহিভে ভার যবে ধরে1-আন ভারী ॥ঞ। 
যোলশত সথিজন সঙ্ধে গেল৷ আগ। 
তোর বোলে' তা সমার না লইলে? লাগ॥ 
বোলহ উপায় কাহ্কাঞ্রি” কি বুধি করিবৌ। 
জাকে ছুধ যোগাঁও' তারে কি বুলিবৌ ॥২॥ 
সব সথি গেলে কাহ্াঞ্জি হৈবৌ৷ একসরী। 
লোক দেখিলে তর্বে আঙ্গে' লাজে' মরী ॥ 
তোন্ার মুখত কাহ্কাঞ্ি” কিছু নাহি" লাজ। 
ফুরাঝা না৷ দেহ তোন্গে তেঁসি একো! কাজ॥ 


চণ্ডী দাসের জ্বীকৃষ্ণ-কীর্তন ১২৭ 


হার বিচিব আঙ্গে ধরিব আন ভারী । 
বসিঝ! থাক ততোন্গে সুন্দর মুরারী ॥ 
বাহুড়িঝ। চল কাহণঞ্িঃ নান্দের নন্দন । 
গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 


ভাঠিআলী রাগঃ ॥ ত্রীড়া ॥ 

নিষধিত্ে কাহ্াঞ্জি' দধি দুধের ভার 
আপণ ইছাএ লৈবে। 

পরার নারী আকাশের চান্দ 
তাহাক কেমনে পাইবে ॥ ১ ॥ 

লড়হ না কেহে নিলজ কাহাঞ্জি 
এডিত দধির ভারে । 

বত ছধ দধি নঠ না কর 
জাণ্ড মথুরা1 নগরে ॥ ফ॥ 

আঙ্গার বচন শুণ কাহ্াঞ্জি' 
না লইহ দধির ভার। 

কতো না মানিবো ম্ুরতী তোরে 
আপণে নিবে। পসারে ॥ ২ ॥ 

দাণ আধিকার নাহি'ক তোক্গার 
কিকে মরিষহ দাণে। 

বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন 
ঘর জাহা নিজ মানে ॥ ৩ ॥ 

কথ। দেখিল বাওন হাথে 
তালতর ফল পাএ। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিতা 
বড়, চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪। 


ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড। 


রামগিরী রাগ:ঃ ॥ আঠভাল। ॥ 
এহে। 
দধি হুধ স্বত ঘোল বিকলিআ রঙ্গে। 


পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥ 
হরযিত মনে জাএ চন্দ্রাবলীঘর । 
কাহাঞ্জিকে বিভৃম্বিজ্ঞা মথুরানগর ॥ ১ ।। 


১০৮ 


সাহিত্য-পরিষত-পন্দ্রিকা [২য় সংখ্যা 
শরতের রৌর্দে রাধা বড়ায়ি বিকলী । কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে । 
বাটে এক তরুতলে খাঁণিএক বসিলী ॥ঞ। শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥ 
বিনয় বুইল রাধা বড়ায়ির পাঁএ। গলিত বসনহীন রসন জঘনে। 


দেখ সব সখিগণ আঙ্গা এড়ি যাএ ॥। 

না জাণে। কি বোলে তথ আইনের মাএ। 
সকল ঠায়িত মোর তোঙ্গে'সি সহাএ |২॥ 
সথি সন্বোধিঝ! কিছু বুইল চন্দ্রাবলী। 
তোঙ্গার বিদিত মৌএ' যে হেন কৌঅলী॥ 
রোৌদ পাড়িঅ। আন্দে জাইব ঘর । 

বুলিহ সাহ্ড়ী থানে এসব উত্তর ॥ ৩ ॥ 
আয়াস খগ্ডিল কিছু শীতল পবনে । 

চারি পাশ চাহে রাধা তরল নয়নে । 
দেখিল কোপিল কাহ্াঞ্জি রহিল ছেপাশে 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চশ্ীদাসে.॥ ৪॥ 


বৃন্দাবনখণ্ড। 
দেশবরাড়ী রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


তোর রতি আশোআরশে গেল৷ আভিসারে। 
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 

না কর বিলম্ব রাধ৷ করহ গমনে। 
তোদ্ধার সঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥ 
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে। 
তোদ্ধাকে চিত্তিতে আছে নান্দের নন্দনে ॥ঞ। 
তোর তম্থগত রেণু চলিল পবনে। 
তাহাকে করএ কাহ্ৃ অতি বহুমানে ॥ 
পাখি বসির্ে তরুপাত চলনে । 

তোঙ্গার গতি শঙ্কিজ! রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥ 
চাহে দশদিশ কান চকিত নয়নে । 
কতথনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥ 
তেজহ স্ন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর । 
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥ 


যদি কিছু বোল 


আপণে মারোপ গিআঁ পল্লব শয়নে ॥ ৪ ॥ 
মানী বড় ভৈল কাহাঞ্জি' শেষ রজনী । 
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী ॥ 
এবেঁ আযু গত রাধা বিলম্ব গমনে । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদীস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥ 


পাহাড়ীভা রাগঃ ॥ ক্রীড়। ॥ 


বোলমি তর্বে 
দশন-রুচি তোঙ্গারে । 
হরে ছুরবার তয় আন্ককার 
সুন্দরি রাঁধা আঙ্গারে। 
তোদ্ষার বদন  সংপুন চান্দ 
আধর আমিআ লোভে । 
পরতেখ তোর নয়ন-চকোর 
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥ 
মদন-বাণে দগধ-ভৈলে'। 
তোর আকারণ মাণে। 
বদন-কমল মধুপান দিঅ। 
রাখহ মোর পরাণে ॥ ফ॥। 
য্বে সত্যে কোপ কয়িলে' 
তর্বে মোরে হান নয়ন বাণে। 
দৃচ ভূজযুগে বন্ধন করি! 
অধর দংশ দশনে | 
তোঙ্গে সে মোহর রতন ভূষন 
তোদ্দে সে মোহর জীবনে । 
এহ। বুঝি রাধা মোরে দয়। কর 
বুলি তে আতি যতনে ॥ ২ || 
তোঙ্গার নয়ন মলিন নলিন 
আধার কোকনদরূপে। 


সন ১৩১৮ ] চণ্ীদাঁসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন 
মদন বাণে কৃষ্কক রঞ্জিলে'হ মাথার মণ্ডন মোৌরে। 
এ তোর আনুরূপে ॥ চরণ পল্লব আরোপ রাধা 
এ তোর কুচ শোভে মণি জঘনে মোর মাথার উপরে ॥ 
নাদ করউ রসনে.। | পালাউ আঙ্গার মদন বিকার 
বোল হৃদয়ত করো! মো তোহর পত্বরে করহ আদেশে । 
থল কমল চরণে ॥ ৩ ॥ বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ? 


মদন গরল খণ্ডন রাধা 


উপরি উদ্ধত পদছুইটী ণ্রতিস্থথসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং, এবং 'বদসি 


গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 


ঘদ্দি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোঁরং পদদ্বয়ের কেমন সুন্নর অনুবাদ ! 


যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড | 
পাহাড়ীআ রাগ; ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ 
ত্রিভুবন নাথ তোন্গে হরী ॥ 


প্রতু হয্ি| হেন নাহি করী। ল কাঙ্ছাঞ্জি |১। 


জগত না সহে তোদ্ধার দাপ। আল । 

কোণ ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥ 

তোদ্ে নিরমিল ব্রিভূবনে | 

জল থল জীবজক্ভুগণে ॥ ৩ ॥ 

সাপেরে' করিম বিষ দাঁণে |, 

এবে কেহে হরহ পরাণে ॥ ৪ | 

সামী মোর সেবক তোঙ্গার । 

তোন্ষে এখ। দিলে আধিকার ॥ ৫ ॥ 

মু সাপ জলের ভিতরে । 

না জানিঅ। দংশিল তোদ্ধারে ॥ ৬। 
বারেক মোরে দয়া কর। 

সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ 

স্ুনিঅ। কাঙ্কাঞ্জির ভৈল তোষে । 


গাইল বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৮ ॥ 


যমুনাখণ্ড। 
পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 
যাই যমুনার পাণিকে আইস 
সখি মোর সঙ্গে ।.-» ৮- 
১৭ 


যমুনার জলে কুম্ত ভরিঅ" 
আসিৰ এ বড় রঙ্গে ॥ 
হেন বুলী রাধা কলসী লআ"! 


জাঁএ গজগড়ি ছান্দে। 
আলর্কে শোভে ব্দন তাহার 
যেহভেন কলঙ্ক চান্দে |১॥ 


আল । 
পাইল রাধ। কালীদ-কূল 
লইঅ1 সখিসমাঁজে। 
ঘাটত ভেটিল নান্দের পে! 


কাজ না বুয়িল লাজে ॥ ফু ॥ 
হাসিতে খেলিতে গোপনারীগণ 

লাগিলা যমুনাতীরে | 
কাঙ্কাঞ্চি'র মুখ কমল দেখিঅঁ 

কেহো না ভরিল নীরে ॥ 


কেহো না পাঁরিল করে ধরিত্ে, 
খসিল দেহ বসনে। 

ওহার এহার মুখ চাহে সব 
কাহো থির নহে মনে ॥২॥ 

তখন নয়ন নিমেষ না কৈল 
দেখি প্রিয় বনমালী। 

সকল গোআল যুবতী রহিলা 


যেহু কনক:পুতলী.। ..... 


১২৯ 


১৩৩ 


এখো পাম কেহো চলির্তে নারে 
বুলির্ভে নারে বচনে । 

কাঙ্কাঞ্জি' নাম পৃথিবীর চান্দ 
তাহাত লাগিল মনে ॥। ৩ 

আনেক যতন করিআঅঁ। রাধা 
গেলি কানের সংমুখে । 

বুইল কাঙ্বাঞ্চিরে খাঁণিএক ঘুচ 
সথি পাণি নেউ নখে ॥ 

পরিহাস রসে' দেব দামোদর 
যেহ্ু নাহি পরিচএ। 

তেক্ছ মতে বুয়িল রাধাক উত্তর 
বড় চণ্ডীদীস গাএ ৪॥ 


বালখণ্ড | 


ধানুষী রাগ: ॥ লঘুশেখর ॥ 


খোগ! পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর 
কেশপাশে নীল বি্যমানে । এআ | 

সিসের সিন্দুর কর ললাটে তিলক টাদ 
নয়নত বসএ মদনে | এআ | ১1 


স্থণ বড়ায়ি ল। 
বোল গিঅঁণ গোবিন্দক বাতে । এঅ।। 
তীন ভূবন বীর রাখএ যৌবন ধন 


কি করিতে পারে জগরাথে ॥ ফর ॥ 


নাসা ৰিনতাননদন পাণ্ড গণ্ড পাশে ক 
বিশ্ব ওষ্ঠ পুষ্প দস্ত সঙ্গে । ৫ 

কুচযুগ যুধিষ্ঠির  বাহুদণ্ড মনোহর 
স্গ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২॥ 


বলি বসে নাভিতলে পৃথু নিতন্বযুগলে 

.. মাঝদেশে সিংহ বিদামানে । 

জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচিগুরু 
পাদসথ নক্ষজগণে ॥ ৩ | 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। 


[ ২য় সংখা 


হাথে ধরী ধন্ুবাণে কাহ্ৃু আস্ বিগ্ধমানে 
তভেণ তাক নাহি' মোর ডরে। 

বোল দূত কাহুপাশে গাই বড়, চণ্ডীদাসে 
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥ 


বংশীখণ্ড | 
রাগ: ॥ ক্রীড়া ॥ 


নিশম্য কৃষ্ণবচনং ম্মরজ্বরতুরাতুর!। 
মমুনাভীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদং ॥ 


স্ুসর বীশীর  নাঁদ সুনী আইলে। 
মো৷ ঘমুনার তীরে । 

শোভন কলসী করে ধরি 
পারিলে। যমুনানীরে ॥ 

বড়াকিল। 

বীশার নাদ না শুণী এবে 
কাহ্ন গল! কিব। দূরে । 

প্রাণে বেআকুল তৈল এবে 
কিমনে জার়িবে। ঘরে ॥১ 

বড়ারিল। 
তোদ্দে কি দেখিলে জায়িতে পথে । 
কাল কাহ্বাঞ্রি' টাচর কেশে 
কুন্ুমশোভিত মাথে ॥ প্র ॥ 

অহোনিশি মে আন না জাণে 
এত ছুথ কহিব কাএ। 

কাহ্কের ভাবে চিত্ত বেআকুল 
লাজে মে না কান্দো রাএ॥ 

যমুনা! তীরে কদমের তলে 
কাহু মোরে দিলে কোলে । 

তাহা শ্অরিয়া বিকলী তৈলে। 
কাকু বিরসিল ভোলে ॥ ২॥ 

চারিদিগে তরু পুষ্প মুকুলিল 
বছে বসন্তের বাএ। 


সন ১৩৬১৮ ] 

আন্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে 
লাগে বিষবাণ ঘাএ॥ 

চান্দ সুরজের ভেদ না জাণো 
চন্দন শরীর তাএ। 

কাহু বিণি মোর এবে একখন 
এককুল যুগ ভাএ॥ ৩॥% 

বাশীর শবদে প্রাণ হরিআ! 
কাহন গেল। কোণ দিশে। 

তা বিণি সকল আন্তর দহে 


যেন বেআপিল বিষে ॥ 

এবে আনিঅআ। দেহ নান্দের নন্দন 
পুরত আঙ্গার আশে । 

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ। 
গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪ ॥ 


রাধার বিরহ । 
দেশাগ রাগঠ। ভ্রী। ॥ 

তনের উপর হারে । আল। 
মানএ যেহেন তারে । 
আতি হৃদয়ে থিনী রাধা চলিতে না পারে । 
সরস চন্দন পঞ্ষে। আল। 
দেহে বিষম শঙ্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে 0১1 


আল 


তোর বিরহ দহনে। 

দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধা 
কুস্মুম-শর ছতাশে। 

তপত দীর্ঘ নিশাসে । 

মঘন ছাঁড়এ রাধা বসি একপাশে ॥ 
ক্ষেপে সজল নয়নে । ই এ 
দশন দিশে খনে খনে। 

মালসীম কৈল যেন নীল মলিনে ॥ ২। 


চণ্ীদাসের শ্রীরুষচ-কীর্তন ১৬৯ 


দেখি পল্লব শয়নে। 

আঙ্গাররাশি সমানে। 

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥ 

বাম করেতে বদনে। 

দিঅ1 গগনে নয়নে । 

তোদ্ধাক চিন্তে রাধা! নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥ 

থনে হাসে খনে রোষে। 

থনে কাপএ তরাসে । 

খনে কান্দে রাধা! থখনে করএ বিলাসে ॥ 

চলিতে তোঙ্গার পাশে । 

নারে মদনের রোষে। 

বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড়, 
চত্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

পদটা জয়দেৰ কত “গ্তনবিনিহিতমপি হার 


সুধী রং, গাতেরই প্রতিধ্বনি । 


বিভাষ রাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতিব্ব! ॥ 
নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে । 
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ 
করে মনসিজ-শর কুস্থম শয়নে। 
ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥ 
আল কাহাঞ্জি ল। 
ধাধ। বিরহ দহনে। 
দগধিনী তৈলী তোঙ্গার শরণে ॥ প্ধ॥ 
অছোনিশি মদন মারে তারে শরে। 
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥ 
সবখন বস তোঙ্গে তাহার আস্তরে । 
তেঁসি তোঙ্গা রাখিবারে পরকার 


করে ॥ ২॥ 
নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার । 


রাহুঞ গালিল বেন চান স্থধাধার ॥ 
তোঙ্গাক লিখিঅ 1 কাহু মদনরূপ। 
প্রণামগণ করে কহিলে। সরূপ ॥ | 


১৬২ " _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ২ সংখ্য।। 


তোদ্গাক সংমুখ দেখি আধিক চিত্তনে | বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে। 

হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥ 

ঘর বন ভৈল তার জাল সথিগণে। দয়া করি এবে তাক দেহ আলিঙ্গনে । 
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ || গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ 10১) 


পদগুলি এতই সুন্দর, এতই মধুর যে কোনটা রাখিয়া কোনটা উঠাইব স্থির করা কঠিন। 

যাহাহউক, এখন আমর! বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবি চশ্ীদাস ঠাকুর অঙ্কিত প্রথম 
আলখ্যের একটা নিখুঁৎ আদশ পাইলাম ভাবিপা আনন্দ করিতে পারি। আলেখ্য- 
থানি এতাবংকাল অপেক্ষাকৃত বিরল অন্ধকারের আবরণে আবৃত ছিল বলিয়! বর্ণটী বেশ 
উজ্জল রহিয়াছে । “কুঞ্চকীর্তনে' কবির সংস্কৃত সাহিত্যান্থরাগের এবং তাহার ছন্দা- 
লঙ্কারপ্রিয়ভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া বায়। চণ্ীদীস একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুগীয়ক 
ছিলেন। আমর! শুনিয়াছি তাহার রচিত “্চণ্ভীর” (দ্রেবীমাহাজ্ম্য ) একখানি উপাদে 
টাকা আছে। কিষ্ণকীর্তন” কাব্যের ভাষা বিচিত্র; উহাতে মৈথিলগ্রভাৰ সমধিক 
প্রবল। এরূপ প্রাকৃত শব্ববহুল বাঙ্গালা পুস্তক আর আছে কি না আমাদের জানা 
নাই। পুথিখানির বর্ণবিস্তাস প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। 

কবির পিতা (২) নান্নবের অধিষ্টাত্রী দেবী বাশুলীর আরাধন! করিয়া তর লাভ 
করেন এবং সেই হেতু পুত্রের নাম রাখেন চণ্তীদাঁস। কবির আর একটী নাম ছিল “অনন্ত” 


মাথাএ বন্দি] বাসলী পাঁএ। দেবী বাসলীগণে ॥ 

আনন্ত বড়, চণ্তীদাস গাএ॥ (কৃষ্তকীর্তন দানখণ্ড |) 

অনন্ত বড়, চত্তীদাঁস গাইল. আনন্ত নামে বড় চত্তীদাস গাইল 
দেবী বাঁসলী চরণে ॥ দেবী বাসলীগণে । 

গাইল আনন্তবড় চণ্ীদাসে (কষ্ণকীর্ভন বৃন্দাবনখণ্ড।) 


'বড়ঃ শবটা উপাধিবাচক বীকুড়া অঞ্চলে 'বড়্‌ঃ উপাধি ত্রাঙ্গণেতর জাতির. মধ্যেও 

প্রচলিত দেখা যায়। : 
্রন্থথানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে উহা কাব্যামোদীর নিকট যেরূপ. আদরের বন্ত্‌ 

হইবে, ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিত সকাঁশেও সেইরূপ অথবা ততোধিক প্রীতির সামগ্রী হইবে। 


শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। 


(১)এ পদটাও জয়দেবকৃত 'নিন্দতি চন'নমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং পদের অনুষ্করণে রচিত। 
(২) চণ্তীদাসচরিতলেখক শ্রীযুক্ত ব্রজন্গন্দর সান্ন্যাল “মহাশয় ১৩৭৩ শকে ' লিখিত একখানি প্রাচীন 


পুধির একস্থলে ভবারীচরণ' নামক ব্রাঙ্গণেয্র উরসে ও ভৈরবীদেবীর গর্ভে ই জন্ম হয় রন কথা - 
পাইয়াছেন। 


হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান 


মহাপ্রভু চৈতন্ঘদেবের প্রধান গার্ষদ, নামমাহাত্ম-প্রচারক হরিদাসঠাকুর প্রহলাদের 
অবতার বলিয়া বৈষ্ণবসমাঁজে পুজিত। যিনি প্রাণদণ্ডে দ্ডিত হইয়াও হরিনাম ত্যাগ 
করেন নাই; সাক্ষাৎ যমদূতের ন্তায় ভীষণ পাইকগণ কর্তৃক অপমানিত, নিগৃহীত ও প্রহারে 
জর্জরিত হইয়াও সংসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজনাম চিরশ্মরণীয় করিয়৷ গিয়াছেন। 
ধাহাকে শ্রাদ্ধপাত্র তোজন করাইয়৷ অদ্বৈতদেব আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন, ধাহার 
প্রেম-প্রকাশ ও দৈন্য ব্রাঙ্গণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করিত, ধীহার দেহত্যাগে 
্বয়ং মহাপ্রভু বিজয়োৎ্সব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহীপুরুষের জন্ম দ্বারা কোন্‌ দেশ 
ধন্য হইয়াছিল, কোন্‌ জনপদ পবিত্র হইয়াছিল, তাহা জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইতে 
পারে | 
এতকাল বৈষ্বগণের বিশ্বীম ছিল এবং প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস চৈতগ্তভাগবতে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, বৃঢ়নে হরিদাস অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এতকাল কোন 
তর্কও উঠে নাই। কিন্তু গুয়ানন্দের ঠৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া অবধি এই প্রচলিত বিশ্বাস 
ভরমাত্বক বলিয়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । জয়ানন্দ বলিয়াছেন _ 

“ম্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছী গ্রামে । 
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পুর্ধ্বনামে ॥” 

জয়ানন্দের নির্দেশ অনুসারে উক্ত গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, গঙ্গাতীরে কলাগাছী গ্রামে ভাটবংশে হরিদান জন্মিয়াছিলেন। তবে বৃঢ়নের সহিত 
যে ইরিদীসের বিশেষ সংশ্রব ছিল, তাহ! তাহারা অস্বীকার করেন নাই। জয়ানন্দও 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার! মনে করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাসের সেথায় যে ভ্রম 
ছিল, জয়ানন্দ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। 
_ কিন্তু বুন্দাবনদীসের লেখায় ভুল নাই। জয়ানন্দেরও ভূল হয় নাই। সম্পাদক 
মহাশয়ের স্বর্ণনদীকে সথরনদী (পদ্মা ) মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। স্বর্ণনদী সোনাই নামে 
বুনে এখনও আছে। স্থানে স্থানে মজিয়া গেলেও এখনও তাহার তীরে অনেক গ্রাম আছে। 
নদীতে অনেক জলও আছে। 

ধুঢ়ন একটা বৃহৎ গরগণার নাম। উক্ত পরগণ| সাতক্ষীরার বাবুদিগের জমিদারীর 
অন্তর্গত। উক্ত নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রামও আছে, তাহাকে আজকাল লাগস৷ বুঢ়ন বলে। 
তাঁটকল!গাছী বলিয়া কোন গ্রাম নাই, ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। 
সোনাইতীরে অনেক ভদ্রপন্লী এখনও আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি গ্রাচীম। 


১৩৪ সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিক [ ২র সংখ্যা 


ইহারই নিকটে এক সময় বৃঢ়নের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী “গণরাজার” বাটা ছিল। তাহার ধ্বংসাৰশেষ 
এখনও আছে। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর হরিদাস “যবন' 
ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাহাকে যবন বল! হইয়াছে । তিনি মুসলমান হইয়! হিন্দুর আচার 
গ্রহণ করায় গৌড়ের বাদশাহ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দুর সন্তান, 
তাহার পিতা বাধ্য হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, এনপ অনেক প্রবাদ আছে। তিনি যে 
মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র এরূপও উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে বাদশাহ তাহাকে “মহাবংশ- 
জাত” বলায় অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলমান কুলেই জন্দিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
কাজীর ছেলে বঁলিয়াও অনুমীন করেন। জয়ানন্দ তীহীর মাতীপিতার নাম উল্লেখ কিলেও 
তাহাকে হীনকুলোৎণন্ন ব্লিয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণতঃ তাহাকে মুসলমান-ধঙ্মীবলন্বী 
্রাহ্মণ-বংশোষ্ঠব বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যতদিন বলবত্তর 
প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, ততদিন তাহাই বহাল থাকুক । 

খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব খাঁজাহান আলীর মন্ত্রী মহম্মদ তাহের (পীরালি খা) 
বূঢনের অনেক ব্রাঙ্গণবংশকে মুস্ললমানধন্ম গ্রহণে বাধা করিয়াছিলেন। সোনাইভীরবত্তী 
হাকিমপুরের খা সাহেবেরা এইরূপ ব্রাঙ্ষণ মুলমান। বুঢ়নপরগণার মধ্যে এইরূপ আরও 
অনেক আছে। বাইতী, পটো, ধাওয়া প্রভৃতি শ্রেণীস্থ লোকেরা এই সময়ে মুসলমান হইয়া- 
ছিল। হরিদাস সম্বন্ধীয় কিঘ্বদস্তীগুলি সংগ্রহ করিলে. আমর! জানিতে পান্রি, তাহার পিতা 
মুসলমানধর্্ম গ্রহণ করার পুর্বেই হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল; তাহাকে মুসলমান কর! হইয়াছিল, 
তাহা কোথাও শুনা যায় না । তিনি দেখিতে সুশ্রী ও স্ুপুক্ুব ছিলেন। বাল্যকালে তিন 
শ্রীস্ভাগব্ত পাঠ করিয়াছিলেন। মুসলমানধশ্মে দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিন পরেই তাহার পিতা- 
মাতার মৃত্যু হয়। অন্নবয়সে আশ্রয়হীন হইয়া তিনি কোনও আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান 
করেন। কিন্তু উক্ত আত্মীয় মুসলমান হইয় নবাবের প্রিয় হওয়ার জন্য নিতীস্ত গোড়ামী দেখাই- 
তেন। হরিদাসের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি প্রায় ২০ বংসর বয়সে গুহ ত্যাগ করিম 
বেনাপোলে যাইয়া অবস্থান করিলেন। প্রবাদ আছে যে, হাকিমপুরের খা সাহেবদিগের গৃহে 
তিনি গৃহত্যাগের পুব্বে আশ্রয় লহয়াছিলেন। 

এক্ষণে দেখ! যাউক, জয়ানন্দের উল্লিখিত ভাটকলাগাছী কোথায়? পুর্বেই বলিয়াছি, 
গ্রামের ঠিকান! হয় নাই। তবে ভাটলী নামে এক গ্রাম সোনাইতীরে এখনও আছে এবং 
তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে। অন্থমিত হয়, ইহাই জয়ানন্দ-বর্ণিত ভাটকলাগাছী 
ইতর ভাষায় কলাগাছীকে কেলাগাছী বলে। এই গ্রাম বুঢ়ন গ্রাম হইতে ২॥ ক্রোশমাত্র 
দুরে সোনাইতীরে অবস্থিত এবং ইহার অপর পারে হাকিমপুর । প্রবাদ মিলাইয়! দেখিলে 
এই ভাটলী-কেরাগাছীকে জয়ানন্দের ভাটকলাগাছি বলিয়৷ ধারণা জন্মিবে। বৃন্দাবনদাস ও 
জয়ানন্দ উভয়ে যখন বুঢ়নের সহিত হরিদাসের সংশ্রব স্বীকার করিয়াছেন, তখন বুড়ন হইতে 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশেষতঃ যখন স্বর্নদীকে গঙ্গা বলিয়৷ বুঝিবার আবস্তক 


সন ৯৩১৮ ] হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ১৩৫ 


হইতেছে না, বৃঢ়নের নীচেই স্বর্ণনদী বা সোনাই পাঁওয়। যাইতেছে, তখন তাহার অন্তত্র বাস 
কল্পনা করার আবশ্ঠক নাই। প্রবাদেও সোনাইভীরই হরিদাসের আদি লীলা'-স্থান বলিয়া 
পরিচিত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, জয়ানন্দ যে ভাটকলাগাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা৷ যে ছুটী গ্রামের নাম তাহ! কিরূপে বিশ্বাস কর! যাঁয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, পল্লী- 
গ্রামে এখনও কোন গ্রামের নির্দেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অধিক 
দিতে হইবে না । ছুই একটী দিলেই বুঝা যাইবে,__মাইনগর-মালঞ্চ, পলাবাড়ী-জয়নগর, 
তাঁলপাতা-মেমারী, থানাকুল-কৃষ্ণনগর, জিরাট-বলাগড়, ক্ষুলেন-বল1, দইহাট-মেটরী, চুপী- 
কীকশিয়ালী, টাকী-শ্রীপুর, খাঁটুরা-গোব্রডাঙ্গা, লাউপাল।-সিমহাঁট, ক্গীরপাই-রাধানগর, 
সিজ-ডুমুরদহ প্রতি । ইহা হইতে বুঝা যাইবে জয়ানন্দ কেন যুক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। 
ভাট শব্দ যে বংশবাচক নহে ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । 

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৃন্দাবনদাস কেবল বুটনের উল্লেখ করিলেন কেন, তবে 
কি তিনি হরিদাসের জন্বস্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না। 

ইহার উত্তরে বল! যাইতে পাবে যে, পরগণার নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি এখনও লোপ 
পায় নাই। এখনও বিক্রমপুর, কুশদহ, চৌরাশী, হলদা 'ও আনরপুর নিবাস বলিয়া পরিচয় 
দিলে একটী গ্রাম বুঝায় না। পরগণাই বুঝাইয়া থাকে। সেকালেও তাহাই বুঝাইত। 
বৃঢ়নে বাড়ী বলিলে সাধারগভাবে পরগণ! বুঝাইত, বাঙ্গালার জাতীয়-ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট 
উদাহরণ আছে। বুন্দাবনদাসও সেইরূপ সাধারণভাবে পরগণার নাম করিয়৷ পরে বৃঢ়ন 
গ্রামের নাম করিয়াছেন। সম্তৰ্তঃ লাপস! বৃঢ়নেই হরিদাস জন্মিয়াছিলেন, তাহার পিতার 
বাম ভাটকলাগাছীতে ছিল। সকল বাঙ্গালী বালকই যে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
নহে। অনেক অবস্থাপন্ন বালক মাতুলালয়ে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রচলিত রীতি 
দেখিলে ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকে ভ্রান্ত মনে 
করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। 


শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


আসাম-ভ্রেমণ 
দ্বিতীয় প্রবন্ধ* 
' ডিমাপুর ও মাইবং 

১৩১৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে ডিমাপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, আর ১৩১৫ সালের দোল- 
যাত্রার দিনে মাইবং দেখিয়াছি । | 

মণিপুর রোড স্টেশনের অতীব সন্গিকটেই ডিমাপুরের রাজবাটার ভগ্নাবশেষ। ষ্টেশন হইতে 
পূর্বদিকে প্রায় ১ মাইল গেলেই রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড়-প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। 
তৎপর আরও কিছু গিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়। কিছুদূর গমন করিলে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে 
পৌছ। যায়। 

তোরণদ্বারটি প্রায় ১৫ হাত উচ্চ এবং বেশ প্রশস্ত।' ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর । 
ইহার ছুইদ্দিক্‌ হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ইঞ্টকনির্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে, এ প্রীচীর ৫ 
হাত উচ্চ ও ২ হাত প্রশস্ত । 

ভিতরে ঢুকিলেই দাবার গুটির স্তায় পরিলক্ষিত ছইসারি প্রস্তরস্তস্ত দৃষ্টিগোচর হইয়! 
থাকে । ডিমাপুরের প্রধান দর্শনীক্স পদার্থ এই গুলি__ 

স্তস্ত অনেক ) সর্বাপেক্ষা বড় যেটি উহার উচ্চতা প্রায় ৯ হাত এবং বেড় প্রায় ১৫ হাত। 
এই স্তস্তগুলি “বেলে পাথর” দ্বারা নির্মিত। অথচ আশ্ধ্যের বিষয় এই যে, নিতাস্ত সন্গি- 
কটে কোনও প্রস্তরময় পর্বত দেখা যায় ন!। স্তস্তগুলিতে সুন্দর কারুকার্ধ্য দৃষ্ট হয়। জীবজস্ত 
লতাপাতা ফুল প্রভৃতি ইহাতে খোদিত হইয়াছে। সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রস্তরস্তস্ত- 
গুলিতে কোনও যোড়। দেখা যায় না। যেন এক একটি প্রস্তরখণ্ড কাটিয়৷ এক একটি স্তস্ত 
নির্মিত হুইয়াছে। | 

কাঁলের সর্বসংহারক প্রতাঁবে বিশেষতঃ ১৩০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে স্তস্তগুলি মধ্যে 
মধ্যে ফাটিয়া গিয়াছে, ছই একটি ভূমিসাংও হইয়াছে । সদীশয় বুটাশ গব্ণমেণ্ট এ গুলির অস্তিত্ব 
রক্ষাকলে গ্রস্ত যত্ব করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে জায়গাটিও এখন বেশ পরিষ্কত 
হইয়াছে, নচেৎ ইহা বনজঙ্গলে এবং তদাঞ্রিত হিংঅ্রজন্ততে ছর্গমকলপ হইয়া উঠিয়াছিল। 

এই প্রন্তরস্তস্তগুলি কি এবং কেনই বা একত্র এতগুলি স্তম্ভ সারি সারি দাড় কর! হ্ই- 
য্াছে; ইহার কারণ এখনও কেহ সুচারুরূপে নির্ণীত করিতে পারেন নাই। খানিয়া পাহাড়ে 
কোনও কোনও স্থলে বহু শিলাথণ্ড একত্র দণ্ডায়মান দেখা যা, এ গুলি শ্শানের পরিচায়ক) 
ইংরাঁজিতে “মোনোলিথ” ( একশিল ) বলা হয়। এই স্ম্তগুলিও কি তাই? 


- লীহটী বলসাহিতাহনীলনী সভার নবম অধিবেশনে (সন ১৩১৬) পটিত। ০ 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখা 


কিন্ত স্তস্তে খোদিত স্ুচীরু কারুকার্য দেখিলে ইহা বোধ হয় না। এইরপ শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে শবশানচিহৃ-চক প্রস্তররাজি থাকিবে ইহাই বা! কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়? অথচ এই- 
গুপি যে কোনও এক অষ্রালিকার অঙ্গীভৃত স্তম্তরাজি নহে ইহা আপাতৃষ্টিতেই প্রতীয়মান 
হয়। মিঃ গেইট. তদীয় আসাম-ইতিহাসে অন্ুমানতঃ বলিয়াছেন যে, এইস্থানে একটা পণ্য- 
বীথিক। ছিল। আমার কিন্ত সেইরূপ বোধ হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই জায়- 
গাটি কাছাড় রাজগণের দরধারস্থান ছিল ; পাত্রমিত্রগণের পদমর্যাদা! অনুসারে স্তাস্তের উচ্চনীচতা 
হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকে স্বীয় শ্বীয় স্তস্তের নিকটে উপবি& হইয়। রাজদর্শন ও সম্ভাষণ 
করিতেন। 

এই স্তস্তাবলীতে কোনও লিপি নাই, এবং যতদুর স্মরণ হয় কোনও দেবমূর্তি ব! 
নরমূর্তি অঙ্কিত দেখি নাই। তেজপুরের প্রাসাদস্তত্তে * যেমন নারায়ণের অবতারদের 
মৃত্তি অঙ্কিত, সেইরূপ কিছু এখানে দেখা গেল না, অথচ তেজপুরের স্তস্তের কারুকার্য্য অপেক্ষা 
ডিমাপুরের স্তস্তগুলির কারুকাধ্য যে কোনও অংশে নিকৃষ্ট তাহা বলা যাইতে পায়ে না। 

সেই প্রকাণ্ড প্রাচীর-বেষ্টিত রাজবাড়ীর সর্বত্র বেড়াইক়্! দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা 
এক প্রকার অসাধ্য মনে করিলাম। বনজঙ্গলে উহার অবশিষ্ট স্থান এখনও ছুর্গম। আজ 
গ্রায় ৪০০ বংসর হইল ( ১৫৩৬ খৃঃ অবে ) কাছাড়ী রাজগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া আহোম- 
আক্রমণের হাত হইতে কিয়দ্দিনের জন্য পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। এই চারিশত বংসরের পর 
যাহা দেখিতে পাওয়া গেল ইহাই প্রচুর মনে করিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলাম। 

ডিমাপুরের অপর দর্শনীয় বস্ত ইহার পুকুরগুণি। একটিতে গিয়! ্নান করিলাম । উহার 
তীরভূমি কি সুন্দর স্থান! জল অতি পরিফার, বেশ টলটল করিতেছে । আশ্চর্য্য এই যে, 
অনুন ৪** বৎসর পরেও 1 কাছাড়ী-রাজ-খনিত এই পুক্করিণীতে ঈদৃশ নির্শল জল বর্তমান 
রহিয়াছে! এই পুষ্করিণী শিবসাগর কিংবা আসামের অন্তান্ত প্রকাণ্ড দীথিকার স্তায় বৃহৎ না 
হইলেও জলের উংকর্ষে কোনটি হইতেই হীন হইবে না, অথচ জয়সাগর, শিবসাগর প্রত্থৃতি 
অপেক্ষা ইহা! ২।৩ শতাবীর গ্রাচীনতর । | 

আর যে সব পুকুর দেখিলাম, দেই সকল প্রায়ই দলঘাসে পরিপূর্ণ অথব! শুষপ্রায়। প্রহর 
কাল ঘুরি ফিরিয়া! অনেকগুলি পুকুর দেখিলাম, কিন্তু সকলটি যে পুক্ষরিণী (বা দীধিক1) ছিল 
একথা বলিতে পারি না। এই বন্ধুর ভূমিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে গিয়৷ কোনও কোনও 
স্থান পুকুরের আকারে খাত হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হইল। 

ভিমাপুর মণিপুর হইতে ১৩২ মাইল ব্যবহিত। এখান হুইতে কোহিম দিয়া শকটগমনোপ- 
যোগী শড়ক নির্মিত হুওয়ায় মণিপুর গমনের সুবিধা হুইয়াছে। 

* আসামত্রমণ প্রথম প্রবন্ধ রষ্টব্য। | 


+ পুকুরটি যে কখন খনিত হইয়াছিল কে জানে? সুতরাং চারিশত বৎনরের প্রাচীনত্বও "অনু 
কসম! মাত্র। 


সন ১৩১৮ ট আসাম-ভ্রমণ ১৮৩ 


এক্ষণে নামটি সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! বলিয়াই ডিমাপুরের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব উপসংহৃত 
করিব। 

সাধারণের ধারণ! “হিড়িম্বাপুর” হইতেই ডিমাপুরের উৎপত্তি। কাছাড়ী-রাজগণ নিজেদের 
হিড়িম্বার পুত্র ঘটোতকচের সন্তান বলিয়া! পরিচয় দিতেন। এই কাছাড়ী-রাজ্য নাগা পর্বত, 
মণিপুর ও ব্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই সকল রাজ্যের সঙ্গে মহাভারতোক্ত চন্দ্রবংশীয় 
রাজগণের সম্পর্ক ছিল। ব্রেপুর-রাজগণ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র দ্রহ্থার বংশজাত। নাগরাজ- 
কন্ত। উলুপী অর্জুন কর্তৃক পরিণীত। হইয়াছিলেন। মণিপুর-নৃপতিগণ অর্জ,ন-পু্ বন্রবাহনের 
ৰংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত। কাছাড়-রাজগণও সেইরূপ ভীমসেনের ওরসে হিড়িম্বার গর্ভ-সম্ভৃত 
ঘটোতকচের বংশধররূপে আপনাদ্দিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন । 

মাইবঙ্গের যে পাধাণনির্মিত প্রাসাদের বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে, তাহাতে রাধার হিড়ন্বে- 
শ্বর উপাধি দৃষ্ট হয়। কাছাড়রাজ্য বরাবর হিড়ম্ব বা হেড়থ রাজ্য বলিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, 
এমন কি, ( ১৮৩০ খুঃ অবে ) বুটাশ অধিকারের পরেও কয়েক বৎসর সরকারি কাগজপত্রে 
কাছাড় জেলার নাম হেড়ম্ব ছিল। এতদবস্থায় ডিমাপুর নামটি হিড়িম্বাপুরের অপভ্রংশ 
মনে কর! ম্বাভাবিক। | 

:, কিন্ত আসাম-ইতিহাস-কর্ত শ্রীযুক্ত গেইট্‌ সাহেব বলেন-_ 
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কাছাড়ী ডুই ত্রিপুর তুই সংস্কত তোয়) মা সংস্কত মহা। (এস্থলেও সংন্কতের 
চিহ্ন বর্তমান । ) হিডিম্বাপুরই যেন ডিমাপুরের আদিনাম বোধ ইয়। আহোমগণ যে চিডিমা 
বলিত ইহাও “হিড়িম্বা*এর উচ্চারণ ব্যত্যয় বোধ হয়। তৎপর “চি”টুকু নগরার্থক ভাবিয়া উহা 
লোপ করিয়! ফেলিয়াছিল। ছুঃখের বিষয় ডিমাপুরে কোনও প্রস্তরলিপি নাই। “পুর” 
শব্দটা যে সংস্কৃত ইহার ত অন্তথ| হইবার যে। নাই; তৎসহ পার্বতা শবের সংযোগ প্রায়শঃ 
দেখ। যায় ন, যদিও অধুন। (ইংরাজী শবের সঙ্গে) লায়েলপুর কেন্ত্েলপুর ইত্যাদি এবং মোসল- 
মান যুগে আলিপুর, মামুদপুর প্রভৃতি নাম হইয়াছে । এস্থলে বগা আবশ্তক, ডিমাপুরের নিকটস্থ 
নদীর বর্তমান নাম ডিম! নহে, ধনশ্রী। 

মহাভারতের আধিপর্কে হিড়িস্ব ( ওরফে হিড়্ ইতি শব্খকলপদ্রমঃ ) ও তন্গিনী হিড়িস্বার 
কাহিনী আছে। সমাতৃক পাগ্ডবেরা জতুগৃহ দাহক।লে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত হইয়া 
গঙ্গাপার হুইয়! দক্ষিণমুখে গভীর অরণ্ প্রবেশ করিয়া বু পর্যাটন করিবার পর হিড়িম্বের 


১৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৩য় সংখা। 


সাক্ষাৎ লাভ করেন। ছিড়িত্ব রাক্ষদ ছিল) তাহার সঙ্গে ভীম বাহুযুদ্ধ করিয়৷ তাহাকে 
বিনাশ করেন। হিড়িস্বা রাক্ষমী ভীমের মৃদ্তি দেখিক্জাই ততপ্রতি প্রণয়বতী হইফ়াছিল। ভ্রাতার 
বিন।শের পর কুস্তী ও পাগুবগণের নিকট নিজের কামন! বিবৃত করিলে পুত্রজন্ম পর্যন্ত তাহার 
সহিত ভীমকে।অবস্থান করিতে তাহারা অনুজ্ঞা প্রধান বরেন। তার পর যাহা! আছে, আদি- 
পর্ব ১৫৫ অধ্যার়.হইতে উদ্ধৃত হইতেছে £-- 
“তথেতি তত প্রতিজ্ঞায় হিড়িস্বা রাক্ষপী তদা। . 
ভীমসেনমুপাদায় সোদ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥ 
ষ সু ক 
কৃত্বা চ পরমং রূপং সর্বাতরণভূষিতম্‌। 
ংজল্লিতং সুমধুরং বরয়ামাস পাওবম্‌ ॥ 
তখৈৰ বনছুর্গেষু পুম্পিতন্রমসানুষু। 
সরঃসু রমণীয়েযু পল্মোত্পল্যুতেষু চ ॥ 
নদীদ্বীপপ্রদেশেষু বৈদুর্্যসিকতান্ চ। 
স্থৃতীর্থবনতোয়াসু তথ গিরিনদীষু চ॥ 
হিমবদিগ্রিকুঞ্জেষু গুহান্থ বিবিধান্থ চ। 
সাগরন্ত প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ ॥ 
পল্পলেষু চ রম্যেযু মহাশালবনেষু চ। 
দেবারণ্যেযু পুণোযু। তথা পর্বতসান্ুযু॥ 
কী ক রা ক 
রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা। 
গ্রজজ্জে রাক্ষপী পুত্রধা ভীমসেনান্মহাবলমৃ।” 
ঘটোতকচের জন্ম হইল; ইহার এই নাম সম্বন্ধে আছে-_ 
“ঘটে হাস্তোৎক5 ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত। 
অব্রবীন্তেন নামাস্য ঘটোতকচ ইতি স্মৃতঃ ॥” 
ঘট অর্থে মস্তক, উৎকচ কেশরছিত ; নীলকণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহ! হউক, ঘটোং- 
কচ সহু ভীম পাগ্ডবগণের সঙ্গে আসিয়। নিশিলেন। ঘটোতকচ পাগ্ডবগণের সর্বপ্রথম ছেলে, 
কেন ন! তখনও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরই হয় নাই। কুস্তী এই নিমিত্ত তাহাকে সর্বদ। পাগুবগণের 
মহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর তাহাদিগকে | 
“আমন্ত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ: প্রতস্থে উত্তরাং দিশম্‌।” 
ভারতের যুদ্ধে 'ঘটোতকচের বীরত্বের কীন্তিকাহিনী বিশেষভাবে বণিত আছে। কিন্ত তিনি 
কোথায় অবস্থিতি করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়। যায় না। পাগ্বেরা গঙ্গ৷ পার 
হুইয়। দক্ষিণ দিকে চলিয়া! মহাবনের একাংশে অবঞ্ধিত ছিলেন। ঘটোৎকচ তাহা- 
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দিগকে সম্ভাষণ করিয়! উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন । ইহু৷ দ্বার এই আসাম অঞ্চলের কোনও 
স্থানে যে তাহার আবাস ছিল, ইহ! খুব কষ্টতঃ কল্পনা করা যাইতে পারে। পরস্ত হিড়িঘ্ব। ভীমকে 
লইয়! যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন।তে প্রকৃতির লীলাভূমি এই আসাম প্রদেশেরই 
ঘেন স্থান সকলের উল্লেখ দেখা যায়। তবে যে “সাগরম্ত প্রদেশেষু” আছে ইহাতে “মনোজবা” 
রাক্ষসীর সাগরতট পধ্যস্ত বিহার ক্ষমত। প্রদর্শিত হইয়াছে; তা এস্বান হইতে সমুদ্রতীরবর্তী 
স্থলে মধ্যে মধ্যে বিহারার্থ গঘন অসম্ভাবিত কিছুই নহে। বিশেষতঃ সাগরও তথন 
নুদুরবর্তী ছিল ন!। 

ঘাহ! হউক, পৌরাণিক বিষয়ের সমধিক আলোচন] নিশ্রয়ো্ন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, কাছাড়ীরাজগণ আহে।মদের নিকট পরাভূত হইয়া ডিমাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
ডিমাঁপুর ছাড়িয়! দক্ষিণে পর্বত রাজির মণ্যে মাহুর নদীর তীরে কাছাড়রাজধ।নী স্থাপিত হয়। 
ইহার নাম হইল মাইবং অর্থাৎ ধধান্াক্ষেত্রঁ। ডিমাপুরের “ডিমা” যাহাই হউক "পুর ত 

স্কতমুলক । এত৭বস্থায় পরবর্তী রাজধানীটি কেমন করিয়া কাছাড়ী ভাষায় «মাইবং” 

বলিয়া অভিধ্তি হইল, সংস্কৃতমূলক একট সংজ্ঞ। লাভ করিতে পারিল না, ইহা একটু আশ্চধ্যের 
বিষয় সন্দেহ কি? বোধ হয় এই নামটা তখনই কাছাড়ী গগতে এত প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
যে, ইহ! আর পরিবর্তনসহ ছিল না। তাই “মাইবং”ই থাকিয়া! গেল।* 

মাইবং জায়গাটিতে এই পুর্তসঙ্কুলপ্রদেশেও অনেকটা স্থান জুড়ি! সমতল; ধান্থক্ষেত্র 
বলিয়া এরসিদ্ধি লাভ করিবার কথাই। এখন ইহা! আসামবেঙ্গল রেলওয়ের অন্যতম £্েঁশন 
রূপে কথঞ্চিৎ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মণিপুর রোড ষ্টেশন হইতে মাইবং ষ্টেশন ৮৪ মাইল। 

লামডিং হইতে মাঁইবং ষ্টেশনে যাইতে এই স্টেশনের ডিষ্েপ্ট সিগনেল দেখিয়। যখন এঞ্জিনে 
বংশিধবনি বা! শঙ্খধবনি হয়,তথন আরোহী যদ্ধি বামদিকে পর্বতের গাত্রে নিরীক্ষণ করেন, তাহা 
হইলে বিষ্ণমণ্ডপের আকারে কাল একট! ঘর খুব উচ্চ একটা ভিটার উপর অবস্থিত দেখিতে 
পাইবেন। মাঁইবঙ্গের উহাই একটা প্রধান দ্রষ্টবা বস্ত। ঈদৃশ পর্বতগাত্র কাটিয়া! প্রস্তত 
কোন ঘরের কথা পূর্ববঙ্গ ও আসামে আর শুনা যায় না। প্রস্তরথণ্ড দ্বারা এইরূপ একটা 
ঘর তৈয়ার করা কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচায়ক মনে করিতে না পাবি; কিন্তু একটা 
পাঁষাণময় পাহাড়ের অঙ্গচ্ছেদনপূর্বক গৃহাকারে পরিণত করাতে যে একটা বেশ বাহাদুরি 
আছে, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে। 

ষ্টেশনে পৌছিয়৷ একটি সঙ্গী লইয়া প্রায় ২০ মিনিট কাল উত্তর দিকে চলিয়া! পাহাড়ের 
পাদদেশে অবস্থিত এই প্রস্তরগৃহের সম্যক্‌ পর্য্যবেক্ষণার্থ উপস্থিত হইলাম । প্রায় ৮ হাত উচ্চ 
দৌলমঞ্চের অধোভাগের স্তায় ভিত্তির উপর গৃহটি নির্শিতি। : উঠিবার কোনও সিঁড়ি নাই-_ 
কোনও মৈও ছিল না। ভিত্তির এক কোণে অল্প অল্প গর্ত থাকায় একটি বংশদণ্ড ভর 
5 লঘা দল আজলনকারী আহোমদিগক যুদ্ধে পরাজিত করি সাইবলের নাম কাপুর 
: রাখিয়াছিলেন, কিন্ত সেই নাম তেমন উজ্বল হয় নাই। 
ধু. 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখা 


করিয়। কোনও রূপে উপরে উঠিলাম। গৃহের পূর্বদিকে এক জন গ্ৃহ্ত্যাগী নিক্নজাতীয় 
পসাধু” আশ্রয়লাভ করিয়া বাশ, লতা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা একটি পোর্টিকো বাধিয়! বেশ স্চ্ছন্দে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলাম । ইহাতে ঘরটির সৌন্দধ্যের হানি হইয়াছে এবং চারিদিকে খোলা 
বারান্দায় চলিবার ব্যাঘাতও হুইয়াছে; বিশেষতঃ সাধু অন্নপাকের এবং দেহতাপের জন্ত আগুন 
জালাইয়! গৃহের পূর্ব দিকের বিলক্ষণ ক্ষতি জন্মাইয়াছে। কিন্তু তথাপি সে “সাধু” এবং এক 
জন সাধুর আশ্রয় স্থান হইলে তত্রত্য কুলি প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসীরা ' গৃহটিকে অধিকতর 
সন্ত্রমের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহ! মনে করিয়া সাধুকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই; বরং 
তদীয় সাধুত্বের মর্ধ্যা্দাকল্লে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার আশীর্বচন রাশি 
রাশি লাভ করিলাম । 

ঘরের চারিদিকে বারান্দ ২ হাত আন্দাজ প্রশস্ত ; অতএব চারিদিক বেশ বেড়াইয়া 
দেখা যায়। গৃহটি সম্পূর্ণ নিরেট হওয়ায় ইহার দ্বার নাই, তবে চারিদিকেরই দেওয়ালের 
মধাস্থলে এক একটি খোপ আছে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের খোপে কিছু নাই। 
কিন্তু পশ্চিম দিকের খোপটিতে কিছু অস্কিত আছে, তাহা কি বুঝা গেল না। এই চিহ্নটি তর- 
বারির চিহ্ন ছিল বলিয়৷ অনুমান হয়। কেন না কাছাড়ের রণচণ্ডী, আহোমদের “হেং দাং, 
তথ! শিবাজীর “ভবানীর ন্যায়, একখানি তরবারির নাম। সম্প্রতি এই তরবারি খানিরও অস্তিত্থ 
লোপ হইয়াছে । এই পশ্চিম দিকৃই ট্রেইন হইতে দেখা যায়। 

এতৎসহ গৃহের' একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। [ ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য । ] গৃহটা দৈ্ধ্ে ১২ হাত, 
প্রস্থে ৭ হাত, চালের প্রস্থ প্রায় ৪ হাত; অর্থাৎ দ্বো-চালা ৭১১২ মণ্ডপ তৈয়ার করিতে 
এতদঞ্চলে ঘরামিরা যে “বাট” দিয়! থাকে, সেই রূপই । উচ্চতা বড় কম, দেওয়ালের মধ্য 
ভাগের উচ্চত। বড় জোর ৩ হাত মাত্র । গৃহের গাত্রে কোনও রূপ লতাপাতাদি অঙ্কিত হয় নাই; 
ইহা আশ্চর্যেরই বিষয়, কেন না! এতাদৃশ'স্থলে এইরূপ সাদাসিধ। কাজ বড় দেখ যায় না। 

এই পশ্চিমের দেওয়ালের থোপের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরগৃহের গাত্রে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 
খোদ্দিত লিপি আছে । গৃহের পাথর “বেলে” গোচের হওয়ায় লিপি অনেক স্থলে অস্পষ্ট এবং 
কোনও স্থলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । অক্ষরের নমুনা প্রদর্শনার্থ ইহার যতটা নকল করিতে 
পার! গিয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল__[ নং চিত্ত দ্রষ্টব্য । ] 

শুদ্ধপাঠ এই £-_শ্রীশ্রীরণচণ্ডীপদারবিন্দে মধুকরন্ত বগ! গোঁহাই শ্রীশ্রীরা * * * 
ছিড়ন্বেসবরক্ীশ্রীযুতহরিশ্ন্দ্রনারায়ণনৃপন্ত শকে শুভমস্ত শকাব্দাঃ ১৬৪৩* মার্সশীর্ষন্ত দ্বাদশদিবস 
গতে ভূমিপুত্র-বাসরে পাষাণনির্দিতঃ প্রাসাদঃ সম্পূর্ণ ইতি+”। 

মূলে প্রাসাদ শব্দটি ব্লীবলিঙ্গে গ্রযুক্ত হইয়াছে; ইহাতে সুচিত হয় যে, ইহা! কোনও পণ্ডিতের 
রচনা নহে। বর্ণাশুদ্ধির দায়িত্বভার ধোদকের স্বন্ধে চাপান যাইতে পারে, কিন্তু “পাষাণনির্থিতং 


* এই.অন্কটিতে ৪ ছলে ৮ হইবে-_পরিশিষ্ট দেখুন। দসা-প-প-ন। 


ভাগ, ৩য় সংখ্যা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্িক। 
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মাইৰঙের প্রস্তর-গৃহ 


১নং চিত্ত 





নি ১৩১৮ ] আঁপাম-ভ্রমণ ১৮৪ 

প্রাসাদং সম্পূর্ণমিতি” এইরূপ একটা অশুদ্ধি কেবল লিপিকরপ্রমাদ বলিয়। ধরা যাইতে পারে 
না। তবে ভ্রীত্রীরণচণ্ডীপদারবিন্দেমধুকরন্” ইত্যার্দি সংস্কৃত ভাষার স্তায় সর্বজনবিদিত 
বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। ভূমিপুত্রবাসরে” কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্ত 
ইহাঁও লেখকের জাতপত্রাদি হইতে শ্রুত শব্ববিশেষ হইতে পারে। | 

তবে কাছাড়রান্গ্য পণ্ডিতশৃন্ত ছিল, একথ! বলিতে পার! যায় না। কাছাড়ের দণ্ডবিধি 
একখানি পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ইহা! গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যহুশীলনী সভাকর্তৃক প্রকাশিত 
হইতেছে) এই দ্ডবিধি বঙ্গান্ুবাদসমন্থিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। 

“বগা গোহাই”১ এই শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া এই স্থানে যে আহোমরাজগণের অধিকারের 
ছাঁয়াপাত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। 

রাজ হরিশ্ন্দ্র নারায়ণের পাষাণ-নির্্দিত “প্রাসাদ” দর্শনপূর্ব্বক ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে কি 
কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য চলিলাম। ভাল সঙ্গী জুটাইতে না পারায় অস্থুবিধা 
হইতে লাগিল। ভগ্র ও বিধ্বস্ত গ্রাচীরের ইষ্টক অনেকগুলি রেলওয়ে লাইনের পার্খেই 
দেখা যায়। রেলওয়ে তৈয়ার হইবার সময়ে বোধ হ্য় এই নকল ইষ্টক কণ্টাকৃটারদের অনেক 
'কাজে লাগিয়াছিল। প্রস্তরমূর্তি অনেকটা পাওয়া গিয়াছিল, এগুণি কিছু স্থানান্তরিত হইয়াছে, 
আবার কিছু বোধ হয় বেশ সন্থ্যবহারেই লাগিয়াছে ; রাস্তার আস্তরণের নিমিত্ত চর্ণিত হইয়া 
ধূলি-সাযুজ্য লাভ করিয়াছে । , , 

মাইবং ষ্টেশনের সম্মুখে একটা নু দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের গঠনে ইহা হাতী বা 
গগ্ডারকল্প। তবে আকর্ণবিশ্রান্ত করালবদন দৃষ্টে এই মাত্র সুচিত হয়, বুঝি বা ইহা শাদুলের 
প্রতিমূর্তি। ষ্টেশন হইতে মাইল খানিক দক্ষিণে একটা গাঁজার দোকান আছে, রেলওয়ে রাস্তারই 
নিতান্ত সন্নিকটে উহ! অবস্থিত; ইহার নিকটে ২1৩টি গ্রস্তরমূর্তি এখনও বর্তমান আছে।* 
রেলের যাত্রীরা তাহা অনায়াসে দেখিতে পারেন । মূর্তিগুলি মানুষের তাহা বেশ বোঝা যায়। 
তবে কিরূপ মান্ধষের তাহা বোধগমা হয় না! সন্যাসীর মুর্তি হইতে পারে; আবার কোনও 
রূপ দেবমূর্তিও যে না হইতে পারে তাহাও বলা যায় না। যাহাই হউক, এই দণ্ডায়মান মৃর্তি- 
গুলির সৌষ্ঠব সৃষ্বন্ধে এই বলিলেই বোধ হুয় যথেষ্ট হই ব যে, নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত 
যতট] লম্বা নাতি হইতে পা! পর্য্স্ত ততটা নয়; অর্থাৎ নীচের দিকে খর্বত। দেখা যায়। ইহ! 
স্বতাববিরুদ্ধ। তবে এইরূপ অসৌষ্টব এতদপেক্ষা সভ্যতর স্থানেও দেখা যায়। মুর্তিগুলিতে 
ভাস্কর্য্য চাতুর্য্য মেহাৎ মন্দ নহে ।* 


£* সম্প্রতি এই নকল মুর্তি স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 

+ বড় মূর্তিটির মাপ নিয়াছিলাম। মাথার চূড়া হইতে মাভিদেশ পধ্যন্ত দৈর্য ২৯ ইঞ্চি এবং দাভিতোশ 
ইইতে পদতল পর্যাস্ত দৈর্ঘ্য ২৫ ইঞ্চি! [ এই মূর্তিটির চিত্র সম্প্রতি "ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন" পত্র ৫ম সংখ্যার 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত ভ্রমতঃ ইহাকে “বৃদ্ধযুত্তি” ধল! হইয়াছে ।--সা-প-প*। ] 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখা 


সেই স্থান হইতে পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকট। জায়গা বেড়াইয়া দেখা গেল। সঙ্গে একটা 
কাছাড়ী-লোক ছিল, সে বড় ভাল করিয়! কিছু দেখাইতে পারে নাই । স্থানে স্থানে উচ্চ ভিটা 
এবং শুষ্ক পুফ্রিণী দেখিতে পাওয়া গেল। পশ্চিম দিকে এক স্থলে একটা দেবমন্দিরের চিহ্ন 
দৃষ্ট হইল। তৎপার্থে কাছাকাছি দুইটি গাছ দেখ। গেল, যাহা এই পর্বতের অন্যত্র দেখা 
যায়না । এই গাছের ইংরেজী নাম ০7০৮ বৈজ্ঞানিক নাম "৫১০৭১ 7৩৮০1৪*। গৌহাটি 
সহরের টেপিগ্রাফ আফিসের উত্তর ভাগে সড়কের পার্থে এইরূপ ছুইটি গাছ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। সঙ্গী কাছাড়ী উহার নাম “দীপগা্” বলিল। ইহার এই নাম হইবার কারণ কি, 
বুঝিলাম না; কাছাড়ীটিও উহ! বলিতে পারিল না । তবে ইহার ফুল ঠিক দীপশিখার ন্যায় 
দেখা যায়, ইহ|তেই যদ্দি এই পার্বতাপ্রদেশে ইহার এই স্বদেশী নাম হইয়! থাকে। কাছাড়ীর 
কথা হইতে জানা! গেল যে, এই দেবস্থলীতে দীপগাছের কাছে নরবলি পর্যন্ত হইত। স্থুতরাং 
বলিতে হইবে গাছের সঙ্গে দেবপূজার সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্যের বিষয় এই যে রণচণ্ীর “প্রালাদ” 
এই স্থান হইতে প্রায় ছুই মাইল দুর্সবন্তী অথচ এই নর-বলির স্থান কাছাড়ের অধিষ্টাত্রী 
দেবতার আবানবাটিক৷ হইতে ক্রোশ পরিমিত ব্যবধানে নির্দিষ্ট হইয়াছিল! 

উপসংহারে কাছাড়-রাজগণের বাস্ত-বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাভারতে 
উল্লিখিত ছিডিস্ব হিড়িম্বার এবং ঘটোৎকচের আবাসভূ বিষয়ে আমার যাহা অঙ্মান তাহা 
ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এত্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মণিচ4প বর্ম নামে জনৈক শিক্ষিত কাছাড়ী 
আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহ উদ্ধৃত হইল--/ 

“যে দেশে ভীমসেনের সহিত হিড়িম্বার দেখ! হইয়া ছল সেই দেশ প্রয়াগের নিকটবর্তী কোনও 
এক স্থানে ছিল। এ হৈড়ম্ব রাজ্যে ঘটো২কচ রাজত্ব করেন নাই। ভগবতী ৮ হেড়ন্বেশ্বরীর 
শাপে সেই রাজপুরী পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন। মহাবীর ঘটোংকচ আসামের অন্তর্গত দরং 
রাজ্য নিজ বাহুবলে অধিকার করিয়! লইয়া! তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দরং হইতে গিয়াই 
কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। গৌহাটী অঞ্চলের হুতীর চেয়ে দরং অঞ্চলের হাতী বৃহৎ 
ও বলবান্‌, তাই ভগদত্তের হাঁতীকে ঘটোতকচের হাতীর নিকট পরাজয় পাইতে হইয়াছিল। 
ঘটোতকচ হইতে উদয় ভীমনারায়ণ পর্যন্ত ১৮ জন রাজ! দরঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক 
দিন ভগবতী স্বগ্রাদেশ করাতে ঘটোতকচ-বংশের অষ্টাদশ রাজ! উদয় ভীমনারায়ণ বিশ্বনাথ- 
ঘাটে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিয়া প্রথমতঃ শিলাঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন,তথা হইতে তীয় 
বংশধরগণ আপামের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কাছাড়রাজবংশধরগণ এক সময়ে 
দিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়। ছিলেন, বোধ হইতেছে; কারণ আজ পর্য্যস্ত সেই বিখ্যাত 
দেবী কেচাইখাস্তির পুর্জা আমাদিগকে দিতে হইতৈছে।” 

এই গেল গ এতিহাসিকষুগের পূর্ববের কথা । আহোমদের বুরঞি * হইতৈ কাছাড়ীদের বিবরণ 


* নুর? অর্থ ইতিবৃত্। আহোঁস 'বুঃ অর্থ 'অজ্ঞণ “র্‌” শিক্ষা! দেওয়! 'জি') ভাগার। অর্থাৎ যে ভাঙার 
হইতে অভ্ের। শিক্ষ। লা করে। 


সন ১৩১৮] আঁসাম-জরমণ ১৮৪ 
যখন আমর! জানিতে পারিতেছি, তখন ডিমাপুরে তাহাদের রাজধানী অবস্থিত। ১৫৩৬ থৃষ্টাব্ধে 
উহার! ডিমাঁপুর হইতে আহোমগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে, 
ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এস্থানেও আহোমের! ইহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। 

১৭০৬1১৭০৮ খৃষ্টাব্বে আহোম-আকবর রুদ্রসিংহের সময় মাইবং আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয় ; তখন কাছাড়রাজ পলাইয়া! খাঁপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই খাঁসপুর বর্তমান বৃটাশ 

রাজধানী শিলচর সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর দিকে মধুরা নদীর তীরে অবস্থিত। * 
কিন্ত তখনও ইহা স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হয় নাই, কেন না ১৬৪৩ শকে অর্থাৎ ১৭২১ 
ৃষটা্ধে মাইবঙ্গে রণচণ্ডীর পাষাণনির্শিত প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খাঁসপুরকে কাছাড়ীর! 
টালিগ্রামও বলে। এই খাসপুর শিবের বন্দ মৌজায় অন্ততৃক্ত ; টালিগ্রাম শিবের বন্দের 

ংলগ্র স্থান। , র 

এই খাসপুরেও কাছাড়ের শেষ তৃূপতি আমরণ তিষ্িতে পারেন নাই। ১৮২৬ খুষ্টাবে বর্গ 
দেশীয়ের! কাছাড়রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিলে কাছাড়ের.শেষ বাজ! গোবিনাচন্দ্র বুটাশ গবর্ণ- 
মেন্টের শরণাগত হইয়া নিরাপদ হন এবং খাসপুর চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃটাশ 
সীমান্তের অতিশয় সঙ্গিকৃষ্ট হরিটিকর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই ১৮৩০ অবে 
মণিপুরীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গোবিনাচন্ত্র নিহত হন, এবং তীয় শেষ বাসস্থান ভক্মীতৃত 
হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অভাবে বৃটীশ গমর্ণমেন্ট কর্তৃক কাছাড়রাজ্য অধিকৃত হয়। 
কাছাড়ের শেষ রাজধানী হারটিঞগ-মাসামবেঙ্গল রেলওয়ের ব্দরপুর ষ্টেশনের ৫ মাইল উত্তর 
পশ্চিমে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। সেই স্থানের টিলাটিকে এখনও লোকে "রাজার টিলা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । 1 ্‌ 


প্রীপন্মনাথ দেবশর্মম। 


* খাসপুরে কাছাড়ের শেষ তিন রাজায় 'পাট? অর্থাৎ স্থান প্রদ্রশিত হইয়া! থাকে। তাহাতে অনেকগুলি 
মন্দির এখনও পরিদৃষ্ট হয়। এ গুলির অধিকাংশই অল্লাধিক তগ্ীবন্থায় অবস্থিত। 
+ এস্থানে ত্রষ্টব) কিছুই নাই, সামান্ত ছুই একটী পুকুর আছে। টিলার উপরি ভাগে ঘাসের স্তরের নিয় এখনও 
খ ড়িলে রাজার ধানের গোলার ভগ্মাবশেষ পোড়া চাউল পাওয়। যায়। 


১৯৫ - _ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ অসংখ্য 


আনাম-ভ্রমণ দ্বিতীয় প্রবন্ধের পরিশিই 


এই প্ররম্ধ প্রায় এক বৎনর হইল লিখিত হইয়! গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানশীলনী সভার নবম 
অধিবেশনে (মাঘ ১৩১৬) পঠিত হইয়াছিল। ইহার পর সম্প্রতি মাইবং সম্বন্ধে কথক্চিং 
আলোচন! করিতে হইয়াছে, তাহাতে মাইবঙ্গের পাষাণ-নির্শিত গৃহের নির্মাণ তারিখ সম্বন্ধে 
আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে। 





আমি নিজে মাইবং গিয়! প্রস্তরগৃহ্ের পার্খশ-লিপি ?19' করিয়াছিলাম, 'একথা! প্রবন্ধে 
বলিয়াছি। তথন শকটিকে '১৬৪৩,ই ' পড়িয়াছিলাম । ইহাতে ৪, এই অঙ্কটি এমন ভাবে 
লিখিত যে ইহাকে ৮ পড়াই উচিত ছিল। * তথাপি কেন ৪৩ পড়িয়াছিলাম, ইহার একটা 
কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্তক মনে করিতেছি। 

“আসামের ইতিহাস-লেখক শ্রযুক্ত ই-এ-গেইটু মহোদয় তদীয় 290: ০0 (78 [১7:0£7983 
0£ 11180071091 16592701068 17) 43390 নামক পুক্তিকায় (৫ পৃষ্ঠে) এই লিপির শক *১৬৮৩, 
বলিয়! লিখিয়া ছিলেন। এ রিপোর্ট তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাবে প্রকাশিত করেন। তৎপর 
১৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহার আসাম-ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে তিনি প্রস্তর-গৃহ-নির্দাণ 
তাক্িিখ ১৭২১ থৃষ্টাব (অর্থাৎ ১৬৪৩ শক) লিখিয়াছেন [যদিও তদীয় গ্রন্থের ২৫৪ 
পৃষ্ঠে শকের অন্কটী অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে ] এবং কাছাড়রাজবংশের তালিকায় (৩৬০পৃ) 
ছুই জন হরিশ্চন্্র দেখাইয়াছেন। অতএব গেইট্‌ সাহেবের এই শেষবারের সিদ্ধান্ত অত্রাস্ত মনে 
করিয়্াই শকের অন্কটিকে ১৬৪১ পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি এতঘ্বিষয়ক পুনরালোচন! উপলক্ষে 
পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণ” নামক গ্রন্থপ্রণেতা : শিলচর প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ধর মহাশর 
আমাকে খাসপুরের শিলালিপি সম্বন্ধে বিবরণী প্রদান করিয়৷ জানাইয়াছেন যে, ১৬৯৩ শকে 





* মাইবলের ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত ্বরেশ্রনাথ দত্ত মহীশয় শকের অঙ্কের একটি ছাপ তুলিগ্না দিয়াছেন, উপরে 
তাহ প্রদত্ত হইল। | 


[নন ১৩১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী ১৮শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা 





ওনং চিত্র খাঁসপুরের শিলালিপি ১৯১ পৃষ্ঠা 


সন ১৩১৮ ] আসাম-ভ্রমণ ১৯১, 


খোদদিত এই শিলালিপির * উল্লিখিত, হরিশ্চন্ত্র এবং মাইবঙ্গের লিপিতে উল্লিখিত হরিশ্চন্ত্র একই 
ব্যক্তি ) এবং মাইবঙ্গের লিপির শক ১৬৪৩ না হইয়া ১৬৮৩ হুইবে। তিনি বলেন যে, শিলচরের 
অনেকেই & মাইবঙ্গের লিপি পড়িয়াছেন, সকলেই ৪ না! পড়িয়া ৮ পড়িয়াছেন। 

এতদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়! দেখ! গেল যে, শ্রীহ্ট্রের ইতিবৃত্ত সংকলনার্থ 
কাছাড়রাজবংশের যে তালিক1 সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে হরিশ্তন্দ্র নারায়ণ একজন মাত্র 
পাওয়া যায়। অপ্চ হাণ্টার সাহেব ততসঙ্কলিত 9680186168] 40098100801 45881750111 
(পৃঃ ৪*৩-৪০৪ ) কাছাড়রাজগণের যে তালিক। প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শেষ আটজন 
রাজার সম্বন্ধে তাহার অভিমত এই 1 যে, পূর্ববর্তী অন্তান্ত রাজগণের নাম অবিশ্বান্ত হইলেও 
ইছার! যে যথার্থই রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্িষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না; অথচ তাহার 
তালিকায়ও একজন হরিশ্চন্দ্র মাত্র দেখা যায়। ১৬৮৩ শকে মাইবঙ্গে পাষাণগৃহ নির্মাণ করিয়। 
দশবৎসর অস্তে এই হরিশ্চন্দ্রই চিরকালের জন্ত মাইবং পরিত্যাগ করিয়া খাসপুরে নিজ নামে এক 
রাজপাট স্থাপন করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভাব্য ঘটন।। তবে প্রশ্ন 
হুইতে পারে যে, এই হরিশ্চ্দ্র ১৩৪৩-_হইতে ১৬৯৩ পর্যন্ত: রাজা ছিলেন, এই কথা স্বীকার 
করি না কেন? এই সমাধানের একট! বিষম অন্তরায় এই যে, ১৬৫৮ শকে রাজা! কীর্ভিচন্্ 
নারায়ণের সনন্দ ছুই খানি পাওয়া গিয়াছে, এবং এই জন্তই গেইট. সাহেব বাধ্য হইয়া ছুই 
হরিশ্ন্ত্র কল্পন। করিয়াছিলেন। কাছাড় রাজবংশাবলীতে হরিশ্ন্দ্র কীত্তিচন্ত্রের পরবর্তী রাজা 
ছিলেন, ইহাই দেখা যায়।" অতএব মাইবঙ্গের খোদিত লিপি যে ১৬৮৩ শকাকের, তাহ! 
নিঃসন্দেহরূপে বল! যাইতে পারে। 


স্রীপন্মনাথ দেবশর্্মা 


রা ০০৮০৮ পাপী »৮ পাপী সপশাসপিপাশীশিসপি পাশা কী শিপ টা শি শিপীপপলাজ 


* খাঁলপুরের ভগ্মীবশেষ হইতে এক হাত দীর্ঘ তিনপোঁয় প্রস্থ এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়। নিয়া শিলচরে কলেক্‌- 
টরিতে রাখা হইয়াছে। তাহাতে যে লিপি খোদিত আছে তাহার বিশুদ্ধ পাঠ এই £_-*প্রীনননন্দনাজ্য়া নেত্রাঙ্ক- 
রসচন্ত্রমিতে শীকে কার্তিকস্থিতে ভাক্করে হেড়ন্বাধিপতিশ্ীত্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্রনারায়ণাত্যুদয়িনি রাষ্ট্রে তদস্তরগতখাস্পুর- 
নামনগরে ৬তৎপাদপন্কজমকরন্দলোলুপমা নাও্রীলহ্রীমতীরাজ মাতৃলক্ষ্ী প্রভাদেবীসাধিতেষ্টকাদিনিচয়নিপ্মিতৰিচিত্র 

প্রাসাদাভিরামঃ।” এই লিপিযুক্ত শিলাখণ্ডের চিত্র প্রদত্ত হইল। [ ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য। ] 


1 5009 1556 8181)6 01 07656 7017)83 270 09768170170 09719060710 18101698206 1981 
70618008699.” 0. 294. 
€ এই নন্দ ছুইখানি হেড়ম্বরাজ্যের মন্ত্রিবংশোস্তব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লম্কর মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হওয়! 


গিয়াছে; এ গুলি ঠাহা রই পূর্বপুরুষ চাদল্করের পুজ মণিরামকে উজিরীপদ প্রদান উপলক্ষে দেয়! হইয়াছিল। 
ইহা এবং খাসপুরের কাছাড়রাজগণের কীত্িপরিচায়ক বিবরণী ও চিত্রাদি অনুসন্ধিৎনু পাঠক শ্রীযুক্ত অদ্যুতচরণ 
চৌধুরী প্রপ্নীত “গ্রহট্টের ইতিবৃত্তে” এবং গৌহাটি বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভ1 হইতে প্রকাশিত “হেড়ন্বরাজোর 
দপ্তবিধি* নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন । [ সম্প্রতি “ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন” পত্রে ইংরেজীতে মঙ্লিখিত 
খাসপুর-ভ্রমণকাহিনী সচিত্র গ্রকাশিড় হইতেছে, তাহা ও ষ্টবয।] 


১৮শ ভাগ, ওয় সংখ্যা 


ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


সন ১৩১৮ 





পি শত পি টি পাপী পিসা পেস কপ ৩ পপ শত তব ০ ৯ 





১৯৩ পৃগ! 


ধর্মুত্তি 


র্‌ 


চঁচুড়ার স্থ 


১৯৩ পষ্ঠা 


ময়রভঙজের স্ুষ্মুন্তি 


চুড়ায় সুরয্যমৃততি 


আজ আমি আপনাদের নিকট যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহার আলোচ্যবিষয় 
চ চুড়ায় প্রাপ্ত হধ্যমূত্তি। আমি মেদিন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চু'চুড়ার ৬ষাঁড়েশ্বরের মন্দির 
দেখাইতে আনিয়াছিলাম। যথন ৬ড়েশ্বরতলায় আসিয়৷ উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম 
যে, সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ। ধীহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাকে মন্দিরের 
অভ্যন্তরের কিছুই দেখা ইতে পারিলাম ন1 বলিয়! ক্ষুব্ধ হইতেছিলাম_তিনি আমাকে মন্দির 
সমন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্দির সম্বন্ধে কতকগুলি জিনিষও দেখিতে চাঁহিলেন ) 
কিন্তু তাহাকে যখন কিছুই দেখাইতে পারিলাম না, তখন তিনি বলিলেন, “চু চড়ার আর 
কোথায়ও কি কোন দেবতার মুর্তি বা মন্দির নাই ?” এই বলিয়া তিনি এদিক্‌ ওদিকৃ অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । এমন সময় একটী বালক বলিল -_“মহাশয় ! যঠীদেবীর মুন্তে দেখ ৰেন ?” 
আমরা ষঠীদেবীর মূর্তি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। একটা সন্কীর্ণ স্থানের এক কোণে 
একটী অশ্ববৃক্ষ দণ্ডায়মান সেই বৃক্ষের গাত্র ভেদ করিয়া একটা প্রস্তরমূর্তি তথায় বিরাঁজিত 
ছিল। বালক সেই মূর্তিকে ষটীর মুর্তি বলিয়া ইঙ্গিত করিল। আমর! তাহাতে কিন্ত যষ্ঠীর 
'ঠীত্ব' কিছুই দেখিলাম না। বেশ পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়! স্থির করিলাম যে, 
ূর্তিটা সত্রীমূর্তিই নহে-_পুরুষমূর্তিকে স্থানীয় লোকেরা, কি জানি কেন যষ্ঠীরূপে খাড়। করিয়া- 
ছেন, কিন্তু যখন ভাবিলাম যে মেদিনীপুর হইতে উড়িষা৷ পধ্যস্ত যত বুদ্ধমূর্তি যখন শিব হইয়া 
দাড়াইতে পারিয়াছে, তখন যে আমাদের এই পুরুষমূর্তির ও এ দশ! হইবে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? সঙ্গে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হ্ৃবীকেশ মিত্রকে আনিয়াছিলাম। তিনি আগ্রহ- 
সহকারে মুর্তিটার ছুইখানি ফটো তুলিয়৷ লইলেন। ফটো লইয়া! আমরা চু'চুড়া হইতে বিদার 
গ্রহণ করিলাম। তারপর নাঁন! উপায়ে মুর্তিটার পরিচয় স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি 
ুর্তিটিকে যেরূপ বুঝিয়াছি, অগ্ক আপনাদিগের নিকট তাহাই নিবেদন করিব। 


মুর্তির পরিচয় 


ূর্তিটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়! যায় যে, মুত্তির হস্তে অভয়- 
মুদ্রা পরিশৌভিত। শান্বেও দেখিতে পাঁওয়৷ যায় যে, বাঁমহস্তের অঙ্কুলী সকল প্রসারিত 
করিয়া উর্ধীকৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। “উদ্ধীরৃত-বামহস্তে প্রশ্থতোইভয়মুদ্রিক| |” 
শ্বামারহন্তে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তিকে অভয়দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, 
সেইরূপ হস্ত করিলেই অভয়মুদ্রা হইবে। যেমন, “বরদাভয়মুদ্রাযতবরদাভয়বৎ কুরু। এই 
র্তির মুদ্রাও অভয়মুদ্রা। তারপর মুর্তিটার মস্তক মাণিক্যবিশিষ্ট। কর্ণ কেয়ুরহারাদি 
কৃগুলযুক্ত। বিগ্রহটা ব্রিনেত্র_-তবে উপরের চক্ষুটী কিছু অল্পষ্ট। ছুই হাতের উপর দুইটা 
ৰ ২৫ | 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ও সংখ্যা 


পদ্ম। পদযুগলল উপানৎ পরিমণ্ডিত। এই মূর্তির সহিত কুর্ধমূন্তির সম্যক্‌ সাদৃশ্ত উপলব্ধি 
হয়। ুর্য্যমুর্তির ধানে দেখিতে পাই-_ 
“রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং কেযুরহারাজদকুগুলাঢ্যম্‌। 
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধৃককান্তিং বিলসত্রিনেত্রম।” 
জন্যাত্র-_“রক্তান্বুজাসনসগুণৈকসিদ্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি । 
পদ্নদ্বয়াভয়বরান্‌ দধতং করাজৈর্মাণিক্যমৌলিররুণাঙগরুচিং ত্রিনেত্রম্‌ ॥ 
এতত্তি্ন মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতেও কূর্য্যদেবের মৃত্তির কথা আছে। আমাদের দেশে ছিভূজ, 
চতুভূর্জ স-সহচর বা সহচরহীন অনেক সৃ্ধ্যমূর্তি আছে। এই হুত্যমৃত্তিটার পাদনিয়ে সপ্তাশ্ব বেশ 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়পার্ে পার্খচর। তন্মধ্যে একজন অসিচন্মধারী। মুর্তিটা 
নিরীক্ষণ করিলে ুর্য্যমূর্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এই মূত্তিটা 
দৈর্ঘ্যে ছুই হস্ত পরিমিত ও প্রস্থে এক হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক । এতন্তিন্ন মূর্তির তিনদিকে দ্বাদশা- 
দিত্য। ছইজন পার্খচরের ছুইধারে ছুইটী সহচর । ইহাই আমাদের আলোচ্য মূর্তির পরিচয়। 
সম্প্রতি সেরপুরের অন্তর্গত কৌশল্যাতলায় কয়েকটী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই 
ত্তিগুলির মধ একটা মূর্তির সহিত আমাদের এই বর্তমান মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। 
রঙ্গপুরের অন্যতম এ্তিহাঁসিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার “সেরপুরের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধের ৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মূর্তিটা 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 
পুরুষমূর্তি, দ্বিভূজ, ছুই হাতে ছুইটী পদ্ম ) পদযুগলের মধ্যস্থলে অতি ক্ষুপ্ধু একটা শায়িত 
মূর্তির উপর একটা পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান ) উভয়পার্খে দুইটা স্ত্রীমূর্তি আড়ভাবে অবস্থিত এবং 
দুইটা পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান ৷ সর্ধনিয়নে কতকগুলি বাধিত অশ্ব । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয 
বি এল্‌ মহাশয় মূর্তিটাকে সৃধ্যূর্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। উচ্চতা প্রায় ২০ হস্ত।” 
জানি না কি ক্ষণে কাহাকর্তৃক এই সু্ধ্যদেব ষষ্ঠীদেবী নামে প্রথমে প্রচারিত হইয়া! বালক- 
বালিকার রক্ষয়িত্রী ও লালযিত্রীরূপে এবং পুত্রমুখদর্শনবিধুর! বন্ধ্যারমণীর আশাস্থল হইয়া 
চচুড়ায় যোড়শোপচারে পুজা পাইয়৷ আসিতেছেন। জানি ন! যষ্ঠীদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল কি না? ধর্গত প্রাণ হিন্দুরমণীর হন্তের সিন্দর ললাঁটে ধারণ করিয়া তপনদেবের 
পুরুষত্ব লৌপ হইয়াছে কি না? তবে আমাদিগের বিশ্বাস যদি আপনার! এই মুর্তিটাকে 
্যদেব বলিয়! মনে করেন, তবে শাল্তরনির্ধীরিত উপায়ে ইহার পুনঃ প্রাণপ্রতিষা করিয়া 
কৃতরুতার্থ হউন। 


মূর্তি ্রতষঠার কাল-নিরূপণ 


ুর্তিটা দেখিয়া! ইহা কোন্‌ সময়ের তাহ! স্থির করা ছুরূহ ব্যাপার । তবে কতকগুলি 
পারিপার্থিক ঘটনাঘারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখন কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া এই 


গন ১৩১৮] চুড়ায় ূর্ধ্যৃততি ১৯৫ 
বিগ্রহ আপনার মন্দির ছাড়িয়া, পুজোপচার পরিত্যাগ করিয়া, চু'চুড়ার এই গাছতলায় আশ্রয় 
লইয়াছেন। চুঁচুড়ার সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত বংশ তাহা! সকলেই অবগত আছেন। 
ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালায় আসিয়৷ বাঁস করেন-__-তখন 
গৌড়ে হিন্দুশীসন চলিতেছিল। তাহার পরবর্তী বংশধর বলভদ্র সোম গোৌঁড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্র 
বা “উজীর মমালক্‌” ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী পুরন্দর খা বা গোপীনাথ 
বন্ু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য ক্ুধ্যুর্তির পুজা করিয়া 
আমিতেছিলেন। তাহার এক পরম-রূপবতী কন্তা নিত্য তাহার প্রাতঠিত প্রস্তরময়ী হু্য্যমু্তির 
পুজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্যস্ুন্দরী পূজানিরতা রহিয়াছেন, এমন সময় বলভন্র 
তাহাকে দেখিয়! তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিন পুরন্দরের নিকট কন্তাপ্রার্থন৷ করেন 
এবং পুরন্দরও তাহাকে জামাতৃরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবাহান্তে বলতদ্র 
ক্রমশঃ হূর্য্যোপাসক হইয়! পড়িলেন। এই ৰলভদ্রের বংশপরম্পরায় তাহার প্রতিষ্ঠিত কৃর্য্য- 
মূর্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়৷ আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌন্র শ্তামরাম মন্ত্াস্তরে 
দীক্ষিত হন। তদবধি তাহাদিগের গৃহস্থিত কু্যমুর্তি অপূজিত থাকে । এই শ্ামরাম 
বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে পবাবু” উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময় তাহার নাম 
প্রতিপত্তি যথে্টই হইয়াছিল। ইনি সাধারণের অন্ত ছুইটা ন্নানের ঘাট নিম্মাণ করাইয়। দেন। 
শ্যামরাম বাবুর বাটাতে কোন এক বৃহৎ কাধ্যোপলক্ষে হৃর্ধযমুণ্ডিটা স্থানাত্তরিত হইয়৷ তৎকর্তৃক 
নির্মিত ঘাটে স্থানলাভ করে ।” আমার বিশ্বাস, এই “ঘাটেপড়1” ঠাকুরটাকে কেছুকি 
ভাবিয়। পুজোপচার প্রদানের জন্য “যষ্ঠী' নাম দিয়! অশ্বখবৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা করিয়৷ থাকিবেন। 
তদবধি বোধ হয় বলভদ্রের সাধের তপনদেবের গাছতলায়ই সার হইয়াছে । আমি যে অনুমান 
করিয়াছি, সে অন্থমান ঠিক কি না বলিতে পারি না। এই মুত্তিই যে বলভদ্র-গ্রতিষ্ঠিত মস্তি 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঘটনা-সমাবেশে যাহা সম্ভব তাহারই উপর নির 
করিয়৷ আমি এই মুণ্তি প্রতিষ্ঠান কাল-নিরপণ করিয়াছি * 

শরীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ু্ধ্যমুর্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য| 


প্রবন্ধ-লেখক টু'চুড়ায় রক্ষিত প্রাচীন হুর্ধ্যমুর্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়! 
বাস্তবিক আমাদের ধন্যবাদভাজন হইঘ্াছেন। আলোচ্য মুর্তিটার শিল্প-নৈপুণ্য ও গঠনাদির 
পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রাচীন মুর্তি বলিয্মাই প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মুহ্তি- 
প্রতিষ্ঠার সময়নিন্বপণকল্ে যে খঁতিহাসিক আলোচন1 করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় 
মহে, বাস্তবিক সেনক্নাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে হুর্য্যোপাসনা গ্রচলিত ছিল। 
সেনক্লাজগণের মধ্যে ফেহ কেহ আপনাকে পরম সৌর বলিয়! পরিচিত করিয়াছেন, এ অবস্থায় 


৯৮ শিস পাশাপাশি শি 





হারা, এস স্পা 


* সূর্ধ্াপুজ। সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্বৃতভাবে আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল ।-_প্রবন্ধ-লেখক | 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ওয় সংখ্য 


গোৌড়েশ্বরের অমাত্য বলভদ্রসৌমের পূর্বপুরুষ যে একজন পরম সৌর ছিলেন, তাহা! 
বিচিত্র নহে। 

শুনিলাম, চুঁচুড়ার আলোচ্য হু্য্যমুগ্ডিটাকে অনেকে হু্য বলিতে কুষ্ঠিত। মুণ্তিটা যে 
মিত্রদেবের, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ-লেখক যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহ মুত্তির প্রকৃত পাঁরচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। ভবিষ্যপুরাণায় ব্রাহ্মপর্ধে ও বিশ্বকন্মীয় 
শিল্পশান্ত্রে মিত্রমুত্তির পুর্ণপরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বহুদিন হইল, মযুরতঞ্জের পুরাতত্বপ্রসঙ্গে 
তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।* এস্থলে সাধারণের কৌতুহল, পরিতৃপ্তি জন্য 
“বিশ্বকম্মীয় শিল্প” হইতে মিত্রপরিচাক শ্লোকগুপি উদ্ধত হইল-_ 

“একচক্রং সমপ্তাশ্বং সসারাথং মহারথম্‌। হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্ুকণ্চম্মবক্ষসম্‌ ॥ 

অকুঞ্চিতম্কেশস্ত প্রভামগুলমাওতম্‌। কেশবেশসমাযুক্তং স্বর্ণরত্ব বিভুষিতম্‌ ॥ 

নিক্ষৃত। দক্ষণে পাশে বামে পাজ্ী প্রকীন্তিতা। সব্বাভরণসংযুক্তা কেশহারসমুজ্জলা ॥ 

এবমুক্তরথস্তত্ত মকরধবজ হব্যতে। মুকুটধশ।প দাতব্যমন্তৎ সব্বং সমগুলম্‌ ॥ 

একবক্তু্কতো দণ্ডো স্কন্দস্তেজৌকরামুমূ। কৃতাতু স্থাপয়েত পুব্বং পুরুষা কৃতরূপিণো ॥ 

হয়ারঢস্ত কুবাত পর্যস্থ বাচন।নকম্‌। স দিব্যমাণখপুষং সর্ধলোকৈকদীপকম্‌ ॥ 

জাতিহিস্কুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ হ্য্যমগলম্‌। চতুর্ব|ছাদহস্তো ঝ। প্নেখামণিবভাজন! ॥ 

দ্বিহস্তস্থসরোজন্ম সুবলাশ্বরথাস্থতঃ। দওশ্১ পিঙ্ঈণসশ্চৈধ দ্বারপালো চ খড়1গনৌ ॥” 

€ বিশ্বকম্মীয়শিল্ন ) 

€ মিত্রদেব ) সপ্তাখখ ও সারথিখুক্ত একচঞ্ মংারথে আধষ্ঠিত। হই হস্তে পদ্ম এবং বক্ষে 
কণ্চুক ও চম্ম ধারণ করিয়৷ আছেন, তাহার কেশগুল অকুষ্চিত ও প্রভামওলমওত। কেশ 
স্ুবেশযুক্ত ও স্বর্ণ-রত্ববিভূঁষিত। তাহার দম'ণপাঞ্ে [নগ্ুভা ও ঝানপার্থে পাজ্জী। উভয়ে 
সর্বাভরণসংযুত্ত। ও কেশহাগসমুজ্জলা। উক্ত গথ মকরধ্বজ বাঁপয়। বিখ্যাত। সকলেরই 
মগ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। [মত্রদেবের সম্মুখভাগে পুরুষরূপা ছুহটা মুণ্তি করিতে হইবে, 
তন্মধ্যে দণ্ড বা যমের একবক্ত, এবং স্কন্দ তেজোকরাখুজ হইবেন। দিব্য ধেহধারী ও সর্বব- 
লোকের আলোকদানকারী বাচকে হয়ার্ পদ্মের উপর স্থাপন,.করিবে। হৃর্যের মণ্ডল জাতি 
ও হিস্থুলবর্ণৰৎ হইবে৷ চতুভুর্জই হউক বা দ্বিভূজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বার 
স্থশোভিত, দ্বিহস্তোপরি পদ্ম ও সবলাশখরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পি্গলনামক খড়গধারী 
ছুইটী ঘ্বারপালকেও রাখিতে হইবে ।, 

উপরের মুত্তি-পরচত়্ হইতে 1মত্রদেব ও তাহার অন্ুষঙ্গিগণের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে । 
সাধারণের কৌতুহল-পরিতৃপ্তির জন্ত চুঁচুড়ার মুন্তির পারে ময়ুরতঞ্জের দুর্গম জঙ্গল হইতে 
আবিস্কত মিত্রদেবের চিত্রও প্রদশিত হইল। পত্রিকা -সম্পাদক। 
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রাজা দত্তখাস কে? 


বঙ্গ হইতে সেনরাজবংশের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হইলে এবং সর্বত্র মুসলমাঁন-শামন 
বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণের প্রবর্তিত কুলবিধিরক্ষায় অনেক কুলীনসস্তানই 
অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাটীয় ব্রাহ্মণসমাজের আচার ব্যবহার ও সামাজিক সম্বন্ধ 
বল্লালী কুল-প্রথা অনুসারে অক্ষুপ্রভাবে রক্ষা কর! কষ্টসাধ্য মনে করিয়া পরবর্তী কুলাচাধ্যগণ 
পূর্ব নিয়মগুলি অনেকটা শিথিল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে ধাহারা বিশেষভাবে 
দৌধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কুলীনসন্তান হইলেও কেহ বংশজ, কেহ শুদ্ধ 
শোত্রিয়, কেহ বা নিতান্ত হেয় কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় ধন্দ্যবংশে জাহলন, মহেশ্বর, দেখল, বামন, ঈশান ও মকর? 
এই ছয় জন, চট্টবংশে বহুরূপ, স্থচ, অরবিন্দ, হলাযুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন, পৃতিতুণ্ডবংশে 
গোবদ্ধন, ঘোষালবংশে শির, গাঙ্থুলীবংশে শিশু, কুন্দবংখে রোষাকর, কার্জিবংশে কানু ও 
কুতুহল এবং মুখুটিবংশে উৎসাহ ও গরুড় অর্থাৎ বন্দ্যাদি অষ্ট গ্রামীর মধ্যে উক্ত উনিশজন 
মাত্র “মুখ্যকুলীন” এবং মাধবাচাধ্য মাহস্তা, শরণ গুড়, আতরূপ পিপ্ললী, রুদ্র চৌত্খণ্ী, 
চক্রপাণি বা চাকু পারিহালঃ চক্রপাণি গড়গড়ী, ঠোট রায়ী, জনাদ্দন ডিংসাই, ধশ্ম কেশরকুনী, 
জগৎ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পাতমুণ্ডী, গুয়ী, কুলভী ও মুগ্ডাকর দীর্ঘাঙ্গী এই 
চৌন্দগ্রামীর চৌদ্দজন ব্যক্তি “গোণকুলীণ” বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে গৌণ" 
কুলীন এবং মুখ্যকুলীন উভয়ের মধ্যেই আদান-প্রদান চাঁলত। আমরা এরবানন্দের মহাবংশ 
হইতে জানিতে পারি, বল্লালী কুলীন উৎসাহ মুখুটার পুত্র আহিত মাধবাচা্য মৃহিস্তা ও 
শরণি গুড়ের সহিত, (১) বছুরূপ চট্ট গুয়ী কুলভার সাহত,(২) মকরন্দ বন্য গত্ভেশ্বর রায়ীর 
সহিত)(৩) বাঙ্গাল চট্ট শুলপাণি পিপ্ললীর সাহত,(8) মহেশ্বর বন্দ অতির্ধপ পিপ্পলী ও রুদ্র- 


(১) "আহিতন্ত পরিবর্ত আতা দেবলকে পুর।। চট্েন বহরূপেণ মকরন্দেন চোচিতঃ॥ 

জাহলনেন নমানোহসৌ গুতিগৌবদ্ধনেন ৯। উচিতেন খাটুকেন দেবলেন সমং পুনঃ ॥ 

মহিস্তযা মাধব ক্ষেম্যঃ গুড়িশরণিকন্তধ!। উধোকলৌলিকশ্চৈব পুত্রৌ। ঘ্ খ্যাতপৌরুষে ॥” (মহা বংগ) 
(২) "বহুরূপোহচিতাএতে নববিখ্যাতপৌর'ষা;। ক্ষেম্যোহস্ত কুলভিওয়া কাঞ্জিকুতুহলোচিতঃ ॥” 


॥ মহাবংশ) 
(৩) "তুল্যোভুন্মকরদাস্ত আহিতমুখজোত্তম£। . * গং 
রায়ীগর্ভেখরঃ পণ্চাদেতে ক্ষেম্যা। প্রকীন্ডিতাঃ। মকরন্দস্থত।বেতৌ দাসে! বিনায়ক বুভৌ ॥” (মহাবংশ) 
(৪) “ক্ষেম্যো। বাঙগীলচটম্চ শুলপাণিশ্চ পিগ্ললী। ্ রঃ প্র 


মহিস্ত। মাধবাচার্ধেয মুখকামঃ সমস্ততঃ। কিতোনাম নুৃতন্তস্ত সুনাম! লোকসম্মত;॥” (মহাবংশ) 


১৯৮ দাহত্য-পরিষৎপত্িক (সং 


চৌত্খণ্ডীর সহিত,€৫) বন্যবংশীয় অপর প্রধান কুলীন ঈশান জন বা জগৎ ডিংসাই ও 
নিশাপতি ঘণ্টেশ্বরীর সহিত (৬), বাদলি মুখ জয়কুলভী ও নন্দনগুড়ের সহিত (৭), এবং কান 
কাঞ্জিলাল গর্ভেশ্বর রায়ী ও রামগড়গড়ীর সহিত ৮৮) পরিবত্ত ব৷ কুলকার্ধ্য করিয়াছিলেন। 
ফরবানন্দের মহাবংশ পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌড়াধিপ বল্লালমেন ও 
তৎপুত্র লক্ষমণসেন এই উভয়ের সময়েই ৮ ঘর মুখ্য ও ১৪ ঘর গৌণ কুলীনমধ্যে পরম্পর 
আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় সন্বন্ধনির্য়কার লালমোহন বিগ্ভানিধি মহাশয় 
এই বল্লালপুজিত ১৪ জন গৌণকুলীনকে ' কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।(৭) 
তাহার মতে “এই চৌন্দর্গাই সদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণকুলীন বলিয়া পারগণিত 
হইলেন ।৮”৩১০) বাস্তবিক এই গৌণকুলীনগণ সদাচারপরিভ্র্ট ছিলেন না। সুপ্রাচীন 
রাঢ়ীয় কুলাচার্ধ্য বাচম্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, “নবলক্ষণাক্রাস্ত কুলীনগণ ছুইভাগে বিভক্ত হন, 
মুখ্য ও গৌণ। নবগুণে যাহারা একটু খাট ছিলেন, তীহারাই গৌণকুলীন হইয়- 
ছিলেন ।”/১১। রাট়ীয়-কুলমঞ্জরী নামক প্রাচীন কুলগ্রস্থেও দেখিতে পাই যে, উক্ত দ্বাবিংশতি 
গ্রামীসম্ত ত ২২ জন বিপ্রই বল্লাল কর্তৃক কুলীন বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন।(১২) 
হরিমিশ্রের কারিকাতেও মুখ্য ৮ ও গৌণ ১৪ এই দ্বাবিংশতিকুলোভ্তবই মহারাজ 
দনৌজামাধবের সভাতেও সম্মানিত হইতে দেখা যায়।(১৩) কিন্তু গৌণকুলীনের পুর্বসম্মান 
বেশী দিন স্থায়ী হইল না। গৌড়বঙ্গে মুসলমাঁন-আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে রাট়ীয় কুলীন- 
সমাজেও বিপ্লব উপস্থিত হুইয়াছিল। এই সময় নানা স্থানে কুর্ব।ণগণ ছড়াইয়া পড়ায় আদান" 
প্রদানেরও অনেকটা অসুবিধা ঘটিয়াছিল। অনেকেই সদাচার-পরিত্রষ্ট হইয়াছিলেন ও 
কুলবিধি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময়ে আচারবৈলক্ষণ্যহেতু গৌণকুলীনগণ মুখ্য* 
কুলীনের দ্বেষ কর্সিতেছিলেন। দোষী মুখ্যকুলীন ও নির্দোষ গৌণকুলীনের মধ্যে সামাজিক 


(৫) “মহেস্বরে! মহাবিজ্ঞঃ শুচোচট্রছতাপতিঃ। ক্বীজ্ঞ লক্ষক্মণসেনস্থ সভায়াং তিলকঃ কৃতিঃ ॥ 
পিঙ্গলীয়াতিরূপেন বিজ্ঞেন গুণশীপিনা। চোৎখগ্ডিরুদৌকেম চ পরিবর্তং সহাকরোৎ। 
মহাদেব; স্তন্তন্ত লঙ্্মণেন গ্রপুজিতঃ ॥” (মহাবংশ) 
(৬) “পুতিগোবর্ধনোদিওি জনোঘন্টা নিশাগতিঃ। মুখজোভ্যাগতশ্চৈব ঈশানত্ত বিনিময়; (মহাবংশ) 
(৭) “জয়োনদ্দনফৌতুল্যৌ কুলভিচ গুয়ী তখা। বাদলে মুখজস্যৈতে তুল্যাশ্চ পরিকীর্তিতাঃ ॥" (মহাবংশ ) 
(৮) “কাহুকস্যোচিতোবন্দ্যো দেবলঃ পরিকীর্ভিতঃ। ক্ষেম্যোগর্তেশ্বরা! রায়ী র।মৌপি গড়সম্ভবঃ |” 
( ঞ্রবাননেয় মহাবংশ ) 
(৯) সম্থদ্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট ॥+ পৃষ্ঠ। | 
(১৯) সন্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ৩*০ পৃষ্ট|। 
(১১) “তে দ্বিধা গৌণমুখ্যাশ্ত নবধা৷ কুললক্ষণম্‌। নবধা স্বল্পভাবেন গৌণত্বমুপজায়তে ॥  (কুলরাম ) 
(১২) "তন্মতগ্রীহিণোন্তে যে বিপ্রা ্বাবিংশতিমতা। এামিণস্তাম্‌ সমভ্যর্চ কুলীনানকরোনপঃ ॥" 


(র়োড়ীর কুলমগ্ররী) 
(১৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহান। ত্রাক্মণকাণড ১মাংশ ৬৪ অধ্যায় (২য় সংস্করণ) ভরক্টব্য। ০ 


সম ১৩১৮] রাজা দতখান কে? ১৯৯ 


কুলমর্য্যাদা লইয়া! গোলযোগ ঘটিতেছিল। রাজ বল্লীলসেন নিয়ম করিয়। যান যে, কুলীন 
ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে কন্াদান করিবেন এবং সেই কুলীনের ঘর হইতে কন্যা! গ্রহণ করিবেন, 
এই রূপ পরিবর্তই কুলীনগণের সর্বপ্রধান স্বধন্্ম (১৪) ইহার ব্যতিক্রমে কুলমর্ধ্যাদার হাস 
ব! কুলক্ষয় হইবে । এই নিয়ম রক্ষা করিয়া গৌণকুলীনের! মুখ্যকুলীন ছাড়িয়া! পরস্পর 
আদান-প্রদান চালাইতে লাগিলেন। মুখ্যকুলীনদিগের প্রতি বিদ্বে-ভাব. দেখিয়! 
কুলাচার্ধ্যগণ গৌণকুলীনদিগের কুলপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। থুষ্টীয় ১৫শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ! শ্রীদত্ত খাসের সভায় কুলাঁচাধ্যগণ উপস্থিত হইলেন। 
ঞরবানন্দ মিশ্রের “মহাবংশ” হইতে আমর! জানিতে পারি যে, এই দত্তখাস মহাশয়ের সভায় মহ! 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল 10১৫) প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন, “গৌণকুলীন- 
গণ” পরস্পর গৌণকুলীন মধ্যে আদান-প্রদান বা পরিবর্ড করিতেছিলেন, কদাচিৎ মুখ্যকুলীনে 
কন্ঠাদান মাত্র করিতেন, (মুখ্য কুলীনের কন্তাগ্রহণ বা মুখাকুলীনের সহিত পরিবর্ত করিতে 
কাহারও আগ্রহ ছিল না। ) রাজা শ্রীদত্রখান গৌণকুলীনদিগের এইরূপ শ্রোত্রিয়গণের সমান 
আচার লক্ষ্য করিয়! সমস্ত গৌণকুলীনকে শোত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন ।” ১৬) 
রাজ! দত্বখীঁস উক্ত চৌদ্দ ঘর গৌণকুলীনকে কেবল “শ্রোত্রিয়” করিয়৷ ক্ষান্ত হইলেন না। 
চৌদ্দ ঘরের মধ্যে কেশরকোনী, রায়ী, পীতমুন্তী, গড়গড়ী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভী ও চৌত্থস্ভী এই 
সাতঘরকে “অরি” বা! কুলনাঁশক বলিয়! স্থির করিলেন। দেবীবর তাহার “মেলবন্ধ” নামক 
গ্রন্থে ইহার কারণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, যে উক্ত সপ্ত গাইর গৌণকুলীনের! চুরী করিয়া! 
কুলীনকন্া লইতেন, এই জন্যই এই সাতঘর অগ্রাহ্‌ হইলেন ।(১৭) অবশিষ্ট সাতঘরের মধ্যে 
পিপ্ললী, দীর্ঘাঙ্গী ও ডিংসাই এই তিনঘর সিদ্ধ এবং মহিস্তা, হড়, গুড় ও পারিহাল এই চারি 
ঘর সাধ্যশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন । | 
বাচম্পতিমিশ্র তাহার “কুলরামে” লিখিয়াছেন, “ইষ্টদ্বেষ থাকায় উক্ত কেশরকোনী প্রভৃতি 
সপ্তঘর “অরি” ব! কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন ।” (১৮) দেবীবর ও বাচস্পতিমিশ্র এই উভয়ের উক্তি 


(১৪) “কন্ঠাদানপ্রদা নাভ্যাং শ্বধর্মন পরিবর্তৃতঃ | অন্যোন্যসমধন্মী চ ভবিতা রাজসম্মতঃ | 
অয়মেব বৃহদ্ধন্মঃ কুলীনস্তেন সংযুতঃ | কর্তব্যমিতি নিশ্চিত্যং নৃপবল্লালমেনকঃ॥” ( কুলরাম ) 
(১৫) “ম্ববংশভৃপালকুমারকভ্যাং যোগ্যো বিবাঁদঃ প্রতিপত্তিকারি। 
শ্রদতথাসস্য সভাঙ্ক পূর্ববং কিনালকুণ্তং ঘটকাঃ সমুচুঃ ॥” ( ফ্বানন্দমিশ্রের মহাবংশ ) 
( ১৬ ) *গৌণৈ সহ গৌণানাং পরিবর্তবিধানং কদা চিম্কুখ্যে তনয় প্রদানং অতো। শীদত্তখাসেন রাজ্ঞা শ্রোত্রিয়াণাং 
সধর্মত্বেন গৌণ! অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতাঃ॥"  ( দেবীবর ) 
(১৭) “কেশরো! রায়ী গাঞী চ গীতমুণ্তী চ গড়গড়ী। ঘণ্টা কুলভী চৌৎখন্তী সপ্ত চাররঃ স্মৃতাঃ। 
কুলীনজাপহারিত্বা সপ্তানাঞ্চ কূলাধিতা | যণ্যৈ দেয়া ততোহগ্রাহ্া! দোবজ্ৈরিতি কল্লিতম্‌ ॥” 
( দেষীবর ) 
(১৮) “ইট্টদ্বেবতয়া সপ্ত চারয় পরিকীর্তিত1 ॥” ( মেলপর্ধ্যায়ধৃত কুলরাম ) 


২৯, সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [সংখ্যা 


ছইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রাজা দত্তখাসের সময়ে গৌপকুলীন ও মুখ্যকুলীনে পরম্পর 
দেযাঘ্বেধী চলিয়াছিল, মুখ্যকুলীনগণ পূর্বববৎ গৌণকুলীনকে কন্যাদাীন করিতে বিমুখ ছিলেন, এ 
কারণ প্রধানতঃ গৌণকুলীনের। পরম্পর আদান-প্রদান চালাইয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে 
কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তঘর কুলগৌরব বুদ্ধি হইবে ভাবিয়! ছলে, কৌশলে ও গোপনে মুখ্য- 
কুলীনকন্তা গ্রহণ করিতেছিলেন। অবশ্য বল্লালী কুলবিধি আলোচনা করিলে তাহাদের এ 
কার্ধ্য ( কুলীনের পক্ষে ) নিতান্ত দোষাঁবহ বলিয়া মনে হয় না । কারণ কুলীনগণ স্ব স্ব কুলরক্ষ! 
করিবার জন্ত সকল সমাজেই এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গৌড়াধিপ 
বল্লালের সময়ে ধাহারা গৌণকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন, রাজ! দত্বখাসের সময় তাঁহাদের 
৭ম ও ৮ম পুরুষ বিগ্কমান ছিলেন। এরূপ স্থলে ৭৮ পুরুষ পরে উক্ত সপ্তঘরের লোকসংখ্য। 
ধরিলে ন্যনকল্পে ৩।৪ শতব্যক্তি জন্মিবার সন্তাবনা। এই তিন চারিশবাক্তির সকলেই কিছু 
কুলীনকণ্ঠ।-হরণদৌষে দুষিত হন নাই বা লিপ্ত ছিলেন না । অথচ তাহারা সকলেই কুলহীন হুই- 
লেন। কেবল কুলহীন নহে, কুলনাশক বলিয়৷ গণ্য হইলেন । মুখ্যকুলীনগণ শ্রোত্রিয়কন্তা অবাধে 
বিবাহ করিতে পাঁরিতেন, তাহাতে কোন দৌষ হইত ন।; অথচ বল্লীীলসেনের সময় হইতে যে 
সপ্তঘরের সহিত আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল, তাহাদিগকে কন্তাদান দূরের কথা, তাহাদের 
কন্তা গ্রহণ করিলেও কুলীনের কুলপাত হইবে, রাজ! দত্তখাস এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন ? এবং সমগ্র রাটীয় ত্রাঙ্মণসমাজ উক্ত ব্যবস্থা অবনতশিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। এরপ স্থলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রাজ্জা দত্বখাস কখনই একজন সামান্য 
ব্যক্তি ছিলেন ন।। বাস্তবিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণনমাজে তিনিই কুলীন ও শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে শেষ 
ব্যবস্থা করিয়৷ যান। আঙ্গ পধ্যন্ত রাটীয় ব্রাহ্মণগণ তাহার সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছেন।* 
কিন্ত নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় এরূপ একজন সমাজব্যবস্থাপক অসামান্ত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় 
অজ্ঞাত। তিনি কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোথায় তাহার বাস ছিল, কুলগ্রস্থ হইতে 
তাহার কোন আভাস পাওয়া যাইতেছে ন! ! রাট়ীয় ব্রাঙ্মণগণের সর্বপ্রধান কুলগ্রন্থ “মহা বংশ” 
হইতে এই মাত্র জানিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ রাচীয় কুলীন পতি শোভাকর ১৩৭৭ শকে ( ১৪৫৫ 
খৃষ্টাবধ ) মানবলীল! সম্বরণ করেন। তাহার পূর্বে রাজ! দত্তখাসের সভায় রাট়ীয় কুলীনগণের 
৫৭ম সমীকরণ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে এ সময় বল্লালী কুলীনগণের অধস্তন ৭1৮ পুরুষ 
হইয়াছিল । 

এখন বঙ্গে সর্বত্রই যথেষ্ট ধ্রীতিহাসিক আলোচনা! চলিতেছে । এ সময়ে রাজ! দত্তখাসের 
প্রকৃত পরিচয় ও সময় নিরূপিত হওয়া আবশ্তক মনে করিয়াই “রাজা দত্তখাস কে” এই প্রশ্ন 
উপস্থিত করিয়াছি । 


শ্রীনগেক্দ্রনাথ বন্থু। 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_ ত্রাঙ্মণকাও, ১মাংশ, ৫ম অধ্যায় অইবা। 


শিবের গাঁজন 


"নবলদ বাছনে হর করিঅ| সাজন। 
সহিত গমনে হব ইল্যা ধর্দর গাজন॥" (খু পু?) 


বঙ্গদেশে পগীঞন* একটা প্রাচীন ধর্মমহোতসব। গাজনের মুল অন্তসন্ধান ফর়িলে, 
আমরা বঙ্গের ধর্শেতিহ/মের এক অভিনৰ অংশে উপস্থিত হছুই। বৌদ্ধ-উৎমবাদিন মহিত্ব 
দ্বিজন' ধর্মপূজকদের সময়ে গাজনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে কালনিলম্ব হয় না। 
গজল শব্ব হইতে. কেহ কেছ বলেন,. পগ্রজ্জন* শব্দ হইতে “গাজন* খবের রিকাধ 
উদ্ভব হইয়াছে। হইয়াছে। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ-উৎসবে নৃত্ত-গীত ও বাস্ধোস্ভমের 
কথা ছিন না, প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্মোখমৰ বর্তমান কালের অধিকাংশ ইস্লামধর্মের আনৃত্তিবং 
ছিল। কালে শ্রীহ্ধাদির রাত্বমময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ-নীরব-সাঁধন! সাধারণ 
অজ্ঞ কমকগণের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তারে সমর্থ হইতে পারে নাই বলিয়। একট! তামসিক 
'াবের সমাঁবেশপূর্বক বৌদ্ধ-সাঁধনা, বৌদ্ধ তাঁমপিক উৎসৰে পর্যবসিত হইমা গ্রড়ে সেই 
সময় হইতে বাগ্োগ্মসহকারেশ নৃত্যগীতাদির অনুষঠানপূর্বক অভিনৰ ভাবে, বুদ্ব*পুজার 
প্রচলন আরম্ভ হয়, দেশের নিরক্ষর জনগণ সকলেই পাত্বিক নীরর সাধন! বুঝিবে কেন? 
তাহার! তামসিক আমোদ উপভোগ করিতে ন! পাইলে স্থথী হইতে পারিবে না, ইহা যখন 
পণ্ডিতে বুঝিলেন, তখন তাহাঁদের জন্য স্বতন্রতাবে উৎসবাদির সন্দোবস্তও হইয়াছিল। 
বৌগণের শী বাঘ, বৃত, রাজা তাহার উদ্ভোগী ছ্বিলেন। একদিকে নৃত্য, গীত, বাগ্াদির : 
অনীটরধী় হইলেও, তান্ত্রিক সহিত বুদ্ধ-উৎসবের সম্বন্ধ, আবার অন্যদিকে প্রচুর আহারের 
বৌদ্ধগণের নিকট মাদৃত বন্দোবস্ত থাঁকাঁয়, উৎসবের সর্বা্গন্ন্দর ভাব পরিলক্ষিত হইয়া 
হইয়াছিব। ছিল। বহু জনগণের চীৎকার বিপুল বাগ্চোগ্ঘমব্যাণারে গর্জন” 
উঠিত, ছাই বোধ হয়, এই উৎসব কালক্রমে “গাঁজন” নামে অভিহিত হইয়! থাকিবে 
| বৌদ্ধধর্ম যখন তান্ত্রিকতামূলক বনু দেবদেৰী কল্পনায় পুষ্ট প্রাপ্ত 
৮০৬ হইল, সেই সময় হইতে এই “গাজুনে কাণ্ড” বঙ্গে ধর্মব্যাপায়ে 
এক অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। | 
বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ পল্ী-কথিত ভাষায় উপদেশ ও ্. 
(+১/০০৭৭ ্রস্থাদি-গ্রণয়নে তৎপর হইয়্াছিলেন। গাঁজন মহোৎমবের 
যাবেন / মনতরীংশগুলিও সংস্কতে রচিত ন! হইয়া, প্রাটীন বঙ্গীয় টিটি, 
রচিত দেখিতে গাই। 
: বঙ্দেশের গাঁলনব্যাপার গললী-কথিত ভাষায় রচিত হইবার কারণ অনুসন্ধান ও. মু 


২২ | মাহিত্য-পরিধৎ-গত্রিক। . [(ঃর্ামংখ্য 


গাী-কধিত ভা মস্্রচলা মন্ধাংশ আলোচনা করিলে, দেখিতে পাই, বৌদ্ধ+উৎসবের পূর্ণভাধ 
বৌদ্ধগপই নর্দগ্রধম. তাহাতে বিরা্ধিত রছিয়াছে। ধর্মপঞ্ডিত রামাইএর ধর্মপুজা- 
আস্ত করন। পন্ৃতির অনুকরণ সর্াত্র অনুষ্ঠিত হই! থাকে, তাহা আর বুৰিত্তে 
ঝাঁকি থাকে না। 
বীরভূম, বর্ধম[ন, চুগলী, ২৪ পরগণা, ৮৪ ও মালদহ ্রভৃতি স্থানের গাজনব্যাপার 
মিটার হইতে আাগদহ,. ও মন্ত্রগুলি একই উদ্দেশ্মূলক, একই ভাবজ্ঞাপক বলিয়া! বুঝিতে 
দিনাজপুর পর্য্যন্ত, গানের পারি, বিনি বঙ্গের গাঁজনের মন্ত্রগুলির সন্ধান লইয়। উহার 
একই. প্রকার ক্ষণ ' আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সর্বত্র মমাঁন ভাব, সমান 
হী ভাষার অনুকরণ ব! বিস্তার দেখিয়া গাচুনে ব্যাপারের মূলদেশ 
দেখিতে পাইবেন, 'এ প্রকার বিবেচন। করা যাঁয়। 
সন ১৩১৬ সালের ১ম সংখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “আগের গন্ভীর!"নামক মালদহের 
শিবের গাজনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তৎপরে আমি এতাঁবংকাল বঙ্গদেশের বিবিধ 
গানের গাঙ্গনের বিবরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলাম। এতাঁবৎ বহু পল্লীর শিব ও ধর্মগাজনেক 
বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়! বুঝিয়াছি, শিবের গাজন ধর্মের গাজনের পরবর্থী এবং শিবের 
গাঁজন, ধর্মের গাজনের পূর্ণ অনুকরণ মাত্র। 
বৌন্ব-ধর্মোৎসবের ক্ষীণ তান্ত্রিকভাবহৃচক ধর্থের গান্জুনের'(ধলোপসাঁধন উদ্দেগ্তেই হউক 
অথব! শৈবধর্মমাবলম্বী নিরক্ষর পল্লীবানীর উৎসাহার্থেই হউক, 
প্রাচীন ধর্মের গাজনের অনুরূপ শিবের গাজনের উত্তৰ হইয়াছে, 
ইহ! নিশ্চিতভাবে বল! দৌধাব্হ হইবে না। আমি গাঁঙ্গনের ইতিহাস মংগ্রহে ধতই অগ্রসর 
হুইতেছি, ততই যেন বৌদ্ধ-উৎসবের ভিতর প্রবেশ করিতেছি বলিয়া বোধ করিতেছি। 
শিবের গাঁজনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনে হয়, যেন সেনরাজগণের সময় ইহা পূর্ণভাষে 
বিকাশ গ্রাণ্ড হইয়াছিল। রাজ! লক্মণসেনের তাঅশাসনে সদাশিব 
মুদ্রা অঞ্কিত আছে। সেই সময়ে গাজন ব্যাপার--সদাশিব-উৎসব- 
বৌদ্ধধর্মের গাজনমের ষ্াকে নিরক্ষর শৈবগণের উৎসাহার্থে 
অনুঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। 
আজিও বহুস্থানের শিবের গাজনের পল্লীকথিত ভাবায় মন্ত্রগুলিতে সদাশিব নামের 
ট্িরির্লিরার ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে । রাট়ে, বারেন্ত্রে, একদিন রামাই 
নার আরজ হ্র। পণ্ডিতের শগ্ঠপুরা ীয়ধর্শের গাজন অনুঠিত হইত, সে ব্যাপার 
পালনরপতিগণের সময়ের বলিয়া একরকম স্থির হইয়! গিয়াছে। 
মহারাজ লক্ষাণসেনের সময় হইতে 'শিবের গাঁজন, ধর্দের গানের অন্থকরণে অনুষ্ঠিত 
হই আ[রস্ত হইবার কারণ বিলঙ্ষণ বর্তম[ন আছে। 
'আজের ধীর! নূতন কলেবরে লীগ পুভকাকানে একাশিত হইবে, উধাতে শিব. ও 


গঞ্জন বৌদ্ধ-উৎসব। 


'সেনরাজগণের মময়ে শিবের 
গানের অভয় হয়। 


দম ১৬১৮৭ শিবের গান. ৪ 


ধর্মের গাঁজনের সমুদায় বিবরণ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, 
সুতরাং এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিক্না উহার সমুদায় 
এ্রতিহাসিক অনুসন্ধানের পূর্ণ বিবরণ এদান না করিয়া, বদ্ধমীন- 
জেলার শিবের গাঁজনের একটি আদর্শ গ্রদাঁন করিলাম। | 
সাধারণতঃ গম্ভীর! শব্দ এক্ষণে অপ্রচলিত শবে পরিণত হইয়া! পড়িয়াছে, কিন্তু গন্তীর!, 
সরা রহ শব্ধ প্রাচীন বঙ্গে পরিচিত ছিল। গম্ভীর] দেবগৃহ বপিয়া সে কালে 
& সকলে অবগত ছিলেন, উতকল হইতে রঙ্গপুর দিনাজপুর পধ্যন্ত 
স্থানে গম্ভীর বর্তমান চণ্তীমগ্ডপ বলির! জ্ঞান ছিল। | 
গোবিন্দচন্দ্রের গীতে একাধিকধার গম্ভীরা শব চণ্ডীগপরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। 
গগন্তীরে বসিয়া যোগী ধ্যামে দিল মন।” 
“আপনার কায ছাড়ি গন্তীরে রাখিয়া । 
মায়া করি যাত্রা বৈল দৈবজ্ঞ সাজিয়া |” 
(গোবিন্দচন্ত্রের গীত) 
£যোর গম্ভীরিতে থন খন ঘণ্টা বাঁজে। 
টি কপোল প্রভূ অন্ধচগ্্র সাজে ॥ 
্ঃ ( নহাঁদেবঙ্ক বন্দনা_উত্কল কবিকর্ণ১ 
শীপ্রী'চতন্তচরিত।মৃতেও "গম্ভীরা” গৃইনধপে ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা ১. 
“গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব। 
ভিতে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥৮ ৩ 
গম্ভীরা আজকাল অপ্রচলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। চণ্তীমণ্ডপ, গম্তীরা অধিক করিকী 
লইয়াছে। 
শ্মণীনে পিগুদানমন্ত্রেত দেখিতে পাই, লিখিত আছে, “এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ 
পথিভিঃ * ** ইত্যাদি । 
যাহাই হউক, “গম্ভীর, আমাদের পল্লী-কথিত ভাঁষা হইতে পুণ্ত হইবার অন্ঠতম কারণ. 
মধ্ট বোধ হয়, সে কালে গভীরা-গৃহ ধর্মোৎসব বা বুদ্ধদেবালয় 
গৃস্তীরা বৌদ্ধ-উৎসবের স্বান ঃ চির? 
ব্য বিবেচিত হওয়ায় রূপে ব্যবহৃত হইত, সেই কারণে কালে £ম্ভীরা” গৃহবাঁচক 
উত্ত শবের লোপ । হইয়ও, বৌদ্ধ-বিদ্বেষধশভঃ, উক্ত নাম লোপ পাইয়াছে। পাষ্ডী 
মাস্তিক বৌদ্ধগণের মণ্তরকে পদাধাত করিতেও চৈতত্ভীগবতকার ছাড়েম নাই। শ্রীপ্রীনিত্যানন্দ 
শ্রতু কর্তৃক বৌদ্ধ-মন্তুকে পদাঘাত ছ্বার1 চৈতগ্তভাগবতকার বৌদ্ধবিদ্বেষ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
সেকালেও বৌন্ধগণেক গ্রভীপ ছিল, তাহ! বেশ বুঝিতে পার! যায়: 
) যাহাই হউক, সর্ধপ্রথমে “স্ভীক্লা, যৌদ্ধদেয় তজন-গৃহ ছিল.। সেই 
জীন্কাদেবী বৌদ্ধাদেবী। সময়ে প্আাঞ্দেবী” নামক এক বৌদ্ধতানিক দেবীর অভ্যুদয় হয়। 


দেবালর, দেবগুহ ইত্যাদি 
গন্ভীর! নামে ধ্যাত ছিল। 


পুবেব “গভীর বার বহুল 
ব্যবহার হইত। 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! |. [8৫সংখযা 


শৃন্যপুরাণে আগ্ভার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। মাল্দহের মাণিকদদত্তের 
চণ্ডীতে শূন্যপুরাণীয় আদ্যাকে ধর্্মনিরগ্রনের কন্যারূপে বর্ণনা 
. ক্ষতিপয় প্রাচীন পুধিতে . 
১ আদ্তার উৎপত্তি-প্রসঙ্গ। করা হইয়াছে। ব্রন্মহরিদ।দের* খণ্ডিত পুস্তকেও মাণিকদত্তের 
| ন্যায় আদ্যার বর্ণনা দেখিতে পাই। . এ বর্ণনা আমাদের হিন্দু- 
শাস্ত্রের বর্ণনা নহে । মনসাদেবী যক্্রপ পুজার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আদ্যাকেও সেই 
গ্রকার ব্যস্ত দেখি। হনুমান আদ্যার “দেহারা' নিরন্মীণ করিয়া দিলেন, কলিঙ্গে আদ্যার 
 দেহার! সর্ধাদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদ্যা তথায় পুজা প্রাপ্ত হন। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে ইহা 
লিখিত আছে। এই আদ্যা ( অতীশের-_মধ্যতারা, বজ্পতারা, চণ্তী,__বোধিসত্ব মঞ্জুরী) 
চণ্ডিক! হইয়া শিবকে বিবাহ করেন । আদ্যাদেবী বৌদ্ধচণ্ডীরূপে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ কর্তৃক 
পুজিতা হইতেন, কালে যখন শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়! পড়ে, তখন বৌদ্ধ আদ্যাদে র “দেহারা' ও 
পৈবধর্মের অবাধ প্রচার দৃষ্টে “দেউলে” আচ্ভাদেবী গৌরীরূপে অধিঠিতা হন। এদেশে শৈবধর্ম 
গর আতঙ্ক। . গ্রবল বেগে আত্মবিস্তার করিলে, বৌদ্ধগণের স্ব-সম্প্রপায়ের 
বিলোপ-সাধনের ভয় মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাহার একটা নমুন! নিয়ে দিলাম -. 
যথা £--ণ্যদা! ভবিষ্যকাঁলে চ অন্তর নেপালমণ্ডলে। 
, শৈবধর্ম্মীঃ প্রবর্তীন্তে ছুর্ভিক্ষকো৷ তবিষ্যতি॥ 
যথা যথা শৈবধর্মং প্রবর্ততেইত্র মগুলে 
তথা তথা চ অত্যর্থং ছুঃখপীড়া তবিষ্যতি ॥ 
যৌদ্ধলোকগণ! যে২পি শৈবধর্ম্ং করিঘ্যস্তি। 
তে সর্বে কতপাগাশ্চ নরকঞ্চ গমিষ্যন্তি ॥৮ (স্বয়ূপুরাণ, ৮ম অঃ) 
থে গভীর! ধর্ম-অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কালে শৈষপ্রভাবের গ্রাবল্যে তান্ত্রিক শাক্ত- 
আন্তাদবী বৌদ্ধততী হই গণের দারা তাহা “আগার গস্তীর!” হইয়া পড়িল। যে গম্তীরায় 
ক্রমশঃ পৌরাণিক ছর্গ। ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ-পুজিত আগ্চাদেবী বিরাজ করিতেন) 
গার্বতীতে গরিত হইয়াছেন। তাঁহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করিয়াই, তাস্ত্রিক শাক্তগ« 
বারা 'আগ্চেয় গম্ভীরা+ বলিয়া তাহা! কথিত হইতে থাকিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ফ'পরে পড়িলেন। 
আগ্ভাদেবী যে চর্তিক্ষা তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণই স্বীকার করিয়াছেন) স্থতরাং শৈব ব| শা্তগণ 
বেশ সহজে “আস্ভার গম্ভীর1”কে নিজস্ব বলিয়া অধিকার করিলেন । 
“ভরমিতে তরমিতে পরতুয় পড়ে গেল ঘাম। 
তাহীত জনমিল আছ্চা দুর্গা জার নাম ॥ ১৩৭ শেন্যপুরাঁণ প্টিপন্তন ১৩ গং) 
"ডাক দিআ বোলে আগ! মধুর বচম।॥/ ১৭৩ এ হৃষ্টিপত্তন ১৭ পৃঃ. 
“কি দিএ ক্লাখিঅ। গেলে বোলেস্ত পার্বতী ॥/+ ১৭৪ পপর 
. 'তীন্ত্রিক বৌখাগণ হিন্দু-দেবদেবীর সঙ্গান করিতেন) এটা কেবল একত্র 8৮888 অড্যাস- 
ডিন 


১৬৯৪ সালের সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্জিক1) ৫ম ভাগ) ৪র্ঘ সংখ্যা) ২৯১ গৃ্ঠা। 


৬ ্ ৃ সপ... 
রঃ শিবের গাঁজন গ7 ২১৯ 


বাগ ও “নাম ভাকিতে” হয়। এই দ্দারমুক্ত” অনুষঠানটা শুন্যপুরাণোক্ত “দঘবারমোচনের” 
অনুরূপ 


' সন ১৩১৮] 


“ছুআর ছাড় ছুআরী সহিত কটাল। 
তঙ্গ! দরসনে দেখ! শ্রীধন্মর ছুআর ॥” ৯ (শুন্য-পুরাণ ৩৯পৃঃ ) 
শুন্ায-পুরাণে “পঞ্চম ছুআর” মুক্তের কথা আছে এবং : 
“গরুড়েক মুকত কৈল গাজন ছআরে | ১৭ € ূনতপুরাণ ৩৯ পৃঃ) 
বলিয়া “গাজনের দ্বারগ্যুক্তের প্রসঙ্গ আছে । বর্তমান.আলোচ্য দ্বারমুক্তে 
“মুক্ত হইল ঠাকুরের গাঁজনের দ্বার ।” 
বলিয়া প্রচলিত আছে। 
দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 
নিদ্রাভঙ্গ 

(১) 
প্রভূ যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, 
(সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহর তোমার চরণে । 

(২১ 
কাক্িক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রাভোগে, 
আমর! তৌঁমায় প্রণাম করিব কেমনে । 

(৩) 

নিদ্রা তেজ দেবরাজ, রহ ম! খষ্টার মাঝ, 
নিরস্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে। 

(৪) 
প্রভূ তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রন্ধ করে স্ত্রতি 
অন্য দেব কোন খানে 'লাগে। 

(৫) 
প্রভু ত্যেঅহ নিদ্রের মায়া, সেবকেরে কর দয়া 
পুরামর্ত দেব ত্রিপুরারি। 

(৬) 
শিঙ্গা ডখুর হাতে, বুষভ রাখহ বামভাগে, 
বাজুকী রক ফণা, শিরে ধরি লিগ্ধ গলা, 
কপালে চন্দন চাদ বেরি, 
তথি মধ্যে শৌভে ফে টা, হাড় মাল! যোগপাটা 
গায়ে শোভে বিভুতি ভূষণ। 


২১২ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক!  [ঞ্ধসংখ্া 


(৭9 
প্রভু দেব ত্রিলোচন, বিদ্র কর বিমোচন, 
নরের শকতি, আমরা তোমার আস্ত করি, 
শাল খুলে ভর করি। 
আগম নিগমে কয়, প্রভৃদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর, 
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয় । 


(৮) 


বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাসগিরি, 


পুর! অর্থ দেব ত্রিপুরারি। 
ীস্তীরে করহ অধিষ্টান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণীম । 


মাঁলদহেও এই প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান হষইয়া থাকে । যথা £-- 


উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ । 
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥ 
খোল চন্দন কাঠের কপাট দেয় ছুধ গঙ্গাজল। 


' তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ 


(আছের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ ) 


ধুল সাঁপট ভক্তা 


নামক সন্ন্যাসী মন্তকে ছুই হস্ত মুষ্টিবন্ধভাবে উপধুর্পরি রাখিয়া একপদে ঢক্কাধাগ্ধ সহ 
নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিলে, মণ্ডল তাহাকে নিরললিখিত বন্দনা! পাঠ করান। 


(১৯). 


গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটিসিনী, বটিসিনী যেন পঞ্চবটিসিনী, পঞ্চবটিসিনী যেন 
ধর্ম-অধিকারী । ধর্ম-অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ, একাদশ রুদ্র, সপ্তসমুদ্র পার, তার দিকে 
বনধুকা-সমুদ্র । তার কীন্করের কীস্কর ধুল সাপট তক্তা। 


(২) 


আপন চুল দিয়! ধুল মার্জনা করিবে। ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল স্বর্গের ধুল স্বর্গে বায়। 
মর্তযের ধূল মর্ত্যে যায়, বাদবাকি ধুল বাবার ভাগ্ারে যাক্‌। 
তৎপরে চতুদ্দিক্‌ হইতে ভক্ত সন্ন্যাসিগণ সমন্বরে বলিয়! উঠে-- 


“জয় ধুল সাপট ভক্তার জয়” 


ৃ সেই সময়ে চককাবান্ত সহকারে ধুল সাপট' ভক্তা ধুলায় নুন আরফ্ করে। 


তৎপরে 


রক্ত 


সন ১৬১৮ ] শিবের গাজন ২১ 


জল সাঁপটভক্ত1 

সম্তকে একটা ক্ষুদ্র জলপাত্র রক্ষাপুর্বক ছুই হস্তে ধারণ করিয়া, একপদে নৃত্য করিতে 
করিতে আগমন করে। জল সাঁপটভত্তণাকেও “গোসাঞ তুমি যেন” ইরানি বন্দনা গাইতে 
হয় এবং বলিতে হয়-_- 

“স্বর্গের জল স্বর্গে ষায়। 

মত্ত্যের জল মক্ধ্যে বায়। 

বাদ বাকি জল বাবার ভাগারে যাক ।” 
ইহার পরেই সমবেত সন্যাসিগণ বলিয়! উঠেন, “জয় জল সাপটভক্তার জয় ।” 


বলুক সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা 


বলার প্রয়োজন-বোধে বলিতে হইল । “বনুকা সমুদ্র” শন্ত-পুরাঁণে দৃষ্ট হয়। বন্গুকার তীরে 
ধর্্মনিরঞ্জন যোগধ্যানে যুগ-যুগাস্তর অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
“তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ। 
বলুক স্থজন কৈল গণ্ভীরেখা দিআ ॥ ১৪৭ 
সিরজিল বনুক1 নদী ব্লুকার জল। 
উত্লক বলিআ দিলা সে তপস্তার থল ॥” ১৪৮ (১৫ পৃঃ শুনত-পুরাণ ) 
“বলুক নদী” সম্বন্ধে বদ্ধমানের উত্তরাংশে শুঞ্ণ নদীগর্ভ দেখাইয়া অনেকেই উহাকে পবন্ুকা 
নদী” বলিয়া থাকেন। হাহ। হউক, বন্তুকাতীরে ধর্মের প্রথম অভায হইয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। কুড়মুন শিববন্দনায় বুকা-প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়,, শৃন্য-পুরাণীয় মতবাদের উপর এই 
শিবপুজ। প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
শ্হ্য-পুরাঁণীর “জলপাঁধন” অনুষ্ঠানের সহিত বন্তমান আলোচ্য “জলসাপটভক্তা”র নব 
বর্তমান আছে। | 
“স্থুনার কলসি নিল নেতর বসন । 
জল আনিতে বন্তুআ আপনি করিলা গমন ॥১ 
তুরিতে গমন হুইল বিজন গমন। 
বলুকার তটে গিআ দিল! দরসন ॥২% 'শূন্ত-পুরাণ-জলপাবন ২২পৃঃ) 


ঘর দেখা ও চারিছারে প্রণাম 
(১) 
পূর্বে পূর্ববাপরে তাঁর বারে, দ্বারবারে, কে বারে, সিংহবারে, র বারে, তাাদিপাত্রে, 


বিপক্ষ মামে, মৌর উর্ধ বদন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, পূর্ববদায়ে নমঃ শিবায় নম। 
ঢক্কাবাদ্ধনহ সন্যাসিগণের প্রণামকরণ) ও “নাম ডাকা” । 


২১৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা . [*ব সংখা 


(২) 
উত্তরে বনুতি বহু পরে তার দ্বারে * * ইত্যাদি 
উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নম। 

(৩) 
পশ্চিমে হনুখণ্ড নামে ) তার দ্বারে * * ইত্যাদি 
পশ্চিম ঘারে নমঃ শিবায় নম। 


ক 


(৪ / 
দক্ষিণে ভবরদ্রেখ্বর নামে, তাঁর দ্বারে * * ইত্যাদি 
দক্ষিণ দ্বারে নমঃ শিবায় নম | 


দিকৃবন্দনা 
বিটি 
দেউল বন্ধন, দেহাঁর! বন্ধন, শাঠ পাঠ লাঠী বন্ধন, 
আগের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরন্বতীর গান, 
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান । 
পূর্বে আছেন ভানু ভাস্বর, তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম। 
দিকৃবন্দনায় এই শ্লোকটীর আভাষ শৃন্-পুরাণেও দৃষ্ট হয়। 
যথা £_-"ডাইনে ডুদ্ধুর সাই বামে হুনুমাঁন। 
কর জোড় করিআ ছুই পাত্র বুঝান ॥”৩ 
ইহার অনুরূপ--( আগ্চের গম্ভীর! হইতে ) 
“জল বন্দ স্থল বন্দ ধুঢ়াশিবের গম্ভীর! বন্দ 
আর বন্দ সরস্বতীর গান, 
বাস্থুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম । 
€ ১ম সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!, সন ১৩১৬) 
অন্য একটী-_ 
“জল বন্দ স্থল বন্দ আগের গম্ভীর! বন্দ। 
ডাহিনে ডর্গর বন্দ বামে বীর হনুমাম। | 
ংহ বাহনে ভগবতী আছেন তার চরণে ছাদশ প্রণাম ॥ 
(এ, আগের গম্ভীর! ) 
গুরাং সহজেই মনে হয়, স্বানতেদে বন্দনার কিঞ্িং পরিধর্তীন হইয়াছে মাত্র। মূলে সাঃ 
গ্রক ভাব বহন করিতেছে । 


গন ১৩১৮ ] 


অনুরূপ যথা £.- 


অন্তরূপ যথা £-- 


শিবের গাজন ২১৫ 


0২) 
 দেউল বদন* * ইত্যাদি। 
উত্তরে আছেন ভীম কেদার 
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ (এঁ-_আছের গম্ভীর! ) 
(৩) 


দেউল বন্ধন * *  ইত্যাদি। 

পশ্চিমে আছেন আরুর বৈগ্ভনাথ । 

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
(৪) 

দেউল ব্দন * * ইত্যাদি । 

দক্ষিণে আছে জয় জগন্নাথ 

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার । 
দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ ইত্যাদি 
(&--আছের 

(৫) 

দেউল * * ইত্যাদি 

স্বর্গে আছেন ইন্দ্ররাজ, 

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম । 
(৬১ 

দেউল * * ইত্যাদি। 

পাতালে আছেন বানুকী নাগ। 


তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


(৭) 
দেউল * * ইত্যাদি। 
গ্রামে আছেন বাস্ত দেবতা । 
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


২১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ওর্থলংখা৷ 


(৮) 
দেউল * * ইত্যাদি। 
গন্তীরে আছেন ভোল! মহেশ্বর । 
তার চরণে করি পঞ্চ, প্রণাম ॥ 
(৯) 
দেউল * * ইত্যাদি। 
গাজনে আছেন ধর্ম অধিকারী । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
(১০) 
দেউল * * ইত্যাদি। 
গাজনে আছেন ছত্তির সই 
বাভাত্তর ভক্ত | 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম | 
প্রত্যেক বন্দনার শেষে সন্যাসী বা ভক্তগণ প্রণাম খাটিক্না থাকেন। 


সদাশিব প্রণাম 
শঙ্করাচার্ধযকৃত সদাশিবের স্তব পাঠ হইয়া থাকে। 
আদেশ 

জোড় হস্তে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হয় । 

গোঁসাঞ তুমি ষেন অটিসিনী * * ইত্যাদি। 
আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঁঞ, বান্তর ভক্তা ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাম 

করিলেন। ঠাকুরদের কি আজ্জে হয় ? 

ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল-__পঞ্চ প্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন। তোমরা নেচে কুদে ঘরে 


যাও। 
“শিবের মাথায় টাপার ফুল। 
ভক্ত নাচে ওড়ের ফুল |” 
ভক্তগণ ঢক্কাবাগ্ের সহিত সমবেত নৃত্য করিয়া এবং নাম ডাকিয়া গৃছে গমন করে । 


সন ১৩১৮]: শিবের গাজন ২১৭ 


(১) ধুনা পুড়ান। (২) হোমযজ্ঞ। (৩ )মুক্তিন্নান ( উত্তরী-মৌচন )। (৪) বৈতরণী। 
(৫) শিবষজ্ঞ | , | 
(১) ধুনা জ্বালা 
সাধারণতঃ মানসিক করিয়া শ্ানান্তে সন্ধ্যাকালে নূতন সরায় অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া ধূনা- 
চূর্ণ নিক্ষেপ করা হয়। মন্তকে ও ছুই হস্তে সর! রাখিয় জী-পুরুষ-ভেদে ধুনা জালান হয়, 
সচরাচর ধূনা আলার বিশেষ কোন মন্ত্র নাই। 
“গঙ্গা জল দিআ' স্থদ্ধ কৈল ধূনাচুর। 
চন্দনর কাট তাহে দিলাম প্রচুর ॥ ৮ 
চন্দন কাট দিল ঘ্বৃত ধুন! দিআ। 
ব্রহ্ম অগ্নি দিঅ! রামাই দিল জালাইআ1 ॥|৮ ৯ 
( শন্-পুরাণ--ধুনা জালা ৬৭1৬৮ পৃঃ ) 
ধুনা জালাইবাঁর সময় জ্জীগণ সচরাচর পুত্রকোলে করিয়৷ ধুন। পুড়াইয়৷ থাকেন। 


(২) হোঁমযজ্ঞ 
পৃজাদি উৎসবান্তে যথাবিধি হোমকার্ধা সম্পাদিত হইয়া থাকে। হোমকারধ্যটা যজ্ঞের শেষ 
পূর্ণাহুতি মাত্র। তৎপরে প্মজ্ঞফৌটা” প্রদান করা হয়। এই ব্যাপার বৌদ্ধ-বিষয়াসতর্গত 
নহে । হোমধজ্ঞব্যাপারটা মামাদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ-বিশেষ । 


(৩) মুক্তিক্নান ও উত্তরীয়-মোঁচন 


যক্ঞাদি সমাপনীন্তে ভক্তগণ একত্র তৈল হরিদ্রাদি মাখিয়া শিবনাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে স্নানে গমন করে এবং স্নানকালে স্ত্রগুচ্ছবৎ গললগ্ন উত্তরীয় মোচন করিয়া 
থাকে। সাধারণ জনগণের বিশ্বীস, ছুস্থ কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই মুক্তিন্নানে ভক্তগণের 
' সহিত যোগ দিয়া স্নান করিলে, ভগবানের কৃপায় ব্যাধিশোক-মুক্ত হইয়া থাকে । এভাব সম্ভবতঃ 
র্মপুজার মুক্তিন্নান হইতে গৃহীত হইয়! থাকিবে । কারণ দেশে ধর্পূজার মুক্তিশ্নানেও এই 
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় এবং উহাই শিবের গাজনের অঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে। 
“সেই ঘাটে সব্বলোক করএ চান দান। 
ধর্মরাঁজে সেবএ লোক হুআ মতিমান ॥” ১৯ 
“অবধা বাবা রোগী কুড়ী চান করেন জলে । 
অবিদ্স তাহার কাঁজ সিদ্ধ হএ ফলে &” ২১ 
( শূঃ পুঃশাসুক্তিনান ১০৭ পৃঃ) 


্ ২৮ 


২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৪র্থ সংখ্যা 


(8) বৈতরণী 


'তৈলহরিদ্রী-মর্দনের পর, মুক্তিশ্নানের পূর্বে “বৈতরণী পার” অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে । ধর্ম ও শিবের গাজন উভয়েই বৈতরণী দেখ! যায়। 
একটী ক্ষুদ্র গর্ভ খনন করিয়া জলপূর্ণ করা হয় এবং কয়েক কড়! কড়ি, হরিদ্রা ও পুষ্পাদি 
তাহাতে প্রদত্ত হইলে, গাজুনে ব্রাহ্মণ বেত্রহস্তে তথায় দণ্ডায়মান হয়েন। প্রত্যেক সন্যাসীকে 
সেই ক্ষুদ্রগর্তযুক্ত বৈতরণী পার করাইয়া, ভবসমুদ্র পার কর! হইল বলিয়া! বুঝান হয়। এই 
বৈতরণী পারের পর ভক্তগণ বুঝিতে পারে, মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে বৈতরণী নদী পার 
হইতে হইবে না এবং তাহাদের উপর যমরাঁজের অধিকারও নাই। বাস্তবিক এই ভাবটী 
হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। ধর্মের গাজনে হিন্দুশাস্ত্র হইতে ইহ! গৃহীত হইয়াছে । অনেক সময়ে গৌপুজ্ছ- 
ধারণ করিয়! ইহা পার হইতে হয়। সমুদাঁয় গাজনতলায় এই নিয়মমত কার্ধয না হইয়া, কিঞ্চিত 
ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। 
“নিরঞ্জন ধনভাগ্ডাঁর নাঁএ দিল ভার। 
গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার ॥৮ ১২ ( শূন্ত-পুরাণ ৫৬ পৃঃ) 
“আপুনি নিরঞ্জন ধরেন কাগ্ডার | ১৮ (শৃঃ পুঃ ১২৭ পৃঃ) 
ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটাল! 0৮১৪ (শূন্য-পুরাঁণ-__বৈতরণী ৫৬পৃঃ) 


(৫) শিবষজ্ঞ ' 


বৈতরণী, মুক্তিক্নানাদি সমাপনাস্তে সন্ধ্যার সময় মণ্ডলগৃহে অনব্যঞজনাদি প্রস্তত কর! হয় 
এবং সমুদ্বায় ভক্তগণ শিবসকাশে উপবেশন করিয়া আনন্দে ভোজন করিতে থাকে । ইহাকেই 
*শিবষভ্ত” বল! হয় এবং এই স্থানেই অন্নাহার করায় উপবসাদির পর “নিয়মভঙ্গ” করা হয়। 
ইহার পর আর কোন অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না । 


প্রীহরিদাস পালিত । 


কামতাবিহাঁরী ভাষাসন্বন্ধে যৎকিঞিঃং* 


রাজবংশী ও কোঁচজাতি কখন কোন্‌ দেশ হইতে কিরূপে এ দেশে আগমন করিয়াছে বা 
ইহারা আর্য কি আর্যেতর অসভ্য বর্ধরসম্প্রদায়তুক্ত তাহার বিচারার্থ বর্তমান প্রবন্ধের 
অবতারণা নহে, এ দেশের কথিত ভাষার প্ররুতিসম্বন্ধে সনিপুণ ভাষাতত্বাভিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীকে 
যৎকিঞ্চিৎ আভীস প্রদীন করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। 

ডাক্তার গ্রীয়ার্পন তাহার 11711500১৩৮ 9111701%নামক গ্রন্থে কোচবিহার, 
বগুড়৷ এবং দিনাজপুরের কতক অংশের কথিত ভাষাকে রঙ্গপুরী বা রাজবংশী ভাষা! নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। অধুনা ও ভাষাতত্বানুসন্ধিৎসদের কাহাকেও কাহাকেও ডাক্তার 
গ্রীয়াসনের পদাঙ্কান্ূসরণ করিতে দেখা যাঁয়। কেহ কেহ বা এ দেশের কথ্য ভাষাকে 
কো ও রাঁজবংশীভেদে ছুইভাগে বিভক্ত করিতে উদ্ভত। এই শ্রেণীর কোন লেখক রাজ- 
বংশী ও কোচ ভাষার পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক একটি গবেষপাপুর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিতেও কুষ্ঠিত 
হন নাই। এইরূপ গবেষণায় অভিনবত্বের বিশেষত্ব থাকিলেও, উহা! যে সত্যান্বেষী ভাষাতত্ত- 
গণের গন্তব্য পথে সন্দেহের তিমির বিস্তার করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সনেহ নাই। 

স্থানভেদে কথিত ভাষাঁয় সামান্ত পার্থক্য থাকিলেও মোটের উপর এ দেশবাসী সকল 
জাতিরই কথ্য ভাষা অভিন্ন । কোন,কোন অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজে বা! ব্রাঙ্গণাঁদি উচ্চবর্ণের 
মধ্যে বিভিন্নদেশবানী বিভিন্নভ[ষাভাধীদের সংঘর্ষ হেতু কথ্যভাষা কিয়ৎ পরিমাণে রূপাস্তর- 
প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার গ্রীয়াস্সনের আখ্যাত এই রাজবংশী ভাষাই সার্বজনীন 
ভাষাব্ূপে আবহমান কাঁল হইতে ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছে । সমাজের উচ্চ ও নিয়ন্তরভেদে 
ছুই চারটা শব্ষবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করিতে যাওয়া স্ুসঙ্গত নহে। 
বঙ্গের অন্তান্ত স্থানেও এমন কি সমগ্র সভ্য জগতে উচ্চ এবং অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যথেষ্ট ভাষা- 
গত পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই ভাষাতরঙ্গিণীর নিভিন্নমুখী ক্ষীণপ্রবাহমান্র অবলম্বন 
করিয়া জাতিতত্বের মূল নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়! কতদূর সমীচীন তাহা স্তুধীসমাজের, বিচার্ধ্য। 

 কোচরাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্বে যথাক্রমে পাল ও সেনবংশীয় ভূপালগণ এ দেশের 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। পালবংশীয় রাজন্তবৃন্দ প্রায় সকলেই বৌধর্ঘ্ণাবলঘী 
ছিলেন, মেই জন্ত এ দেশের কথিত ভাষ! পালি ভাষার যথেষ্ট সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে । বলিতে 
কি পালি ভাষার অস্থিকষ্কালের উপর প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষ! প্রভৃতির রস-রক্ত মেদ-মজ্জার 
সংযোগে এ দেশের কথামান ভাষার উত্তব বলা যাইতে পারে। র্গপুর-পরিষদের সুযোগা 
সম্পাদক শ্রদেয় শ্রীযুক্ত হুরেন্্রচন্্র রাঁয় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার ১২শ ভাগ ১ম' 
সংখ্যায় প্রকাশিত তীহা'র "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে এ দেশের কথিত ভাষার 

$ উত্তরবঙ্গ-দাহিত্যসন্মিলনৈর মালাহ-অধিবেশমে গঠিত। 





২২৪ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হর্থ সংখ্য 


সহিত পাঁলি ভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা বিশদরূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, নুতরাং 
এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবস্তক। ফলতঃ বৌদ্ধযুগে যে ভাষার অস্তিত্ব নিঃসন্দিপ্ঝরূপে 
' প্রমাণিত হইতেছে, সেনরাজত্বকালে যাহা সমগ্র কামতা-প্রদেশে সার্বজনীন ভাষারপে ব্যৰ- 
স্বত হইত, তাহাকে কোচ বা রাজবংশী ভাষা এইরূপ সন্ধীর্ণ আখা! প্রদান কর! কতদূর সঙ্গত 
তাহা আমর! বুঝিতে অসমর্থ । 
সেনবংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বর* সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামরূপের অধিকাংশ এবং রপুর, 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ী 'ও দিনাজপুর পধ্যস্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। 
. ইহ্থীর রাজধানী কামতাপুরীর ( অধুনা গোসানীমারীর ) ভগ্নাবশেষ হিন্দুরাজত্বের শেষ নিদর্শন- 
রূপে হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্করশিল্পের অতুলনীয় গৌরবকীর্তি বক্ষে ধারণপূর্বরক বর্তমান কোচবিহার 
রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমকোণে প্রশান্তসলিল। ধরল নদীর বামতীরে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে কথ্য ভাষ! প্রচলিত ছিল, বর্তমান কোচ বা রাজবংশী 
ভাষা তাহারই পরিমার্জিত সংস্করণ। এরূপ অবস্থায় এই ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই 
জীতিগত সঙ্কীর্ণ আখ্যার পরিবর্তে প্রাচীন সেন ও আধুনিক কোচরাজত্বের নামানুসারে 
কামতাবিহারী ভাষা নামে অভিহিত করাই যেন অধিকতন্ন সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কামরূপ ও গোক্ালপাড়া প্রদেশেও এ দেশের কথিত 
ভাঁষ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কামরূপ ও গ্রোয়ালপাড়ার কথিত ভাষার সহিত 
এ দেশের কথিত ভাষার অপূর্ব সৌসাদৃশ্ত তাহার জাজ্জল্যমান নিদর্শন । এ দেশের বহুল দেশজ 
শব্ধ অগ্ভাপি কামরূপের কথিত ভাষায় অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এমন কি শবের 
রূপ ও বিভক্তিচিহগুলি পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ। প্রাচীন কোচবিহারী এবং অসমীয়া ভাষ! 
যে অভিন্ন ছিল, কামরূপবড়পেটানিবাসী রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বড়দলই মহাশয় 
কর্তৃক প্রকাশিত ্্রীশঙ্করদেব,শ্রীমাধবদেব ও মাধবকন্দলির রচিত অসমীয়া সাতকাণ্ড রামায়ণের 
ভূমিকা হইতে নিয়োদ্ধত অংশটি পাঠ করিলে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। 
*ইত্তিপূর্ববে কৌরবা হৈছে কোচবিহার অসম দেশর অন্তর্গত আরু কোচবংশীয় রজা সকলে 
মহাভারত অসমীয়াত রচনা! করোব! সময়ত প্রায় সমুদয় অসম খণ্ডর অধিকারী আছিল। নর- 
নারায়ণ রজার ভায়েক কমল! গোহাইর আলি কোচবিহারর পরা ডিবরুগড় লৈকে আজিও 
*গৌঁহাই কমলা” আলি নামে জেলি আছে। আর কোচ রজা বিলাকর আনে আনো! 
অনেক কীর্তি আজি লৈকে অসমত আছে, এনে স্থলত কোচবিহারত পূর্ববে ঘি ভাষ! চলিত 
আছি-ল, সেই ভাষাই অসম দেশর আজি চলিত অমমীয়! ভাষা ।” 
প্রধানতঃ ভাষাসাহিত্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকটিত হইয়া থাকিলেও আমাদের 
বক্তব্যের পরিপোষক প্রমাণরূপে উহ! পরিগ্রহণের কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না, কারণ 


ভিফাতব 
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* ইংরেজ এতিহাসিকগণ ইহাকে ক্ষেণ বংশৌত্তব বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিগ্নাছেন। 
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প্রাচীন কোচবিহারের লিখিত ও কথিত ভাষায় যে সামান্ত পার্থক্য ছিল, তাহা ধর্তধ্য নহে। 

পালরাজত্বের অবসান ও সেনবংণীয় ভূপালগণের অভ্যু্থানের মধ্যবন্তী সময়ে কিছুকাল 
এ দেশ অরাজক ছিল। এই সময়ে কোচ, মেচ, গারো, কাছারী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
ভুক্ত অসভ্য পার্বত্যজীতিগণের সংঘর্ষের ফলে তত তৎ জাতীয় ভাষার শব্দাবলী কামতাবিহারী 
ভাষায় অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত, সংস্কত ও পালিশব্ব ব্যতীত কামতাবিহারী 
ভাষায় ষে সকল দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা 
হইতে গৃহীত বলিয়া! অনুমিত হয়। কোন কোন লেখক এ সকল শবের প্ররুত ব্যুৎপত্তি বা 
স্বরূপর্থ' নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কোচ ও রাজবংশী ভাষার পার্থক্য-প্রদর্শনে সমুৎসক। রঙ্গপুর. 
ও কোচবিহারের কোন কোন স্থানের কথিত ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
কোচবিহারের উত্তরাংশের ভাষা একরূপ ছূর্ষোধ্য। ভুটানের নিকটবর্তী বলিয়৷ ও সকল 
অঞ্চলের কথিত ভাষায় আধ্যেতর শব্েরই বহুল সমাঁবেশ অবশ্তন্তাবী। কোচবিহারের 
পশ্চিমাংশের ভাষ! অনেকট! জলপাইগুড়ীর ভাষার অনুরূপ, ইহাও সকলের পক্ষে সহজ 
বোধগম্য নহে । আবার কোচবিহাঁরের পূর্র্বাংশের ভাষায় কামরূপী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব 
লক্ষিত হয়। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও সদর সবডিভিসনের ভাষার সহিত অন্ঠান্ত স্থানের 
ভাষার মূলপ্রকৃতি এক হইলেও উচ্চারণগত সামান্ত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাইবান্ধ! 
মহকুমার লোক হমস্তাস্ত ক্রিয়াপদগুলি ওকারান্ত এব' টাকার স্থানে ট্যাক! উচ্চারণ করে 
আবার সদর সবডিভিসনে “করিছে”র স্থলে করোচে, 'খাইতেছে'র স্থলে খাওচে, এইব্প 
উচ্চারিত হয়। এ দেশের অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে ডাএঁ, বাদীয়া, তেলেঙ্গ! ও নমঃশূড্র 
জাতির ভাষায় বিলক্ষণ উচ্চারণগত পাথ্যকা অনুভূত হুইয়৷ থাকে। স্বরূপ পরিচয় ন৷ 
পাইলেও কেবল উচ্চারণ শুনিয়া এ সকল জাতিকে বেশ চিনিতে পারা যায়। 

ডা ও নমঃশূত্রজাঁতির উচ্চারণ অনেকটা একরূপ। নিয়ে কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত 


হইতেছে-_ 
কামতাবিহারী শব ডাণ্রী বা নমঃশুদ্রজাতির উচ্চারণ অর্থ 
কাঞ, কাইঞ, . কে 
কোণ্টে | কোন্টই | কোথায় 
ধাইর ধেইর দাওয়া 
চাঙ্গই চঙ্গই মতস্তবিক্রয়ের খাঁচা 


বাদীয়ার ও তেলেঙ্গাজাতির মধ্যে একরূপ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সেই সেই জাতির 
ভাষ! নামে কথিত হয়। উহা এরূপ হুর্কোধ্য যে সাধারণের পক্ষে তাহাতে দত্তশ্ুট করা 
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২২২  সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখা। 


হঃসাধ্য। স্বস্ব সমাজের লোকের সহিত কথোপকথনের সময় তাহারা উহা ব্যবহার 
করিয়া থাকে । এ দেশের নম্ত আখ্যাধারী মুসলমানসমাজ কোন কোন এ্রতিহাসিকের মতে 
বিশাল রাজবংশী সমীজেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশ। নষ্ট নস্স বা নস্ত উপাধিটা তাহাদের 
ধর্শ্ষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া তাহার! অনুমান করেন। এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও 
এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথিত ভাষায় যে বিশেষ ব্যবধান নাই, ইহা অবশ্তই 
স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমানদের ভাষায় নান।, নানী, চাঁচা, ফুফু ও শাল্লা কাল্লা প্রভৃতি 
যে গুটিকয়েক যাঁবনিক শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা! একরূপ নগণ্য । 
প্রাচীন মেয়েলী সাহিত্য-ছড়া ও গ্রাম্যগীত হইতে সেকালের ভাষাতত্ব সম্বন্ধে 'অনেক 
তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে.। সর্বত্র না হউক এ দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহ, অন্নারস্ত 
প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও কুলকন্তাগণের গীত গাইবার প্রথ! প্রচলিত আছে। 
এই সকল গীতের রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। উক্ত গানগুলির মধ্যে কোন কোনটার 
রচনা এরপ প্রাঞ্জল ও লালিত্যপুর্ণ যে কলকণচপিকবরনিন্দী কামিনীর সুমধুর বামাকণ্ঠে উহা 
তানলয়যোগে গীত হইতে শুনিলে, হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে পরিগ্নুত হইয়া উঠে। 
£খের বিষয় পাশ্চাত্যসভ্যতার কলুযপন্কিলস্রোতে এক্ষণে প্রাচীন রীতিনীতি ভাসিয়৷ যাওয়ায়, 
এই সকল মেয়েলী গীতগুলিও ক্রমশঃ আমাদের জাতীয়সাছিত্য হইতে ধীরে ধীরে অন্তহিত 
হইতেছে । সরল গ্রাম্যকবির আড়ম্বরহীন রচনা এ দেশের কথিত ভাষার প্রর্কতিনির্য়ে 
যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়! নিয়ে এই শ্রেণীর একটা গীতৃ উদ্ধৃত হইল। উহ যে বিবাহের 
সময় সম্প্রদানকালে উদগীত হইয়া থকে, গীতটা পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পার! যাঁয়। 
“পাট আগিনা বিচিত্র আলিপন! চান্দোয়া করে ঝলমল। 
বসিছে জনকরাজা যত জ্ঞাতিবন্ধু লয়! ॥ 
জনকে করে আজ্ঞ৷ শীঘ্র মান সীতা বিয়ার লগ্ন যায় বয় । 
(বাজিছে উৎসবের বাজ ) 
হাত পাও ধুইয়৷ জলে-__বসিল সীত! বাপের কোলে 
বাপ লয়া করুণা করে|. 
ংসারের নারাঁয়ণী বাঁপের প্রাণথানি হেন ঝিয়ক পরে যাঁয় লয় ॥ 
বসিয়। উঞ্ণল গীড়ায় বা+র করে সুন্দর সীতায় নিয়া যায় সীতাক 
ছায়ামগুপের তলে। | 
তোলাতুলি সপ্তবার জয়ধ্বনি জোগাঁড় হ'ল সীতার মুখচন্দ্রিকা 
তিনগোটা তুলসী পঞ্চগোটা৷ হরিতকী দান করিলে গঙ্গাজলে ॥+ 
_ উল্লিখিত গীতটা ভাবসম্পদ ঝ! রচনাচাতুর্ধ্যে নিতান্ত নিক্কষ্ট নহে, প্রতযাত যে সকল শব- 
সমাবেশে উহা! রচিত, তাহার অধিকাংশই সাধু বাঙ্গলাভাষা হইতে গৃহীত। এ দেশের রাখাল 
বালক বা কৃষকযুবকগণ মাঠে গোচা1রণকালে অথবা ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে যে সকল 
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আদিরসাত্মক গান গাইয়! থাকে, তাহারও অধিকাংশ এইরূপ মার্জিতশবাবছুল। প্র সকল 
সঙ্গীতে আদিরসের প্রন্তাব অত্যধিক হইলেও উহার মধ্যে অনেক গ্রতিহাসিক তথ্য, সামাজিক 
আচারব্যবহার, রীতিনীতির পর্জিচন্ন প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত আছে । ভাষাতত্বের আলোচনার্থ 
এই সকল গ্রামাসঙ্গীত, মেয়েলী ছড়া, প্রবাদ-বচন ও হেঁয়ালীগুলি সংগ্রহের আবশ্তকতাও 
অল্প নছে। এদেশী কথিত ভাষার গতিনির্ণয়ের স্ুবিধার্থ এই শ্রেণীর একটি ভাবয়াইয় 
গানের নমুনা নিয়ে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এ গীতটী নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচিত হইলেও 
বিরূত ও অবিকৃত ভাবে বহু সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ বাঙ্গল! শব্দের সমাবেশ উহাতে লক্ষিত হইবে। 
«“গেইলে কি আসিবেন সিপাইরে | 
ঢাল বান্ধেন তলয়া'র বান্ধেন তৃইন! বান্ধেন পাগুরী 
বিহাঁও করি ছাঁইরে দাইছেন সিপাই অল্প বয়সের নারীরে । 
প্র নয়া ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়! যায়ছেন্‌ গুয়। | 
পর পুরুষে খাইবে গুয়ারে চোচার ভাগী তোমর! রে । 
নয়৷ ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যাঁয়ছেন্‌ কলা । 
বউছ্ুল বাছুরে খাইবে কলা! চোচার ভাগী তোমরা রে॥” 
গীতটীতে কোন নবপরিণীতা৷ তরুণী সুদীর্ঘ বিরহের আঁশঙ্কীয় ব্যাকুল! হইয়া! বিদেশ- 
গমনোগ্ত স্বামীকে ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়৷ দিতেছে । 
কামতাবিহারী ভাষায় মৈথিলী-শব্দের সংখ্যাও অন্ন নহে, তবে কথিত ভাঁষাপেক্ষা লিখিত 
ভাষাতেই উহার সমধিক প্রীচ্র্য লক্ষিত হয়। রাজা নীলাম্বর কর্তক আনীত মৈথিল 
ব্রাঙ্গণগণ এদেশে ভাষা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক কি না তাহা নিশ্চিত রূপে বলা সহজ- 
সাধ্য না হইলেও অধুন! প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ যে সকল পুরাতন গ্রন্থের অস্তিত্ 
আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সমাগত মৈথিল-ব্রাহ্মণগণের সুযোগ্য 
ংশধরগণ কর্তৃক রচিত । শ্রীমদ্তগব্দ্গীতাঁর পদ্যান্থবাদক কবিবর গোবিন্দমিশ্র, মহাভারতকার 
রাম সরম্বত্যুপাধিক অনিরুদ্ধ ও দ্বিজ শ্রীনাথ প্রভৃতি অমর কবিকুলতিলকগণ সকলেই 
মৈথিল-ত্রাক্ষণ-বংশসমভৃত। ইহ'দের পুর্বে কোন কবি এ দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যরসের 
গীধূষ-প্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া থাকিলেও তাহাদের স্থতি অতীতের যবনিকান্তরালে 
লুক্কায়িত। | 
অতঃপর কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী, ক্রিয়ার রূপ, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যাকরণ- 
গত ছুই একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়।৷ আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। 
সাধারণতঃ এ দেশের নিয়-জীতীয় লোক শব্ষের আছ্স্থ র স্থানে অ ও অস্থানে র উচ্চারণ 
করিয়! থাকে । রামচন্দ্ের স্থানে আমচন্ত্র, রাইতের স্থানে আইত, রবিবারের স্থানে অবিবার, 
রৌদ্রের স্থলে ওদ, এবং রাখালের স্থানে আখোয়াল ও রোঝার স্থানে ওঝ্য!, আমের স্থানে 
রাম, অখোর স্থানে বাখা, এবং আগালের স্থানে রাগাল, এইবূপ। 
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উচ্চারণ সৌকার্ধার্থ অনেক শবের, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-বিয়োগে. হ্রাসবৃদ্ধি সং- 
সাধিত হইয়। থাকে । উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ কতকগুলিশব নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে । 


বাঙ্গালাশব্দ 
মানুষ 
শপ 
বাৰা 
বোনাই 
না৷ 
0৬ 
গাছ 
পাখী 
মহিষ 
আসিল্‌ 
খড় 
কাঠাল 
কন্তা 
পয়সা 
করিয়। 
শাশাক 
পাট 
কেন 
একখান। 
হইতে 
এ দিকে 
এ দিকৃদিয়। 


কামতাবিহারী শব্দ 


মান্ষী 
পাও 

বা 

বন 
নোয়ায় 
নউতন 
গছ 
পথী 
মইষ 
আআইল্‌ 
খ্যাড় 
কাটোল 
ইন! 
'পাইসা 
করি 
হাশা 
পাটা 
কেমে 
এক্ন। 
হাতে 
এত্তি 
এদিয়া 


ক্ষেত্র ও বনের পরিবর্তে বাড়ী শব্ধ ব্যবহৃত হয়, যথা! ধানবাড়ী, পাটাবাড়ী, বাঁশবাড়ী, 


খ্যাড়বাড়ী, জঙ্গলবাড়ী ইত্যাদি । 


ব্যক্তি-বাচক সর্বনাম উত্তম ও মধ্যমপুরুষে সন্ত্রমার্থে এক. বচনের স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত 


হইয়া থাকে, য্থ৷ ৪ সম 


মুইঞ, 
তু ইঞ 
তাঞ, 


আমর! 
তোমরা 
তাহারা 


' ইটা] 
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- উননিখিত বহবচনের সহিত কেবলমাত্র গুল! বা! ঘর শব সংযোগে প্রক্কৃত বুবচনে পরিবর্তিত - 
কর! হয় বা, আমরা-গুলা, তোমরা! গুলা, তাম্রাগুলা। আমার ঘর, উমার ঘর ইত্যাদি। 

নামবাচক বিশেষ্য পদগুলির সহিত এইরূপ যথাক্রমে কোণা ও গুলা শব যোগ করিয়া 
একবচন ও বহুবচন কর] হইয়া থাকে । যথা-- 


, একবচন | বহুবচন 
মান্ষ কোণ - মান্ুষগুলা 
পর্থী কোণ! পথী গুল! 
হাতী কোণা _ হাতীগুলা 


ভয় ও রাগ এই বিশেষ্য পদ-দ্য় সাধারণতঃ খাওয়া শব্দের যোগে ক্রিয়া-পদে পরিণত্ত 
হইয়া থাকে। যথা, ভয় খাওয়।, রাগ খ।ওয়।, হাতাস খাওয়।। আবার নিশ্চয়ার্থেও অনেক 
সময্ম অসমাপিকা! ক্রিয়ার পর খায় শব্ধ প্রযুক্ত হয় । যেমন, খাওয়া খায়, শুত! খায় ইত্যাদদি। 
লাগিবে শব্দের পরিবর্তেও অনেক সময় খাইবে শব প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা, ঘর কোণ! 
বাঁধিতে মাস খানেক খাইবে। 

কর্ম ও সম্প্রদান কারকের পদান্তস্থ কে শবের স্থানে ক্‌ এবং তে স্থানে ত. প্রয়োগ হইয়া 
থাকে, যথা-_-তোঁক্‌, আমাকৃ, উমাক্‌ ভাইক্‌ এবং নদীত,, ঘরত, জঙ্গলত | র 

না এই ক্রিয়াবিশেষণটী প্রায়ই অসমীয়! ভাষার স্তায় ক্রিয়ার পূর্বে এবং কর্তা পদের অস্তে 
বসে, যথা-_না। যাঁও' মুই ঞ. না খা ওঠ মুইঞ, না করে মুইঞ না সুতো মুইঞ,। 

কোন বিষয় কাহারও মনৌষোগ আকর্ষণ আবশ্তক হইলে, হুড়.. হিড়,, স্থার. প্রভৃতি 
কতিপয় অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। যথা, ছুড়, দেখ» হিড়, শুন, স্বার্‌ আয়, ইত্যাদি। 

ক্রিয়াপদের অন্তস্থ অক্ষক্নে তুচ্ছার্থে হসন্ত এবং সম্ত্রমার্থে ওকার যোগ করা হয়, যথা 
থাক্‌ থাকো, কর. করো, শু. শুতে ইত্যা্দি। মাবার আকারান্ত ক্রিয়া-পদের তুচ্ছার্থে- বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল সন্ত্রমার্থে একট ও ব! ওকার মাত্র সংযোগ কর! হইয়া থাকে, 
ষথ! --খা খাও যা যাও। 

কাল ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের গুটিকরেক রূপ নিয়ে সন্নিবেশিত হইতেছে । 


কধাতু 
উত্তমপুরুষ মধ্যমপুরুষ প্রথমপুরুষ 
ুইঞ করে” তুইঞ, কর্‌ তীয় করুক্‌ | 
চি | তোম্রা করে! েম্্রমার্থে) তামরা. করুক্‌ (সনমার্থে) | 
মুইঞ. করিম্‌ তুইঞ করেক্‌ তীয় কর্‌বে 
্গ, কইটেঁচা তুইঞ কচ্চিদ তীয় কচ্ছে 
ৰ গম্ধাতু ্ 
হল যাও 0 তুইঞযা . তায় যাউ়ক 


গা. 
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 তোম্‌রা যাও সেনমার্থেট. তাম্রা যাউক্‌ সে্ার্থে) 


মুইঞ যাইম্‌ তুইঞ যাবু তীয় যাইবে 
তোম্রা যামেন্‌ (সন্তরমার্থে১) তাম্র। যাইবে (সন্ত্রমার্থে) 
মুইঞ. গেইডো | তুইঞ গেছিস্‌ তীয়. গেছিল 


তোমর! গেইছেন্‌ সেম্রমার্থে) .তাঁমর! গেছিল সেম্রমার্থে) 
কতকগুলি ক্রিয়াপদের বর্তমানকালে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুকরষভেদে যথাক্রমে ধর্টৌ, 
ধর্চে এবং ধর্ছিস্‌ শব্ধ যৌগ কর! হয়, যথ! মুইঞ. যাঁবার্‌ ধরটো।, উমর যাবার ধর্ছে, তায় 
আসবার ধর্ছে। 
 অস্ভাব্য ভূতকালে ক্রিয়ার পর হয় শব প্রযুক্ত হইতে দেখ! যায়। যেমন, তোম্র! যদি 
গেলেন্‌ হয়, তায় যদি আসিল্‌ হয় ইত্যাদি । | 
সম্বোধনে বাৎসল্যার্থে পুংলিঙ্গে বাপই ও স্ত্রীলিগগে মাইঞ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার স্থল- 
বিশেষে নায়কনায়িকার প্রেম-সন্বোধনেও বাপই ও মাইঞ শবদ- প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
নিম্োচ্ছুত গীতাংশ তাহার প্রমাণ! 
পবাপই রে মোক কাকই কিনিয়া পন 
নউতন বাহারের চুল মোর বাতাসে হালে । 
রাপই রে আজ বালাটারীর হাট, 
আর সদায় মোর্‌ যেমন্‌ তেমন্‌ চুণ তামাউকের পাতা 1” 
আবার অন্ত্র,-- 
প্নুনরীক মাইঞ. তুই যেমন তার পের মাইয়া! তোর সোয়ামী মিলে নাই। 
ঘাটায় পথে মাইঞ তোর নাগাল্‌ পাঁও ওরে পাঁকা কলার মত গিলিয়ারে খাও 
তোকে পাইলে মাইঞ ছাড়ে। বাঁপো মাও ।” | 
বাপই ও মাইঞ ব্যতীত এ দেশে আর একটি সম্বোধনপদ প্রচলিত আছে, তাহা বাছে। 
পরিহাসরসিক বৈদেশিকগণ ভাষাতত্বের গুঢ়রহস্তভেদে অসমর্থ হইয়া এ দেশের লোককে 
বাহে এবং এ দেশকে বাহের দেশ বলিয়! বিদ্রপ করিয়া থাকেন। প্ররুতপক্ষে বাহে শব'টা 
বাবাহের অপত্রংশমাত্র। শব্দসংক্ষেপান্থুরোধে দ্বিতীয় অক্ষরটি লুপ্ত হওয়ায়, বাছেরপে 
পরিণত হুইয়াছে। 


শ্ীপূর্ণেন্দুমোহন ৫সহানবীশ। 


কোঁচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য 


পর্বতবাপী ও অরণাচারী অসভ্যজাতি ভিন্ন সমস্ত সভ্যজনপদবাসীর ভাষা! ছুই 
প্রকার-_লিখিত ভাষ৷ ও কথিত ভাষা । লিখিত ভাষা মার্জিত ও বিশুদ্ধ এবং কথিত ভা 
অসতর্কিত রূপে ব্যবহৃত বলিয়। অমার্জিত ও প্রায়ই অশুদ্ধ বা ব্যাকরণছুষ্ট। কোন কোন 
স্থানের এই উভয়বিধ ভাষার এত প্রভেদ যে, সহজে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিতে 
সঙ্কুচিত হইতে হয়। যথা 
“সে স্বসের! নিন্দাছে 
সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। 
ছ্যাক। পারিবার গেইছে। 
খারে কাপড় কাচিতে গিয়াছে।” 

কোচবিহার বঙ্গদেশের উত্তরাংশে অবহিত এবং পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দার আসাম 
হইতে বিচ্ছিন্ন । উপরে যে গ্রাম্যভাষার আদর্শ দেওয়া হইল, তাহা কোচবিহারেরই গ্রাম্য- 
ভাষা । উহা বাঙ্গলাভাষার রূপান্তর বই আর কিছু নহে। | 

কোচবিহারবাসিগণ সাধারণত, কোচনামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহারা এই নামে পরিচয় 
দিতে নারাজ, আপনাদিগকে রাজবংশী বলে। ভাষাতত্ববিৎগ্রিয়াসন তজ্জন্ত এতদেশীয় 
ভাষাকে রংপুরী বা রাজবংশী ভাষা বলিয়াছেন। তাহা বাঙলা হইতে পৃথক্‌ ভাষ! 
নহে, সামান্ত পার্থক্যপ্রযুক্ত সে রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক্‌ তাষ! বা 01910 বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যদি রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক্‌ 151০ 
ভাঁষ। বলিতে হয় তাহ! হইলে ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীর চলিত ভাষাকেও একটা পৃথক্‌ ভাষা 
বলিতে হয়। নানা স্থানের কথিত ভাষায় মেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহারা 
. পৃথক্‌ ভাষা নহে, লিখিত ভাষ! লইয়াই ভাষাভেদ বিচার করিতে হয়। কোচবিহারের লিখিত 
ভাষায় এমন কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না, যাহাতে তাহার একট! পৃথক্‌ নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। কোচবিহারেক্ন ও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া আলোচন! করিলে, ইহা- 
দিগকে এক জাতীয় ভাষা ৰই অন্ত কিছু বলা যাইতে পারে না। আমর! পশ্চাৎ তাহাই 
গ্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। 

পরিধং-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় "কোচ ও রাজবংশী শবাসংগ্রহ” শীর্ষক যে 
্রবন্ধ গ্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে যে রাজবংশী শবের তালিকা! দৃষ্ট হয়, তদ্মধ্যে”কাণ”,“গতর”্, 
তালু», পুর”, “গা”, “জিভা”,"চাম্ড়া”,বুক”, “আন্গুল”,পাও”,“হাঁটু”পগর্দীন”*বেটা”, 
এচেঙ্গড1%2, প্দশি”, “কাকই”, «শির সিন্ত” “দেহের”, “আ্াবাচ্ছা প্রভৃতি প্রায় অর্ধেক শব 
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। [ ৪র্থ সংখা! 


'এতেশীযগ্রাম্যশ হইতে অভিন্ন। কোচবিহারের সাধারণ লোকের উচ্চারিত গ্রা্ 
ভাষার সৌসাদৃশ্ত এই যে, তাহারা “অপ” স্থানে পর” এবং “র” স্থানে “অ”, “উ” স্থানে “রু”, 
পরা” স্থানে “আ”, পরূ” স্থানে “উ*, “রো” স্থানে “ও” এবং "রৌ” স্থানে “ও” উচ্চারণ করে । 
বথা--“রমণী” “অমনী”, প্রাত্তির” “আত্তির*্, প্রূপনাথ” “উপনাথ”, “রৌদ” “ওদ”* ইত্যাদি । 
আমাদের এতদ্দেশের কোন কোন স্থানের প্রাকৃত লোকেও এরূপ উচ্চারণ করে শুন! গিয়া 
থাকে। কোচবিহারের লোকের উচ্চারিত শবের মধ্যবর্তী “র” লুপ্ত ও তাহার পরবর্তী 
বর্ণের দিত্ব হয়; যথা-+“তোর্ধা” স্থলে তোধ্ধা ইত্যাদি । এরূপও এতদঞ্চলের অনেক স্থানের 
গ্রাম্যভাষায় দৃষ্ট হয়। 
্বরবর্ণের উচ্চারণে স্বরের এবং শব্দাংশের লোপ এই স্থানের কথিত ভাষার একটা প্রধান 
লক্ষণ ; যথা £-- 


মানুষ মান্সী। বাবা বা। 
পাঁথী পথ্থী। বনাই বন্ু। 
'মাসী মসী। করিয়া করি। 
গাছ গছ। ্‌ তোকে তোক্‌। 
বেটাকে বেটাক। পাতকুয়া গাটকী। 
মাঠেতে - ' মাঠত। আলাপ আগা । 
' একখান একন। । 


থাঁওয়! শব্দটা! অনেক স্থলে করিবার এবং আবশ্তকত! বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়! থাকে, 
যথা,-- 


(আগ ) রাগ খাওয়া রাগ করা। 
হতাশ খাওয়! ভয় পাওয়া। 
এ কামে এক মাস খাইবে এ কাজে একমাস লাগিবে। 
মোর যাওয়া খাইবে আমাকে যাইতে হইবে। 


সর্ধনামের ব্যবহারেও পার্থক্য দেখ যায়। দ্বিতীয় পুরুষের বন্বচনের রূপ একত্ব 
বুঝাইবার জন্ ব্যবহৃত হুইয়। থাকে যথা,__ | 
| -আমি স্থলে আমর! 
তুমি ৮: তোমরা | 
. এইরূপ মান্সীগুলা, ছাওয়ালগুলা ইত্যাদি। সম্মানস্চক “আপনি, “তিনি' তি ০ 
শ (কোচবিহারে ভাষায় নাই। তৎপরিবর্তে “তোমরা” “উমরা” “ইমা” শের ব্যবহার 





সন ১৩১৮]: কোর্চবহারের ভাঁষা ও. সাহিত্য ২২৯, 
নদী-_নদীত, বাসা--বাসাত, ইত্যাদি শুধু গ্রাম্য ভাষাতে নহে, লিখিত ভাষাতেও এ ॥ কার 
অধিকরণের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা! £__ 


"বিহারে বিরাজে চন্ত্র দেবেন্্র ভূপাল। 
গগনে উদ্দিত চন্দ্র বুঝে কালাকাল ॥ 
অসিত “পক্ষত* সে যে না হয় উদয়। 
গগনে উদ্দিতচন্দ্র সিতে অভ্যুদয় ॥৮ 
কোচবিহাঁরের অনুদিত রামায়ণ _ বিনিারিও | 
এতদ্দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও এরপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না, যথা-_- 
*গুনিয়! প্রভুর নাম শ্রীধর মুচ্ছিত। 
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িল “ভূমিত” ॥৮ 
প্রভূপাদ শ্রীতুলকুষ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ২২৪ রি | 
সেইরূপ কর্মমকারকের দ্বিতীয়! বিভক্তির “কে” স্থুলে “ক” ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে, যথা, 
*প্রতাগী সে কপিবর নিরখয় তাত পর 
| লঙ্বেশ্বর রাজা দশাননে । 
কোপাবিষ্ট ছুরাঁশয়, ভীষণ লোচনদ্য়, 
ভয়.হয় “তাক” দরশনে।” 
মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ অন্ুবাদিত রামায়ণ, সুন্নরাকা্ড।. 


এতদ্দেশীয় প্রাচীন কাব্যেও এরূপ প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে,-- 
“এখনি আসিব, নিমাইর্‌ বাপ, 
ক্ষীর কদলকৃ্‌ লৈয়! |” 
বঙ্গবাসী আপিশ হইতে প্রকাশিত রর ৩৮ পৃঃ। 
কোন কোন স্থলে কোচবিহারীয়. এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় “র”্এর পরিবর্তে ষষ্ঠ 
বিভক্তিতে ক” ব্যবহৃত হয়,_ ূ 
“বিহারক” রাজপুরী নামে অআ্াবতী | 
বীর নারায়ণ দেব যার অধিপতি ॥” 
মহারাঁজ বীরনারায়ণ রচিত কাপর | 
“অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত | 
নিত্যানন্দ রাম বন্দো! “রোহিণীক" স্থুত ॥* 
টন বঙ্গবাদীর চৈতন্তম্গল ২ পৃঃ 
এতদেলে: প্রচলিত ্রথম ও ঘিতীয় পুরুষের ক্রিস্া় যথাক্রমে ই» ও এ? বিতক্তি গে 
৪: ররং ্এনস্র, ব্যবহার হয় যখা,-. 


তত 'সাঁহিত পরিষৎ-পত্রিকা | ্ (ওর সংখা 


বর্তমান কালে--আমি করি... **মুই করো । 
তুমি কর ... *." তোমরা করেন। 
অতীত কালে- আমি গাছ .. ' মুই গেইছো। 
তুমি গিয়াছিলে."'তোমরা গেইছেন। 
 এতদ্বেশীয় ভাষায় উহাদের ব্যবহার,__ - 
বর্তমান কালে__“সেবকের দ্রোহ মুঞ্ি সহিতে না পারে ।। 
পুভ্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারো |” চৈতন্যভাগবত, ১৭৩ পৃঃ। 
অতীতকালে-_ কি দেখিলু' গোরাঁরূপ অপরূপ ঠান। 
কি দেখিলু' সকরুণ অরুণ নয়ন ॥৮ 
এতদেশীয় ভাষাতেও ভবিষ্যৎ কালের এ এ ক্রিয়ায় “মু* বিভক্তি দেখিতে পাওয় যায়, 
কোচবিহারে ভাষাতেও ইহা! বিরল নহে,__ 
“প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ খরে। 
মুঞ্ি আর ন! যাইমু সং সার ভিতরে ॥৮ ত্র ১৩৬ পৃঃ। 
ইংরাজী 10:0:5951০ (9:1এর রূপ বাশ্লায় বর্তমান কালের ক্রিয়া বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়৷ থাকে, যথ।--আমি যাইতেছি, সে হাসিতেছে ইত্যাদি । কিন্ত কোচবিহারের 
ভাষায় “মুই যাবার ধরচে”, “তোমরা হাসিবাঁর ধরচেন” এই প্রকার হইয়া থাকে। | 
কতকগুলি প্রকৃত ক্রিয়ার রূপও উভয়ত্র সমান দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা--কোচবিহারের 
লিখিত ভাষায়-_ 
“ন্বর্গ মঞ্চত পাতালস্ত আশ্রয় যি জন। 
জিনিলস্ত যিতো জনে রাক্ষস হুর্জজন ॥” 
কোচবিহারের অনুবাঁদিত গীতগোবিন্দ। 
অন্তর “কন্দর্পের শরে হৃদয় জর্জরে, 
ন. | বিহনে বিকল হয়্য! | | 
অন্ধকার বনে কাহক লাঁগনে, 
ভ্রমস্ত” বিষাদে চায়্যা ॥৮ ্ এ 
্রাক্কত রূপ এতছেসীর প্রাচীন কাব্যে ব্যবহত-_ 
্ *সম্তরম না করে ভীন্ম হাতে ধনুঃশর। 
নিয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥% 
রস কবীন্দ্র-প্রণীত মহাভারত, ীগ্পর | 
্ অন্তর “প্রসিদ্ধ বৈধব হৈল পরম মহাস্তী। 
০ | .. বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥»  ঠচতন্তচরিতামৃত,। 
” রা ক্নাজবংশী শব্-সংগরকার কোচ ও রাজবংপী ভাষার বছল শব সাল 
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করিয়াছেন, অতএব 'পুনরুক্তিদোষপরিহারের :জন্ত এ স্থলে তাহাদের উদ্ধার করা 
অনাবস্তকবোধে পরিতাক্ত হইল । 
কোচিবিহীরের তাষার সহিত আসামী ও বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ত আছে। 
সে কারণে প্রথমোক্ত স্থানের ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষা হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে, 
আসামী ভাষাতে সেইরূপ তিন চারিশত বংসর পুর্বে কোচবিহারের লিখিত ভাষার সহিত 
এতদেশপ্রচলিত ভাষার সৌসাদৃশ্ত ছিল, তাহ চৈতন্যচরিতামুত, 'চৈতগ্তভাগবতাদির 
ভাষা উদ্ধত করিয়া দেখান হইয়াছে, নিয়ে আসামী ভাষার সহিত বার্গলা.ও কোচবিহার- 
গ্রচলিত ভাষার যে কি প্রভেদ, তাহা সহজেই হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়। 
| পঘুমুছ| সঙ্গে রঙ্গে প্রভু দেব হরি। 
থাঁকিল! অনঙ্গ কেলি কৌতুহল করি ॥ 
এহি মতে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভু দামোদর । 
সাত দিন বঞ্চিলস্ত ঘৃন্ুছার ঘর ॥ 
শুনিয়োক সাবধান হুইয়। সর্ধজন। 
মহ! মহেশ্বর কৃষ্ণ যাত্রার কীর্তন ॥” শ্রীধরকন্দলী। 
ভাষ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এতদদেশের কথিত ভাষার যে যোজনাত্তর একটু 
আধটুক রূপান্তর মাছে তাহাও সত্য। হৃুগলীজেলার বদনগঞ্জ থানার, বাকুড়ার 
কোতলপুর ও অন্তান্ত থানার এবং মেদিনীপুরের রামজীবনপুর থানার . অধিবাসিগণ 
তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার শেষে প্রায়ণঃ “ক” সংযুক্ত করিয়! থাকেন, যথা--দিলেক, 
নিলেক, হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি । বিগ্ভাাগর মহাশয়ের সীতার বন- 
বাসাদির দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণে হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি ক্রিয়ার রূপ দৃষ্টি- 
গোচর হয়। বন্ৃবচনের “দিগ* বিভক্তিটা আমাদের চোখের উপর বাঙ্গল! ভাষা হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিল এক্ষণে “আমাদিগের” “তাহাদিগের” স্থলে আমাদের তাহাদের ইত্যাদি 
ব্যবহৃত হইতেছে। কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা হইতে এতদ্দেশীয় রি ভাষার 
এই প্রকারেই পার্থক্য ঘটিয়া থাঁকিবে। 
পুর্বে বল! হইয়াছে যে, কোচবিহারের পূর্ববসীমাস্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারেই 
আসাম বা পুরাণ-প্রথিত প্রাগজ্যোতিষপ্রদেশ। কোচবিহারের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত 
রিলে জান! যায় যে, উক্ত প্রদেশে এখনও কোচজাতীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে 
তীহার যে মিথিল৷ ও আসাম অঞ্চল হইতে যে ব্রাঙ্গণদিগকে কোচরাজ্যে উপনিবিষ্ 
. করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে আসামী ব্রাঙ্গণের সংখ্যাই বেশী। তং". 
পূর্ব কোচবিহারে রাজবংশী ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণের ঘারাই. 
এ দেশে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। কালসহকারে রাজবংশী ভাষার সংশরবে তাহাদের . 
ভাষা বিকার .প্রাণ্ড হইয় রূপাস্তর ধারণ করিয়াছে। এ জন্য কোচবিহারের লিখি 
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ভাষ! খাঁটা আসামী ভাষা নহে। বঙ্গভাবার সহিত আসামী ও রাজবংশী ভাষার যে 
কেমন ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ তাহ। পূর্বেই প্রদর্শিত হইপ্লাছে। 

রাজার উৎসাহ না মিলিলে কোন দেশের ভাষার পুষ্ট ও শ্রীসমূদ্ধি সাধিত, হয় না। 
কোচবিহারের অধিপতিগণ সে পক্ষে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । তীহার1 কোচবিহারের ভাষার 
উন্নতি-পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। দেশীয় কবির অন্নচিস্তানিবারণার্থ যথেষ্ট 
ভূমি ও অর্থ দ্বার তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। দেশীয় ভৃস্বামিগণের উৎসাহ ও 
আন্ুকুল্যে আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবির কবিত্ব স্ষ,র্তি পাইয়াছিল, যথা-__ঘনরাম, 
কবিকন্কণ, রামেশ্বর প্রতি কবি। তাহার! দেশীয় রাজন্যগণের কৃপায় দেশীম্ সাহিত্যে 
আপনাদ্দিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন। রাজার উৎসাহ না পাইলে তাহারা কিছুই 
করিতে পারিতেন না, দেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তীহাঁদের নাম মুছিয়া যাইত, 
সাধারণ লোকের ন্তায় তাহাদিগকে দিনপাত করিতে হইত। কেননা! সেকালে 
ুদ্রাযস্ত্রের প্রচলন ছিল ন!, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ লিপিকারগণকে বেতন দিয়! নূতন কাব্য 
লেখাইয়। লইতেন, তাহাতে শ্রস্থকারের কোন লাভ সিল না, এরূপে নিজের সময় নষ্ট 
করিয়া কয় জন কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন? আজিকালি গ্রন্থকর্তৃত্ব দ্বারা যেমন 
অর্থাগমের উপায় হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। বিশেষ অর্থবান্‌ ন| হইলে কেবল 
মাত্র সনাম সুখ্যাতির জন্ত অতি অল্প লোকই সাহিতক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কোচ- 
বিহারের নরপতিগণের দ্বারা তদ্দেশীয় কাব্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, তাহারই 
আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কাধ্যান্গরোধে সাত আটিবংসর 
পুর্বে কোচবিহারের রাজধানীতে গিয়া আমাকে তিন চারিমাস তথায় অতিবাহিত 
করিতে হইয়াছিল, তৎকালে ঘেখানকার ৬ মহারাজ ভূপবাহাছরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ 
পুস্তকালয়ে গতিবিধির স্থযোগও ঘটিয়াছিল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাধুতা ও 
সচ্চরিত্রতায় আমি সকল সুবিধাই পাইয়াছিলাম। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গল! পুস্তকগুলি 
বিশেষতঃ যে গুলি এ পর্যন্ত অমুক্রিত অবস্থায় আছে, সেই গুলিই আমার আলোচনার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোচবিহারের কবিগণের কৃতিত্ব দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলাম। ক্রমে সে গুলির পরিচয় দিতেছি । 

১। পুস্তকালয়মধ্যে কোচবিহারের কবিদিগের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে 
পাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে “কিরাতপর্ক” পুস্তকখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
'মহারাজ বীরনারায়ণের অধিকারকাঁলে কবিশেখর উপাধিধারী রামকৃষ্ণ নামক কবি এই 
জন্ রচন! করেন। মহারাজ বীরনারায়ণ থুষ্টায় শকের ১৬২১ হইতে ১৬২৫ পর্য্যস্ত 

কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিরাতপর্কের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, 
-শ্রন্থের, নান! স্থানে কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। ঘায়। পাঠকগণের কৌনুহল 
সিবুত্বির অন্ধ কয়েকটা কবিত। উদ্ধত করিতেছি।_ ্‌ 
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“অন্তল্‌ পুরত রাজরমণী | 

বেশ করে শুনি মনোমোহিনী। 

মল্লিকামালায়. কবরী সাজ । 

নীলগিরি যেন গঙ্গার মাঝ ॥ 

স্থুরঙ্গ সিন্দুর ভালে পিঞ্চিল। 1 

পূর্ণচন্দ্রে যেন অগ্নি লাগিল ॥ 

খঞ্জন গঞ্জন চারু চঞ্চল। 

লোচনযুগলে লেপি কজ্জল ॥ 

যেন কামবাণে গেড়ল দিয়! । 

ভূরু শরামনে থুইল জুড়িয়া ॥ 

তথাপি তরুণ তশ্কর ডরে। 

উপরে হেমঘণ্টা ধ্বনি করে ॥ . 

উরুর শোভা কহিতে ন। পারি। 

যেন রামরন্ত। মানিছে হারি ॥ 

চরণকমল মনক লোভা । 

মত্তগজ জিনি চরণশো ভা । 

তাঁত র্মু ঝুনু নূপুর বাজে । 

জগৎ জিনিতে মদন সাজে ॥ 

বীরনারায়ণ নৃপতি মণি। 

কবিশেখরের মধুর বাণী ॥ 
অন্যত্র-_ বিহারক রা'জপুরী নামে অত্তরাৰতী । 

বীরনারায়ণদেব যার অধিপতি ॥ 

মধুর মধুর মহাভারত ভারতী । 

ঝোলা রামরুষ্জ কবিশেখর বদতি ॥” 

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্তকালে কোচবিহারের কবি বলিয়৷ নহে, এতদঞ্চলের 
কবির রচিত, হইলেও কাব্যথানি কোন অংশে অনাদূত হইবার নহে। 

যে সময়ে কোটবিহারের কবি এই গ্রন্থখানির রচনা করেন, সে সময়ে এতদেশীয় 
বৈষ্ুবকবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য অসংখ্য কাব্য রচনা করিতেছিলেন। 

২। মহারাজ বীরনারায়ণের পুক্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ খুঃ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ 
অব পর্য্স্ত কোচবিহারে রাজত্ব করেন। তাহার অধিকারকালে শ্রীনাথ-নাঁমক জনৈক 
রী 

+ পরিল। | 
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ব্রাঙ্গণ প্ড্রৌপদীর স্বরন্বর" নামে একথানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যাংশে ইহা কোন 
মতে হীন নহে। বরং স্থানে স্থানে কবিত্বেব পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মহাভারতে কাঁশীরামদানের রচিত দ্রৌপদীর স্বর অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, তাহার 
সহিত শ্রীনাথ ব্রাঙ্গণের রচনার তুলনা করিলে উভয়ের প্রতিভার পরীক্ষা .হইবে। 
শ্ীনাথের কাব্যে কল্পনা আছে--সেই কলপন! লাবণ্যময়ী হৃদয়গ্রাহিণী, কাব্যের সৌনর্য্য- 
সৃষ্টির পক্ষে অসাধারণ শক্তিশালিনী। আমর! ব্রাঙ্মণ-কবির সুখ্যাতি না করিয়৷ থাকিতে 
পারি না। পাঠকগণ চক্ষৃকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন, আমরা তাহার কাব্যাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি, 
| “অনন্তর দ্রৌপদীর পুরস্ত্রী সকলে । 
বিধিমতে স্নান করাইল কুতৃহলে । 
গোরচন। তীর্থজল কুস্কুম চন্দনে। 
দ্রৌপদীক প্লান করাইল এয়োগণে। 
তার পর সখীগণে করাইল বেশ। 
আগরের ধূপ দিয়া শোন্দাইল কেশ ॥ 
বান্ধিল কবরী যেন মদনের ছায়া । 

, সিন্দুর তিলক দিল তার কামছায়! ॥ 
খোপার উপরে দিল মল্লিকাঁর মালা! । 
মনমূগ বন্দী করিবার যেন ছলা। 
লোচনযুগলে চারু পিন্নীল ! অঞ্জন । 
কমল দূলত যেন বসিল থঞ্জন ॥ 
অঞ্জনের রেখ! দিল জরযুগে লেপন। 
কামদেব ধনুত যেন চড়াইল গুণ ॥ 
রৰি শশী জলে যেন কর্ণত কুগুল। 
লাবণ্যলতার যেন গোটা ছুই ফল। 
নাসার উপরে শোভে মুকুতার ফল। 
তিলপুম্পে পড়িয়াছে যেন হেমজল ॥ 
কুচের উপর শোভে মুকুতার হার। 
গুমের শিখরে যেন গঞ্জগাজল ধার ॥ 
করত কষ্কণ শোভে বলয়! ভূজত। 
চন্তরকল! অলে যেন আকাশতলত ॥ 





( পরাইল। 
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চরণে পিন্দাল ছুই বাজন নুপুর । 
রাজহংস সকলের গর্ব গেল দুর ॥ 
কুম্থমে রঞ্জিত বস্ত্র দেবাঙ ভূষণ । 
পরিপাটা করিয়া পিন্দাইল সখীগণ ॥ 
বিবাহ মঙ্জলম্ত্র বান্ধিল মদনী। 
রুচিকর হৈল যেন ভ্রপদনন্দিনী ॥ 
কি কহিব দ্রৌপদীর রূপের মহিম|। 
বিধাতার নারী হেতু নির্মাণের সীম ॥ 
স্বামীক বরিতে চলিছে বাল! । 
হাতে সুবর্ণের পঙ্কজমাল। ॥ 

নিতম্ব ভারে গজগতি যায়। 

টলমল সর্ববঅঙ্গ করয়। 

রুনু ঝুন্ু বাজে নুপুর পায়। 

সপ্ত মদনক যেন জাগায় । 

গ্ুপুর শব্দে মজি গেল মন। 
কোকিলের ধ্বনি মানি তেমন ॥ 
ভূপতিগর্পের চিত্রচকোর। 

কৃষণ মুখচন্দ্রে হৈ গেল ভোর ॥ 
রূপে সুধাকর পিয়েন আনে। 
চন্দ্রের রশ্মি চকোরগণে ॥ 

দ্রৌপদীর মুখ চন্ত্রমগুল। 
সভাসমুদ্রক কৈল তরল ॥ 

যে ভিতি চাহিল আড়নয়নে। 

দগ্ধ হইল সেহ মদনবাণে ॥ 


' কে বণিতে পারে রূপ তাহার । 


জয়লক্ষ্মী যেন কামরাজার ॥ 
মদনে দহিল সবার চিত। 
ভারত কথা অতি মনোনীত ॥ 
প্রাণনারায়ণ মন মন্দির ৷ 
বিদধি যেন অঙ্গ টেহির ॥ 
ভূপতিকদের পুত্র সজনে । 
্রীনাথ ভনে আজ্ঞা পরমাণে 1 


২৩৬ _সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


বলদৃপ্ত পার্থ লক্ষ্যতেদ জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ধন্ুঃশর গ্রহণ করিতে 
অগ্রসর হইতেছেন,-_ 
"টৈশম্পায়ন কয়, তবে ধনঞ্জয়, 
বিপ্রসভা পরিহরি । 
ধনু বড় দেখি, খালি কোন পেখি, 
উঠিল যেন কেশরী ॥ 
যেন দেখি সর্প, করি মহাদর্প, 
গরুড় চলিল বঝম্পে। 
গজগতি সম, সিংহ পরাক্রম, 
ধমকে ধরণী কম্পে ॥ 
দেখি চমৎকার, রাজ সমাজের, 
বিশ্ময় হৈ গেল মনে, 
ক্রমে কোন বীর, পরম গম্ভীর, 
পরিত্তস্‌1 নাহি কেনে ॥ 
ব্রাহ্মণ সবার, হৈল হাহাকার, 
অর্জুন উঠিল যবে। 
কষা সে লপট, করি ঝট পর্ট, 
বলিতে লাগিল সবে ॥ 
ব্রা্গণ বালক, উঠিল কিশক, 
সবে বিপ্রে দেহ হাস। 
সবে রাজা মেলি, দেহ করতালি, 
হাঁসাব দ্বিজ সভাক ॥ 
- কম্ঠারূপ দেখি, লাজক না পেখি 
ব্রাঙ্মণ চলিল সাজি। 
ইহার কারণে সকল ব্রাহ্গণে 
বড় লাজ পাইব আজি ॥৮ 
৩। দ্রৌপদী-সয়ম্বর কাব্যের পরবর্তী গ্রন্থ পনখরদীয়পুর1”। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ 
থুঃ ১৭১৪ অঃ হইতে ১৭৬৩ অব পর্যস্ত কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিরঢ় ছিলেন। 
এই সময়ে তাহার অন্থজ খড়গনারায়ণ, নারায়ণ নামক ব্রাহ্গণকে অনুমতি দিয়া ইহার 
রচনাকাধ্য সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব উভয়ই প্রশংসার যোগ্য, 
নমুন! দেখিলেই পাঠক তাহা হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন-_ 
+ পরিচয়। | 
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“জয় নিত্যানন্দ নিরাকার নারায়ণ। 
নিরুপাধি নিলেপ নিগুণ নিরঞ্জন ॥ 
পরম অপরানন্দ পরম পুরুষ । 
পল্মপাণি পঙ্কজলোচন নিক্ষলুষ ॥ 
স্বরূপ অরূপ নিরূপণ রূপধারী । 
গোঁপনারীনায়ক শ্রীগোলোকবিহারী ॥ 
ধরাধরধারী ধরাধর শ্ঠামকায়। 
কোটী কন্দ্পের দর্গহারী শ্তামরায় ॥ 
স্বরূপতঃ অজ কিন্তু জনম অনস্ত। 
অকর্তা কর্মের আর নাহি সার অস্ত ॥ 
তুমি পূর্ণকাম আমি কামী সর্বদাই । 
কামনার দাস ভকতির অস্তরাই ॥” 

৪ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ খুঃ ১৭৮৩ হইতে থুঃ ১৮৩৯ অন্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারে 
রাজত্ব করেন। তাহার সাহিত্যান্গরাগ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, তাহার উৎসাহ ও 
উদ্োগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তিনি নিজেও একজন স্থুকবি ছিলেন। 
তাহার অধিকারকালে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, কিক্িন্ধ্যাকাও, স্থন্দরাকাও, ধর্মপুরাগ 
এবং বিষুঃপুরাণ এই কয়েকখানি* গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের সকলগুলিতেই 
কবিগণের স্ুললিত শব্দবিস্তাস এবং কাব্যের সৌন্দধ্যস্থষ্টির শক্তি দেখিয়া ন্খ্যাতি 
না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পদবিস্তাসগুণে তাহাদের কবিতা৷ বড়ই চিত্তস্পশিনী 
ও হ্বদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, নানাস্থানে সুন্দর ভাবসমাবেশে তীহাদের, কাব্য উচ্চশ্রেণীতে 
স্থান পাইবার উপযুক্ত। চরিব্রচিত্রণেও তাহাদের কৃতিত্ব আছে। আমরা যথাসময়ে 
কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত যথাক্রমে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়! দেখাইব, কোচবিহারের 
কবিগণ এতন্দেশীক্ম কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না । 

ক। অরণ্যকা্ড-_এই গ্রন্থের রচয়িতা রুদ্ররাম বাচস্পতি 
শ্রীহরেন্ত্রনৃপচন্ত্র মহেন্দ্র সমান । 
অরিন্দম ভীমসম পরাক্রমবান। 
মহিমার সীম! তার বলিবারে নারি। 
মহাদানী মহারাজ বিহারবিহারী ॥ 
তার নিজ দেশী ঘিজ রুনদক্ষুদ্রমতি। 
গুরুদত্ত নাম তাঁর বিগ্ঠাবাচস্পতি ॥ 
ভূপের আদেশ পায়্য। স্বদেশ বচনে। 
ছুষ্ট খর নিশাচর-বধ পদ ভে ॥” 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। .. [ ৪ সংখ 


কবিতার নমুনা 
পঞ্চবটাৰনে খরদূষণের নিধনবার্তী লইয়া লঙ্কাপুরে গিয়া সুর্পণথা রাবণকে ভৎসনা 
করিতেছে, 


“শুনগো রাবণ যেমত বারণ 
অস্কুশ না হৈলে ধায়। 

অমাত্য মধ্যত তুমি সেহি মত 
নিরন্ধুশ গজ প্রায় ॥ - 

শুন বাক্য মোর ভয় হৈগ ঘোর 
দণওকারণ্যের মাঝে । 

ন। জান অথন জানিবা তথন, 


পারিবা যখন কাজে ॥ 

আপন নগরে, স্থখ ভোগ করে, 
বিচার না! করে দেশে । 

শ্বশানাগি প্রায়। মানসে রাজায়, 
সে দেশের প্রজা! শেষে ॥ 

' তোর কার্য কালে, নৃপতি সকলে, 

আপনে না দেন রতি ।* 

রাজ্য হয় নাশ, কার্যের বিনাশ, 
নষ্ট যায় নরপতি ॥” 

খ। কিক্বিন্ধাকাও--তিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তক রচিত, ছুইখানি কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডের 
পুথি দেখা গেল। একখানিতে দ্বিজ রঘুরাম ও শ্রীনাঁথশশ্শীর এবং অপরখানিতে 
শ্রীদেবকী-নন্দনের ভণিতি আছে । ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রথম থানির রচন! মহারাজের 
মনোনীত না হওয়ায় শেষোক্ত গ্রস্থখানি রচিত হইয়াছিল । কবিতাগুপি পাঠ করিলে 
সেইরূপই মনে হয়-_ 

“কামত। রাজ্যের পতি রাজশিরোমণি। 
গুণাধার বেহার যাহার রাজধানী ॥ 
শ্রীহরেন্্রনারায়ণ নাম নৃপবর | 

তার অধিকারত ময়নাগুড়ি গ্রাম। 
সেহি গ্রামবাসী দ্বিজ নাম রঘুরাম ॥ 
রামায়ণ বাল্মীকের তাহার আদেশে 
কাতর হুইয়৷ ডাকে দীন রঘুরাম। 

পার কর ভবসিদ্ধু নীনবন্ধু রাম ॥ 


সন ১৩১৮]... কোঁচবিহারের ভাষা! ও সাহিত্য ২৩৯ 


রামু গোপাল গোবিন্দ মুখ ভরি 
নিশ্চয় করিয়! বলি শুন সাধু ভাই। 
রাম নামে প্রীতি কর আর সবে ছাই ॥৮ 


প্রীদেবকীনন্দন কৃত কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড সর্বাংশে প্রশংসার যোগ্য 


“বিহারে নরেন্দরচন্ত্র, বিহারেন শ্রীহরেন্দর, 
ভূপমধ্যে শিরোমণি খ্যাত ॥ 

সদা শুদ্ধমতি অতি, যথা হেন মহীপতি, 
আছে যার শিববংশ খ্যাত। 

ভুবনে বিখ্যাত যার, চক্রবর্তী বলি আর, 
স্বকীর্তিচন্দ্রম! প্রকাশিত । 

দশদিশে অনুক্ষণ, যাঁর গুণ আলাপন, 
করি গুণিগণ সাধে হিত ॥ 

মার্ভগ সদৃশ চও, প্রতাপেতে খণ্ড খণ্ড, 
করি নাঁশে বিপক্ষ তিমির | 

সত তুল্য প্রতিপান্ধ, সদা নিজ প্রজাপাল, 
ধনধান্তে করে মহাবীর ॥ 

যাঁর যশ-শশধর, সমপূর্ণ সুধাকর, 
নহে চারু করয় প্রকাশ । 

কমলদলের প্রায়, নয়ন শোভিত তায়, 
শিরেতে কুটাল কেশপাশ ॥ 

শোঁভে অতি চারুতর, যেন নীল জলধর, 
গগনমগ্ডলে সদা ভাসে । 

জযুগ অনঙ্গ ধনু, জিনি শোভে যার তু, 
ছটায় তিমিরচয় নাশে ॥ 

জিনিয়া বারণকর, বিরাজিত মনোহর, 
ভূজযুগ আজাম্ুলন্বিত। 

বজ্জসম যার বক্ষ, স্থল দেখি সুবিপক্ষ, 
রক্ষ রক্ষ বোলে হয় ভীত ॥ 

শীত বাগ্ত অনুরক্ত, দ্বিজ দেব গুরুভস্ত, 
সদা রত রাজ্যের শাসনে । 


্ 


২৪০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক [র্থ সংখ্যা 


কত শত হৃস্তী হয়, দ্বারে আর বিরাজ, 
সেবে যাক নানাদেশী জনে ॥ 
নট ভাটগণ যারে, অনুক্ষণ স্তৃতি করে, 


গুণক প্রকাশে দেশে দেশে। 
বিদিত শাস্ত্রের মর্ম, যাহার অসাধ্য কর্ম, 


নাহি কিছু জ্ঞাতসার শেষে ॥ 
তাহার আদেশরত্ব, পায়্যা করি বহুযত্ব, 
স্থধাময় কথা রামায়ণ। 


ব্রাহ্মণ সম্তান অতি অল্পমতি প্রব্দতি, 
ভাঁষ বন্দে শ্রীদেবীনন্দন ॥৮ : 

গ। জুন্দরাকাও_ইহাতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন অন্য কাহারও ভণিত। দৃষ্ট 
হইল ন। ইহাতে বৌধ হয়, মহারাজ স্বয়ং ইহার রচয়িতা । তিনি একজন উচ্চ- 
শ্রেণীর কবি ছিলেন। তৎপ্রণীত কাব্যে যেমন শব্দলালিত্য তেমনি ভাবের বৈচিত্র্য । 
এরূপ কাব্য অনেক আধুনিক কবির লেখনী নিঃস্থত হইলে আমরা তাহাকে কবির 
উচ্চ আসন ন৷ দিয়! থাকিতে পারি না। ভণিতা যথা__ 

“ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে গান মনোনীত । 

বদ রাম অবিশ্রীম ভূপের রচিত ॥ 
অন্তত্র_ - রামনাম মুক্তিধাম বদ সভাসদ। 

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভণে রামায়ণপদ ॥” 


এরূপ স্থলে মহারাজ হরেন্ত্রনারাযণ বই আর কাহাকে ইহার রচয়িতা বলা 
যাইতে পারে । তাহার কবিত্বের পরিচয় গ্রহণ করুন, 

“প্রতাপী সে কপিবর, নিরেখয় তাত পর, 
লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননে । 

কোপাবিষ্ট ছুরাশয়, ভীষণ লোচনদয়, 
ভয় হয় তাক দরশনে ॥ 

মুখচয় মনোহর, যেন পূর্ণ নিশাকর, 
চারু ভূরু ভঙগিম সুন্দর.। 

নানা মণি রত্বময়, শিরে কিরীট শোভয়, 
মুক্তাদ্দাম তাত মনোহর ॥ 

যেন মীল মহীধরে, মণিশৃ্গ শোভাকরে, 
তাত আর অরুণ কিরণ। 


সন ১৩১৮] কোচবিহারের ভাষ। ও সাহিত্য ২৪৯ 


লাগিলে হয়েন যেন, সেই প্রায় শৌভিছেন, 
রাবণের কিরীট শোভন ॥৮ 
ঘ। বিষ্ুপুরাণ__গোবরাছড়া-নিবীসী মাধবচন্ত্র শর্মা ইহার রচয়িতা ; যথা-_ 
“মন্ুজ নিকরে সদা করে যার সেবা। 
উপম! তাহার আর দিতে পারে কে বা। 
সেহি দেবতার ভক্ত দেহীর ঈশ্বর। 
এহি হরবংশজ নৃপতি পুণ্যতর ॥ 
প্রীলশ্রীহরেন্ত্রনারায়ণ অভিধান । 
তাহার কল্যাণ সদা করুন ঈশান ॥ 
যার নিজ পরিবার মহাঁকবিগণ। 
পুরাণ ভারতপদ করিছে রচন ॥ 
তাহার করুণাদেশ মজে অভিলাষ 
বিপ্রজাতি গোবরাছড়াত নিবাস ॥ 
শ্রীমাধবচন্দ্র বিরচিল পদগণ। 
মনে তার জগৎবন্দন নিরঞ্জন ॥৮ 
উ। অতঃপর ধর্ণপুরাণের বঙ্গানুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহারই 
মধ্যে কবির নাম, যাহার আদেশে ও উৎসাহে কাব্যখানি রচিত এবং যে সময়ে তাহা 
রচিত ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
“হরেন্জ্র নরেন্রচন্জর গুণপারাবার । 
করুন শিবের স্ৃতা কল্যাণ তাহার ॥ 
অখণ্ড প্রতাপে হৈছে মার্তৃগ উজ্জ্বল। 
চওড ভূজদণ্ড ভূমগডলে আখগুল ॥ 
শ্রীগুরচরণপদ্ম মকরন্দ পানে । 
মন মধুকর করে আনন্দ সঘনে ॥ 
থণ্ডিত কন্দর্পদর্প শরীর স্ন্দর | 
নিজ কুল কুমুদকোরকে শশধর ॥ 
নীতিবিশারদ বীর পরম নুস্থির | 
অতুল অরাতিকুলতিম্সিরমিহির ॥ 
দয়াবান্‌ ধৈর্য্য শৌরধ্য আদিগুণগণ । 
কবির শকতি কি বা করিতে গণন ॥ 
তাহার তাতের মন্ত্রীবর মহাশয়। 
শ্রীশচীনন্দন নাম গুণের নিলয় ॥ 


৩৯ - 


২৪২ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ঙ্সংখ্যা 


উদ্দার পবিত্র চিত্ত চরিত্র যাহার । 
ইঞ্টে তার শিষ্ট নিষ্ঠ মন হৈছে যার ॥ 
তাহার আজ্ঞায় মন করিয়া ন্স্থির। 
স্থগোচর বিশেষ করিতে নৃপতির ॥ 
ধর্দমপুরাণের পদ অতি ম্ুশোভন। 
যথাঁশক্তি বিরচিল শ্রীরামনন্দন ॥ 
কর মন পরকাল তরণ উপায় । 


লহ শ্রীগুরুর নাম বুথ! দিন যায় ॥ 


কমল দলত জল বেমন চঞ্চল । 
দেহমধ্যে প্রাণ মন তেমন তরল ॥ 
ক্ষণমপি সঙ্জনের সঙ্গ কর সার। 

সেহি সে তরণী ভবার্ণৰ তরিবার ॥ 
যে কালে টুটিল সব কোকিলের দান। 
চারিদিকে শুনিলাম মণ্ডকের গান ॥। 
সে কালত বর্ষাখতু করিল প্রকাশ । 
কর্কট রাশিতে ছায়াপতি নিল বাস ॥ 
সপ্তদশ দ্রিনে তার শুন সভাসদ । 
সমাপ্ত হইল ধর্্মপুরাণের পদ ॥৮ 


৫। মহারাজ শিবেঞ্নারায়ণের রাক্গত্কালে রচিত শিবপুরাঁণ-বঙ্গান্বাদ কোচ- 
বিহারের পুস্তকালয়ে আছে। মহারাজ শিবেন্্রনারায়ণ ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খুষ্টাব্দ 
পর্যযস্ত কোচবিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। বৈগ্ভনাথ নামক ব্রাঙ্গণ এই 
পুরাণখানি তাহারই রাজত্বকালে রচন| করিয়াছিলেন। শিবপুরাণ হইতে কিয়দংশ 


উদ্ধ তি হইল,__ 


«প্রসন্ন বদন সুন্দর শান্ত । 
শীরদইন্দুসম দীপ্তিমস্ত ॥ 
নানাবিধ রডু বিচিত্র অঙগ। 
অনঙ্গের অরি জিনি অনঙ্গ ॥ 
মুকুট চন্দ্র অর্ধে অলঙ্কৃত। 
কপুরকুক্কুমরাগরঞ্জিত ॥| 
ললাটমধ্যস্থ অরুণ নেত্র। 

সেহি নেত্র সনে আছে অন্তাত্র ॥ 


দন ১৩১৮] কোচবিহারী ভাষা ও সাহিত্য ২৪৩ 


পল্মযুগ যেন লোচনদ্বয় । 
করুণানিধান করুণাময় ॥ 
ভণিতি গুণসমূহের মধ্যে তার প্রভৃতা। 
| বাড়ক ননানবনে যেন কল্পলতা ॥ 
তাহাতে অভয় লইতে করি আশা । 
দ্বিজ বৈগ্ভনাথ সদ্য বিরচিল ভাঁষ! ॥” 
মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পরে আর কাহার রাজত্বকালীন কোন গ্রন্থ কোঁচ- 
বিহারের পুস্তকালয়ে দেখিলাম না। তবে উপকথ| নামে একখানি কাব্য পাইলাম, 
তাহাতে গ্রন্থকারের নাম বা গ্রন্থরচনার সময় জান। গেল না--ন! যাউক, কিন্তু উপকথার 
রচন! উল্লেখষোগ্য। তাহার স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়! যায়। 
আমাদের দেশের প্রাচীন মাতামহীগণ যে “রাজপুত্র, পাত্রের পুক্র” অবলম্বনে উপকথা 
বলিতেন, ইহাঁও সেইরূপ একটী গল্প। ইহাতে রাজপুত্র ও পাত্র (মন্ত্রী) পুত্রের পরস্পর 
সৌহাঁদ্দের পরিচয়, একত্র বিগ্যাশিক্ষা, দীরপরিগ্রহ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারে 
বিবরণ, রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রের স্ব স্ব কর্তব্যতাঁপালন অতি হ্থন্দররূপে বণিত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ কোন রাজপুত্রকে সাংসারিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা! দিবার উদ্দেশে 
ইহা রচিত হইয়া থাকিবে । এই গ্রন্থের মঞ্গলাচরণে কবির বিলক্ষণ বর্ণনাচাতুধ্য দৃষ্ট হয়। 
“নমো! পঞ্চবাণ-অরি, পিণাক ত্রিশূলধাঁরী, 
শ্মরারি শোধন কামাস্তক। 
বিভূতি বিভূতি যার, নমো! দেব নাগহার, 
দিগম্ঘর দেবের নায়ক ॥ 
পার্বতীমনো রঞ্জন, স্বরূপত নিরঞ্জন, 
নিরাকার পুরুষপ্রধান। 
যার আদি মধ্যহীন, শক্তি ভক্তি স্থ প্রবীণ, 
যার গুণ বেদে করে গান।॥। 
বারাণসী মুক্তিধাম, তৰ গুণে অন্ুপাম, 
এ জগতে নাহি যার সম। 
সে দেশের অধিকারী, তুমি নাথ শুলধারী, 
নমে! দেব পুরাণ উত্তম ॥ 
জটাতটে গঙ্গাবাস, তাহার শ্মররণে নাশ, 
কোটাজন্মাজিত পাপচয়। 
তার শানে লোকগণে, প্রীতি ভক্তি পৃত মনে, 
অনায়াসে সব মুক্ত হয়॥ 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ঃধসংখ্যা 


হরিহর এক তনু, প্রণথমিছি পুনঃ পুনঃ, 
এক ব্রহ্ম কারণে বিভেদ । 
ন! জানিয়৷ ভেদজ্ঞানে, নষ্ট হয় নরগণে, 


কেমনে পাইবে মুক্তিপদ 1” ইত্যাদি। 
নিয়োক্ত কবিতাগুলিতে তৎকালিক বিবাহপদ্ধতিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় 


“গন্ধাধিবাসন, করি সমাপন, 
বিবাহের অঙ্জচয়। 
করিল তখন, . আমি আয়োগণ, 
সজ্জিত ভূপতনয় ॥ 
চাতুরী বচনে, তাক আয়োগণে, 
কৌতুক করে সে বেলা। 
সত্রী-আচার ক্রিয়া, সব সমাপিয়া, 
আদিল সব সরলা ॥ 
রাত্রি এহি মতে, গেল উঠি প্রাতে, 
| আনন্দের সীমা নাই। 
বোলে আইসে নিশি, ছুইস্ো মুখশশী, 
নিরেখিব একঠাঞ্জে ॥ 
এহি মত চিন্তা, করে সব কাস্তা, 
অন্তরে তাহাত পরে। 
দ্বিতীয় প্রহরে, হৈল দিনকরে, 
মধ্যাহ্চ অতি প্রথরে ॥ 
সেই সঙ্গয়ত, করি বিধিমত, 
ক্ষৌরাদি কৈল তখন। 
আসি আয়োগণ, করাইল স্নান, 
লজ্জিত রাজনন্দন ॥ 
ন্নান করাইয়া, বস্ত্র পরাইয়া, . 
লেপন কৈল চন্দনে। 
বর ফোটা দিয়া, ভূষণে ভূষিয়া, 
মুকুতা দিল শ্রবণে ॥ 
রতন*অঙ্কুরী, : দিল যদ্ব করি, 
অস্ুলীত সে সময়। 


পন ১৩১৮] 


কোঁচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য ২৪৫ 


উত্তরী বসন, অঙ্গ আচ্ছাদন, 
করিল ভূপতনয় ॥ 

সন্ধ্যা কতক্ষণে, . হইল তখনে, 
হস্তোদকের সময় । 

হস্তো দক ক্রিয়া, পাছে সমাপিয়, 
রহিল নৃপতনয় ॥। 

পর কথা শুন, হইয়৷ নিপুণ, 
করহ সবে শ্রবণ। 

পীত্রীক তখন, আসি আয়োগণ, 
করাইল স্নান মার্জন ॥ 

উলুলু মঙ্গল, করি কুতৃহল, 
কিবা শোভা মনোহরা | 

হার মুকুতার, তার পরে হার, 
দিছে করি ছুই ছড়া ॥৷ 

শবণে শোভিত, করি মনোনীত, 
কর্ণকুগুল রত্বময়। 

নাসায়ে আশায়ে, যেন মধু থায়ে, 
কেশব ভ্রমর প্রায় ॥ 

পাইয়৷ তিল ফুল মজ্যা অলিকুল, 
রৈছে পানে মত্ত হৈয়া ॥ ইত্যাদি 
সী সস রং 

কুলপুরোহিত, . আসি যথোচিত, 
আরস্তিলা যজ্ঞবরে । 

পরে কতক্ষণে, ক্রিয়া সাঙ্গ হলে, 
চলিলেন অন্তঃপুরে ॥ 

অন্দরে মঙ্গল, করি কুতৃহল। 
ক্রিয়াচয় সমাপিল। 

পিতায় মাগিয়া, কন্ঠাক লইয়া, 
আপন দেশে চলিল ॥” 


ইহীর পর আর একখানি কাব্যের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
সেখানি মহাকবি জয়দেব গোস্বামীক্কত গীতগোবিন্দের বঙ্গান্তবাদ। অনুবাদক জগৎসিংহ। 
গ্রন্খানি খণ্ডিত, শেষাংশ অতি অল্পই নাই। রচনা! দেখিয়া বোধ হয় গ্রস্থকারের নিবাস 


২৪৬ 


সাহিত্য-পরি ষ-পত্রিকা [ ৪র্থসংখ্য 


কোচবিহার বা তন্নিকটবর্তী কোনস্থান, তিনি যে রাজ! মহারাজ বা তদনুরূপ কাহার 
উৎসাহ-আন্ুকুল্যে গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয়না । তাহার 
অনুবাদের ভাষাও কোচবিহার বা তৎসন্নিহিত রঞ্গপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সেকালের 
ভাষা। অনুবাদক স্বয়ং একটী মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল-_ 


“জয় জয় নম জগজ্জীবন মুরারি। 
গোবদ্ধনধারী গোপীজনপ্রিয়কারী ॥ 
কংশকেশীমথন মোহন বেশ যার। 


. করোক কল্যাণ সেহি দেবকীকুমার ॥ 


ত্রিভুবননাথ দেব নমে! ত্রিপুরারি । 
ভকত জনার ভবভয়দুথহারী | 
অদ্ধ অঙ্গ পীত বন্ত্র অদ্ধ বাঘছাল। 
বনমাল। অর্ধ অঙ্গে অর্থ মুগডমাল ॥ 
শঙ্খ চক্র ত্রিশুল ডমরু শোৌভ! করে। 
অর্থচন্ত্র মুকুটম্ডিত নিরস্তরে ॥ 
অদ্ধ অঙ্গে কমল! ভবানী অদ্ধ অঙ্গে । 
করোক মঙ্গল হরিহর মহারঙ্গে। 
নমে৷ নারায়ণী গৌরী শঙ্করের জায়! । 
অভীষ্টদায়িনী নমে৷ দুর্গী মহামায়া ॥ 
লক্মীরূপে জগতের বিভূতিদাপ্লিনী | 
সরম্বতীরূপে বাক্যপ্রকাঁশকারিণী ॥ 
প্রণমহ ব্যাস সত্যবতীর নন্দন । 
যার মুখকমলগলিত বেদগণ ॥ 
ভাগবত আদি অষ্টাদশ যে পুরাঁণ। 
নিস্তারে জগৎ অমৃতক করি পান ॥ 
নমো গুকদেব আদি কবিখষিগণ। 
নিজগণৎ চরণক করহ বন্দন ॥ 
বিষুণ বৈষণবের পায়ে করি নমস্কার । 
জগৎসিংহ ভণে গীতগোবিন্দ পয়ার ॥৮ 


গগৎসিংহের অনুবাদ এতই জুশ্রাব্য যে, ইচ্ছা হয় সমস্তই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয় 


সকলকে উপহার দিই। 


অনুবাদে মুলগ্রস্থের সৌন্দর্ধ্যরক্ষায় জগৎসিংহ সর্বতোভাবে 


কৃতকার্ধ্য হুইয়াছেন বল! যায়। জয়দেবের কবিতাপাঠকালে শবের রসে মুখ ভরিয়া 


সন ১৩১৮] কোচবিহারের ভাষ! ও দাহিত্য ২৪৭ 


যায়, মন নাঁচিতে থাকে, জগংসিংহের অন্ুবাদেও সেইরূপ হয়। পাঠকগণ দশীবতার- 

স্তোত্রের অনুবাদ পাঠ করুন, পশ্চাৎ স্থবিধ! হয় অন্ত স্থান হইতে একটুকু নমুনা দ্িব। 
“প্রলয়পয়োধিজলে তল যায় বেদ। 
মীনরূপে কেশব খগ্ডালে তার খেদ ॥ 
নৌকার চরিত্রে ভাগবত কৈল। পাঁর। 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ 
কচ্ছপ স্বরূপে দেব দেবলক্ষমীপতি। 
পৃষ্ঠত ধরিল! বিপুলতর ক্ষিতি ॥ 
ধরণীধরণ কর চক্রের আকার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ২॥ 
পুনরপি গোবিন্দ শুকর রূপ ধরি । 
ইঙ্গিতে ধরণী লৈল দশনত করি ॥ 
কলঙ্ক লইয়া যেন শোভা চন্দ্রমার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৩ ॥ 
নরহরি পে কৈলা হিরণা বিদার। 
করপদ্মনখোছুত শূঙ্গের আকার ॥ 
তৃঙ্গে কমিক যেন করিয় বিদার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার || ৪ ॥ 
বামন স্বরূপে বলী করিল! ছলন। 
পদনখনীরে গঙ্গ। হৈল! উতৎপাতন ॥ 
সেই গঙ্গা জগতক করেন নিস্তার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৫ ॥ 
ভূগুপতি রূপে ক্ষত্রি করিলা সংহার। 
ক্ষত্রিয় শোণিতে হৃদ বহাল্য অপার ॥ 
তাত স্নানি নরে পাবে সংসারে নিস্তার । 
জয় জগদীশ ভরি নন্দের কুমার ॥ ৬॥। 
হলধর রূপে নীল চক্রনে শোভিত । 
মিলিছে যমুনা! যেন পায়্যা হল ভীত ॥ 
শ্বেত অঙ্গে নীলবন্ত্র জলদ সুন্দর ৷ 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৭॥ 
নিন্দা করি যজ্ঞ বিধি শ্রুতি আদি করি। 
সদয় হৃদয় হৈল বুদ্ধরূপ ধরি ॥ 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! . চধর্থ সংখযা 


পশুবধ দেখি কৃপা জন্মিল অপার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৮ ॥ 
কন্ধীরূপে অদ্ভুত করে ধরি বাণ। 
শ্নেচ্ছ রাজগণক করিয়া বিনাশন ॥ 
ধুমকেতু সদৃশ রূপ অতি ভয়ঙ্কর । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৯ ॥| 
মীনরূপ ধরি তুমি বেদ উদ্ধারিল1। 
_ কৃর্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠেত ধরিলা ॥ 
বরাহরূপেত পৃথ্থী দস্তে লৈল! তুলি। 
নরহরি রূপে হিরণ্যক নথে পেলি ॥ 
বামন স্বরূপে বলী করিল ছলন। 
ভৃগ্তপতিরূপে ক্ষত্রি কৈলা বিনাশন ॥ 
রীমরূপে রাবণক বধিল! সমরে । 
হলধর রূপে সে লাঙ্গল লৈল! করে ॥ 
বৌদ্ধরূপ ধরি হৈল! পরম উদার । 
কন্ধীরূপে শ্নেচ্ছগণে করিল সংহার ॥ 
দশবিধ রূপ কৃষ্ণ করি নমস্কার | 
পৃণত্রিহ্ধ সনাতন জগৎ উদ্ধার ॥” ইত্যাদি ৃ 
বঙ্গদেশের রাজগণ চিরদিনই কাব্যামোদী। তাহার! কবিদিগের আদর যত্ব করিতেন, 
তাহাদের অশন), বসন ও পরিবার প্রত্তিপালনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত ও 
নিরুদ্ধেগ করিয়৷ রাখিতেন, আমর! ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টাত্ত পাই। কিন্তু কোচবিহার-রাজ- 
বংশের পূর্বপুরুষ মহারাজগণের পূর্বোক্ত সাহিত্যিক কীর্তিকলাপ অদ্যাপি সাধারণের 
অগোচর রহিয়াছে, ইহা বড়ই ছুঃখের বিষয়। কোঁচবিহারের বর্তমান মহারাজাধিরাজ 
মহাঁশয়কে অনুরোধ করি তাহার কৃপাদৃষ্টিমাত্র বাঙ্গালাসাহিত্যের এই মহৎ অভাব 
সহজেই দূরীভূত হইতে পারিবে। আলোচিত কাব্যগুলি বাঙ্গালাসাহিত্যে কোচবিহার- 
রাজবংশের অক্ষয় কীর্তিস্তভস্বরূপ | 


শ্্রীঅস্বিকাচরণ গুপ্ত। 


জীবগণের রোম ও কেশের একটা নুতন ব্যবহার 


রোম ও কেশ থাকায় পশ্ুগুলি মোটামুটি যে যে উপকার লাঁভ করে তাহা অনেকেই 
অবগত 'আছেন। সেগুলি এই £_ 

(১) লোমগুলি তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহা পশুশরীরকে শীত ও আতগ হইতে রঙ্গ 
করে। 

(২) লোমগুলি পশুদেহে এরূপ ভাবে অবস্থিত যে বুষ্টির জল সহজে পণ্তর দেহকে আদ্র 
করিতে পারে না। জল গা বহিয়! নীচের দিকে চলিয়া যাঁয়। উপরে রোমগুলি ভিজিয়া 
গেলেও ভিতরের চন্দন আন্র“হইতে পারে না। 

(৩) রোমগুলি পণুদেহকে বিবিধ আঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা করে। 

উপরি উক্ত তিনটা উপকার ব্যতীত রোম থাকায় পশুগণের আর একটা পরম উপকার 
হয় বলিয়া আমার মনে হইতেছে । সেটা এই £- 


রোম থাকায় পণুদেহ হইতে আঘাতজনিত রক্তস্রাব হইলে সে রক্ত জমিয়! গিয়া রক্তআাব 
বন্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হয়। 

কথাটা আর একটু ভাল করিয়,বুঝা যাউক। 

যুদ্ধ করিবার সময় পরস্পরের নখ শৃঙ্গ ও দন্ত প্রভৃতির আঘাতে ব! প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিবার সময় বিবিধ কঠিন পদার্থে গ্রতিঘাতনিবন্ধন পশুদেহ সহজেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়! উঠে। 
ক্ষত স্থান হইতে রক্তত্রাব হইতে থাকে । রক্তত্রাব বন্ধ না হইলে রক্তক্ষয় জন্য পণুটীর ক্রমশঃ 
বলহীনত। ও পরিণামে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কিন্তু জীবদেহ হইতে রক্তত্াব বন্ধ করিবার 
প্রকৃতির এক অপূর্ণ উপায় আছে। রক্ত যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ উহ জলের 
হ্যায় তরল থাকে । কিন্তু শরীর হইতে বাহির হইবার অল্লক্ষণ মধ্যেই রক্ত জমিয়া যায়। 
আঘাত অল্প হইলে আহত স্থানের উপর একবিন্দু রক্ত আসিয়া জমে । অল্ক্ষণ মধ্যে রক্তবিন্দুটা 
জমাট বাধিয়! আহত স্থানের শির! বা ধমনীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে রক্ততাব 
নিবারিত হইয়া থাকে । শরীর এইরূপে নিজেই নিজেকে রক্ষা না করিলে কোনও কৃত্রিম 
উপায়েই রক্তআব নিবারণ করা যাইত না। কারণ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি খুলিয়৷ দিবার পর 
হইতেই পুনরায় সে স্থান হইতে রক্তআাৰ আরম্ভ হইবে । অথচ কোন স্থান খুব বেশী ক্ষণ 
জোরে বীধিয়! রাখ! হিতকর নহে, কারণ রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়! সে স্থানটাও ক্রমশঃ 
রুগ্ন হইয়! পড়িবে । 

কিন্ত লোমের দ্বার রক্ত জমাট বাধিবার পক্ষে নিয়লিখিত উপায়ে সুবিধা হয় বলিয়৷ আমি 
অনুমান করি £-- 
৬ ৩২ 


২৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থ সংখ্যা 


আঘণতটা যখন অল্প হয় তখন প্রথম রক্ত-ফৌটাটার পর দ্বিতীয় আর একটা ফোঁটা 
আসিতে অনেকটা! বিলম্ব হয়। তাহার মধ্যেই প্রথম ফৌটাটী জমিয়৷ রক্ত-আব বন্ধ করিয়। 
দ্বিতীপ্ধ ফৌটাটীকে আর বাহির হইতে দেয় না। কিন্তু আঘাতটা যদি কিছু গুরুতর হয় তাহা 
হইলে প্রথম ফৌটাটা জমিবার পূর্বেই দ্বিতীয় ফৌটাটা উহাকে স্থানচ্যুত করিবে এবং 
এইরূপে দ্বিতীয়টাকে তৃতীক্টী ও তৃতীয়টাকে চতুর্থটী স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। 
এরূপন্থলে রক্তরোধ করা যে শক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তপশুদেহে লোমের অস্তিত্ব- 
নিবন্ধন রক্তবিন্দু সকলের গতি ব্যাহত হয়; উহার সহজে ভূপতিত হয় না; আঘাতস্থানকে 
কেন্দ্র করিয়া চারিদিকের কেশগুলিকে ভিজাইয়৷ অগ্রসর হইতে থাকে । রক্তার্দ কেশগুলির 
পরিধিদেশের রক্ত প্রথম জমিয়৷ যাঁয়। জমাট-রক্তের সংস্পর্শে যে নূতন রক্ত আসে তাহাও 
সত্বর জমিয়! যায়। এইরূপে রক্ত পরিধি হইতে কেন্দ্রাভিমুখে জমাট বাধিতে আরম্ত করে। 
রক্তের চাঁপ ও কেশগুলি প্রথমতঃ আহত স্থান হইতে আগত রক্তশ্রোতের বেগ কমাইয়! দেয় । 
এবং বেগ যখন কমিয়া আসে তখন আহত স্থানের রক্তবাহী নলগুলির মুখও বন্ধ করিয়৷ দেয় । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে কেশের অস্তিত্ব আহত স্থানে রক্তরোধের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। মনুষ্য-দেহে রোমের বিরলতাবশতঃ আহত স্থানে এক টুকর! শুফ নেকড়া জড়াইয় 
লইলে পূর্বোক্ত উপায়ে সত্বর রক্তরোধ হইয়। থাকে । 

তবে আঘাত যখন খুক গুরুতর হয় তথন মুচ্ছ1 আসিয়া লৎপিগ্ডের ক্রিয়া মুছু করিয়া দিয়া 
প্রকৃতি-মাতা পশুকে রক্তরোধ-কার্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। 


গ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৷ 


বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা! ও উচ্চারণ * 


অণি প্রাচীনকালে আমাদিগের স্বীয় পূর্বপুরুষগণ ঘখন বেদগান করিতেন, তখন তাহারা 

যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেইরূপই বর্যৌজনা করিতেন। তাহার পর বৈদিক -ভাষা যখন 
স্কৃতে পরিণত হয়, তখনও বর্ণ-যোৌজন! ও উচ্চারণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামগ্রন্ত । প্রাকতেও এই 

সামঞ্জন্ত পুর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। 

প্রাক্কৃত বিবর্ত-বশে ক্রমশঃ যে সকল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষা তাহার মধ্যে 
একটী। কিন্তু ইহা প্রাক্কতের পরিণাম হইলেও, এবং সংস্কৃত ইহার মূল হইলেও, ইহার বর্ণ- 
যোজন! ও উচ্চারণ অনেক স্থলেই পরস্পর-বিসংবাদী। 

এই বিসংবাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, বৌদ্ধ-যুগে বুদ্ধ-দোবের ইচ্ছানুসারে, 
শান্ধাদি-লিখন ও কথোপকথন-_উভয় কার্যের অন্তই, পল্লীর প্রাককৃতেরই অত্যধিক ব্যবহার 
হইত, এবং সংস্কৃতের প্রতি অতি অল্প লোকেরই পূর্বের মত আস্থা দৃষ্ট হইত। কিন্ত ব্রাঙ্গণ্য- 
ধর্মের পুনরভূযুদয়ের সহিত প্রতিক্রিয়ার আরম্ত হয়। যুগপৎ, সর্বত্র, একদিকে সংস্কৃ- 
শান্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধীত বিষয়ের সংস্কতে আলোচনা, এবং অপরদিকে বৌদ্ধধর্শ-শীস্ত্র ও 
সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা--এতছুভয়ের ফলে পুরাতন পল্লী-প্রাৃত সহস। জরাজীর্ণ হইয়৷ পড়ে, 
এবং এক নূতন প্রাকৃত জন্ম-পরিগ্রহ করে ৷ অশিক্ষিত ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার 
শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদাঁয় সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অন্ধুরক্ত ; 
শিশুর অঙ্গ-পুষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে পাঁরেন_-তীহীদিগের এমন ইচ্ছা! বা অবসর ছিল 
না। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ও তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 
প্রথম যৌবনে যাহাতে সে বিপথগামী না হয়, সংস্কৃতের কুল-গৌরবে যাহাতে সে গৌরবান্বিত 
হয়, সংস্কৃত-মেবিগণ অভিভাবক হইয়া অনবরত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অভি- 
ভাবকের আদেশে ও যত্নে বালকের বেশ-ভৃষা ও আকৃতির অনেকটা “সংস্কার” হইল বটে ; 
কিন্তু তাহার “অন্তঃপ্রকৃতি” সেই “বহিঃ-সংস্কারের” অনুমোদন ও অনুসরণ না করায় উভয়ের 
মধ্যে বৈষম্য রহিয়া গেল। | 

ভাষা-বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ, ঠিক ততগুলি 
বর্ণ সংস্কৃত-বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটা মাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ। অতএব 
সংস্কৃতভাষায় অক্ষর-যৌজনা! ও উচ্চারণের মধ্যে সামঞ্স্ত অবশ্থস্তাবী। 

প্রাকৃত সংস্কতের মত শিক্ষিত লোকের তা! নহে,__সাধারণের ভাষা । ইহার বর্ণ-মালা 

২স্কত হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু সংস্কৃত সকল বর্ণই ইহাতে স্থান পায় নাই। সকলস্থলে এক 

রূপ বর্ণ-মালা-ব্যবহারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। দেঁশ-কাল-পাত্র-তেদে শববিশেষের 








* ভবানীপুক্স সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে গঠিত | 


২৫২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখ্য। 


গ্োতনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার প্রচলন হইয়াছে, এবং অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতে বিভিন্ন 
বর্ণ-কর্তৃক একই সংস্কৃত বর্ণের স্থান অধিরুত হইয়াছে । এইরূপে সংস্কৃত “শ”, ধা ও দি 
এই তিনটা বর্ণের পরিবর্তে মহীরাষ্ট্রীতে কেবল “স” এবং মাগধীতে 'শ* ব্যবহৃত হয়; “ন” ও 
ণ” উভয়ের পরিবর্তে শৌরসেনীতে 'ণ” ও পৈশাচীতে “ন* ব্যবহৃত হয়। শৌরসেনীতে “” 
এর পরিবর্তে 'জ', এবং মাগ্ধীতে “জর পরিবর্তে “য+ হয়; শৌরসেনীতে অসংযুক্তশব্দ- 
মধ্যস্থ 'ত” ও “থ"র পরিবর্তে "দ' ও ধি* এবং পৈশাচীতে অসংঘুক্তশন্দমধ্যস্থ 'দ” ও ধর 
পরিবর্তে তি” ও “থ" হয়। একদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতগুলির মধ্যে, এবং অপর দিকে প্রাকৃত 
ও সংস্কতের মধ্যে, এইরূপ অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতভ্ডিঃ্ সব্ধবপ্রকার প্রাকৃতেই সংস্কৃত খ, 
স্, ৯, ৯, ত্, ও এই কয়েকটা স্বরের, অনুস্বার ব্যতীত পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনের,. এবং উ, 
ঞ, ও বিসর্গের অসগ্ঠাব লক্ষিত হয়। এঁ সকল এবং অপর বর্ণ, সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত অবস্থায়, 
বিভিন্ন প্রাকৃতে কোন্‌ সময় কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহার অধিক আলোচনা না করিলেও 
বুঝিতে পাঁরা যাইবে যে, প্রাক্কতের উচ্চারণ-পদ্ধতি কোনও কোনও অংশে সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন 
হইলেও, তাহার বর্ণমালাকে উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লওয়া হইরাছিল। অতএব উভয়ের 
মধ্যে কোনও বৈষম্য ঘটে নাই। 

ত্রাহ্মণ্য-ধর্ম্নের পুনরভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পধ্যন্ত প্রাক্কৃতের এইরূপ বিকাশ ও পরিণতি 
হইতেছিল। এক প্রাকৃত হইতে অনেক ক্ষুত্র ক্ুত্র প্রাকৃত উদ্ভূত হইতেছিল। উচ্চারণের 
বিপর্য্যয় হইতেছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত বর্ণমালাকে উচ্চারণের সমঞ্স করিয়া! লওয়া 
হইতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাবের তিরোধান হইতে না হইতে সংস্কৃত মেঘান্তরিত 
সূর্যের মত সহ্স। স্বার় দীপ্তপ্রভাব বিস্তৃত করিল। সে প্রভাবে প্রারুত নিতান্তই 
অভিভূত হইয়া .পড়িল। যে পারিল সে-ই সংস্কৃত আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। 
কেবল যাহারা কোনও কালে প্রাকৃত ভিন্ন অগ্ত কিছু জানিত না তাহারাই ছুঃসময়েও 
প্রাকৃতকে পরিত্যাগ করিল না। তাহারা শ্রন্থাদি-রচনাকালে যে বাঙ্গালার ব্যবহার 
করিত তাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃতির প্রভাব অতি অগ্নই লক্ষিত হইত। প্রাচীন 
বাঙ্গাল! পুঁথিতে ব্াকরণ-ঘটিত বিতক্ত্যাদিতে প্রা্কতের যেরপ চিচ্ন দৃষ্ট হয়; হৃর্্য, যে, সে, 
যায়, আমি, তুমি, প্রভৃতির স্থলে শুজ? জে, শে, জাএ, আঙ্গি, তুন্গি প্রভৃতিতেও সেইরূপ 
প্রাকৃতের চিহ্ন বর্তমান । অনেক আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙগীলী ভাষার ক্রম-বিকাশ ও ক্রম- 
পরিণতি, এবং ভাষার উপর পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাব, লক্ষ্য না করিয়া, প্রাচীন পুথির 
এই বর্যৌজনা-প্রণালীকে পলিপিকর-গ্রমাদ' নামে অভিহিত করেন। তীহাদিগের মত যদি 
সত্য হইত, লিপিকরগণের “যদ্গষ্টং তল্লিখিতং, লেখকের দৌষ নাস্তি, ইত্যাদি উক্তি যদি 
সর্বত্রই মিথ্যামাত্র হইত, তাহা হইলেও *আমর! বলিতাম যে, লিপিকরগণ কথোপকথন- 
কালে যেরূপ উচ্চারণ করিত, লিপিকরণ-কালে তদন্ুরূপ অক্ষরবিষ্াস করিত । 
ক্রমশঃ সেই প্রথার ব্যতিক্রম হুইতে লাগিল; সংস্কত-সেবিগণ মুর্খ বুঝিবার কৈল 


সন ১৩১৮] বর্গভাঁষায় বর্ন-যৌজনা ও উচ্চারণ ২৫৩ 


পরাককৃত ছন্দ। তাহারা সাধারণের জন্য সংস্কৃতশাস্ত্রীদির “পুণ্যকথা+ “প্রাকৃত-কথনে, 
লিখিলেন বটে) কিন্তু সংস্কৃত মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ-বিস্টাস-প্রণালীর সংস্করণে 
প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু লিখিত রচনায় সংস্কতপরায়ণ হইলেও, কথোপকথনের সময় 
তাহারা প্রাকৃত বাঙ্গালাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। স্থুদীর্ঘকাল সংস্কতের আলোচন 
এবং প্রার্কৃতের বহুবিস্তার হেতু, অন্তবিধ প্রাককৃতের মত বঙ্গদেশের প্রাকৃতেও কতকগুলি 
ংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ না হওয়ায়, তাহাদের উচ্চারণ-প্রণালী সকলেরই অরবির্দিত ছিল। 
স্কতসেবিগণও সাধারণের মত গ্রাকৃতভাষী ছিলেন-__বাঙ্গালাতেই কথা কহিতেন। 
সংস্কতের মত উচ্চারণ করিতে হইলে তীহাদিগেরও নৃতন শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষায় 
এবং অভ্যাসে কেহই অধিক সময়াতিপাত করিতে চাহিলেন না। অতএব যে যে সংস্কত- 
বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসসাধ্য, বাঙ্গালায় কেবল তাহাই প্রবর্তিত হইল) যথা, র-ফল1__ 
বক্র, চক্র, প্রভৃতি ; পদের অন্তস্থিত বিসর্গ আঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি । কিন্তু যে যে স্থলে 
উচ্চারণ আয়াসসাধ্য, তথায় বর্ণযোজনা-প্রণালীর সংস্কার হইলেও, উচ্চারণ পূর্বের প্রাক্কতৈর 
মত রহিয়া৷ গেল; যথা-_-“ম*-যৌগ-_আত্মা, রুঝিণা ; “য'-ফলা-বাক্য, সভ্য 

বাঞ্গালায় যে সকল বর্ণের উচ্চারণ সংস্কত ও প্রাকৃত হইতে অভিন্ন, ভাহাদিগের মধ্ো 
স্বর একটাও নাই; সবব্যঞ্জন । যথা 

অসংযুক্ত-_ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ ( শৌরসেনী) ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন 
( পৈশাচী ), প, ফ, ব» ভ, ম, য় (মাগধী ), র, ন, শ £ মাগধী ), হ, ং। 

ুক্ত--ক, কৃখ, গ্গ, গঞ্, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, আ, উ, টঠ, ড্ড, ডড» ভ. খ, দ্দ, দ্ধ, ন্দ, দ্ধ, মন, 
(পৈ), প্ন, পক, ব্ব, তত, ম্ব, ম্ম, ল্ল, ল্হ, শৃশ, মো), ₹শ, ₹ হ। 

[ বাঙ্গালায় অনেকস্থলে অ-কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হস্ব ওকারের মত। যথা__ 
অতুল, অদ্য, অরি, অসি, প্রভৃতি । কেবল অ-সংযুন্ত অবস্থার বা শব্দের আদিতেই 
যে এরূপ হয় তাহ! নহে। যথা--ক্ষতি, পক্ষী, লক্ষণ, মত, সভ্য। “অদস্‌” শব্দ হইতে 
নিষ্পন্ন বাঙ্গালা “অ-র1” €ওর1), “ও” (অ, অসমীয়। সন্বোধনন্চক “অ? ), “অই” (ওই, এ) 
প্রভৃতি পদগুলির আলোচনা করিলে ইহা বেশ খুঝা বাঁয়। (১) পদের মধ্যে কথোপ- 
কথনের সময়) এবং পদের অন্তে (লিখিত ভাষাও ১, অনেক স্থলে 'অ'-কারের উচ্চারণ 
হয় না। যথা_-(১) ভাবনা, কলসী, সয়তান ; (২) আলাপ, উচিত, ভীষণ, মরণ, 
স্থথ প্রভৃতি । রাঁজনারায়ণ, রামমোহন, হেমচন্ত্র, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি নামের মধ্যে এবং 
পাঠশালা, যুগলরূপ, ফলমুল প্রভৃতি 'সমন্ত' শব্দের মধ্যে যে অন্ুচ্চারিত “অ”-কার দৃষ্ট 
হয় তাহ! রূপান্তরিত পদাস্তস্িত “অ”-কার। এততিন্ন ব্যথা, ব্যক্তি, ত্যক্ত, ব্যতীত প্রতৃতি 
শবে 'অ+-কাঁরের অপর ছুইটী উচ্চারণ লক্ষিত হয়। 

'আ+-কাঁরের উচ্চারণ সকল স্থলে দীর্ঘ ( ইংরাঁজী 190707এর মত ) নহে। দৃঢ় সম্মতি- 
হচক হাঁ (যথ। হা আমি যাবই) এবং কনিষ্ঠের প্রতি অনুজ্ঞান্থচক “যা” (যথা 


২৫৪ সাহিত্য-পরিষত-পাত্রকা [ ৪র্থ সংখা 


যা, বল্ছি) যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, সন্দেহস্চক “ই (যথা হী, তুমি আবার 
আমার কথা গুন্বে?) এবং অবজ্ঞান্থচক "বা, যা” সেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয় না 
ইংরাজীতে ৫0৫, 4 প্রভৃতি শব্দে ৭৮র যেরূপ উচ্চারণ ইহাদিগেরও সেইরূপ উচ্চারণ 
হয়। খাঁতি, কল্যাণ, উপাখ্যান, ব্যাস, বন্ধ্যা, হত্যা প্রভৃতি “ঘ, -ফলাসংক্রান্ত শব্দেই 
এই আকার অধিক লক্ষিত হয়। “য*ফলা-যৌগের জন্যই এরূপ উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হয় 
না। কারণ “সন্ধ্যা”, “মিথ্যা”, “আখ্যানমঞ্জরী”, “বিন্ধ্য+, 'অগন্তয”, “মত্ম্ত+, প্রভৃতি শের 
আমরা 'য'-ফল।-বর্জিতের মতও উচ্চারণ করি। 

বাঙ্গালায় 'ই”-কার, 'উ'-কার ও "ও"-কারের উচ্চারণ অনেকস্থলে অপর স্বরের উচ্চারণ- 
সাপেক্ষ_ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার যুক্তত্বরের 1)11)17701: পরবন্তী অঙ্গের মত। “ই; 
যথা--অই, মই, সই 7 তাই, ভাই; উই, শুইল ) ভুঁই; এই, নেই) 'উ” যথা__নাউ; 
কেউ, ফেউ ); ও+ যথা-_হও, নাও, শোও, প্রভৃতি । 

ভীষণ, উদ্ধে, ততোহধিক প্রভৃতি শবে “ঈ+, 'উ”, “এ”, “ও*র উচ্চারণ দীর্ঘ হইলেও, ঈষৎ, 
উরু, একটু, ওসার প্রস্তি শব্দে বাঞঙ্গালায় আমর! যদৃচ্ছাত্রমে হৃশ্বোচ্চারণই অধিক করি । 
এক, খেলা, যেন, বেলা প্রভৃতি শব্দের 'এ+কারের উচ্চারণ ূ্ানিদি আকারের 
(০70) ৪৮ প্রভৃতির "৮ র) উচ্চারণের মত। 

বাঙ্গালীয়, সংস্কতের প্রভাবে প্রারুতে অব্যবহৃত কতকগুলি বর্ণ তাহাদিগের প্রাকৃত- 
বিকৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে । তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ (১) মূল 
সংস্কৃতির ও কতকগুলির (২ )মুলের প্রাকৃত বিকৃতির মত। 

(১) "ও “ও” এই ছুই স্বরের উচ্চারণ, সংস্কতে যেরূপ, বাঙ্গালায়ও সেইরূপ । 
কিন্তু কথোপকথনে, প্রাকৃতে তাহাদিগের যে বিকৃতি হইত, তাহার পরিচয় আজ পধ্যস্ত 
পাওয়া যায়। যথা--গেরি ( গৈরিক ), তেল ( তৈল), ওরশ € ওরস), ওশুদ্‌ 
(ওষধ ১, ওক ( এ্রক্য ), বেহাই € বৈবাহিক ) প্রভৃতি । 

প্রাককৃতের মত, আধুনিক সাহিত্যের বাঙ্গীলায়, “উ* এবং “ঞ” অক্ষরদ্বয় ও ইহাদের 
চ্চারণ, অতি-বিরল হইলেও, প্রাচীন বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে বিশেষতঃ চৈতন্ত-চরিতামৃত 
প্রভৃতিতে ইহাদের অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়, পদান্তস্থ বিসর্গ এবং পদমধ্যস্থ ও পদাত্তস্থ 'য” 
€( অনেক স্থলে ) সংস্কৃতির মত উচ্চারিত হয়। 

চ্ছ, ( কখনও কখনও, “স্তর” ), (অন্তযস্থ ) ত্র "আআ ও ভি" ব্যতীত যাবতীয় 
'র'ফলা সংযুক্ত বর্ণ? ক” 8” শন” এই কয়েকটা 'ল,কারসংযুক্ত বর্ণ 9 “দগ” “দর” “ম্ম”) রেফ- 
সংযুক্ত বর্ণ (কথোপকথনে অনেক স্থলে প্রাককৃতবৎ), 'ক্ক” লি ল্ভ+স্থ সত 'স্থ স্ফো ৮? শ্ছঃ 
প্রভৃতি বর্ণ ও তাহাদিগের উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। 

(২) এক্ষণে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত যে সকল বর্ণের উচ্চারণ তাহাদের রান্কত-বিরুতির মত, 
তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণের প্রয়োজন । 


গন ১৩১৮] বঙ্গভাষাঁয় বর্ণ২-যোজন। ও উচ্চারণ ২৫৫ 


আমর! বাঙ্গালায় কেবল '-বর্ণ নহে '৯-কারেরও অস্তিত্ব স্বীকার করি। কেহ 
কেহ আবার তন্ত্র ও অন্নদামগ্গলের '8'-কাররূপিণী পড়িয়া '/-কারেরও গ্রহণ করেন এবং 
বোধ হয় তাহার “লী 'লী বা এইরূপ আর একটা উচ্চারণ করেন। *৯-কার সাধারণত: 
“লি এইরূপ উশ্টারিত হর। প্রার্কতেও ৯-+1রের এরূপ পরিণতি হয়। “ক৯প্ত, প্রাককতে 
“কিলিত্' আকার ধারণ করে। ঞ”-কার ও “্ক"-কারের প্রাকতে নানারূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয়। 
ধণ, তৃষ্ণা প্রভাত শন্দে খ*কারের যে উচ্চারণ তাহ। প্রারুতের | গব্য-"দ্বত” কথাটার পরিবর্থে 
যে গব্য-গ্রত” শুন! বায় তাহা, এখন হাসির কথা হইলেও, এক সময়ে মাগধীতে প্রচলিত 
ছিল। "ঘিঅ' (ঘি) কথাটাও শৌরসেণী, শকারি প্রভৃতিতে ব্যবন্ৃত হইত। “কৃষ্ণ, 
“কৃত্রিম “তৃপ্তি” প্রতি শব্ধের সাধারণে “কেট” “কিত্তিম” “তিরিত্তি' প্রন্নতি থে সকল উচ্চারণ 
করে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃত-সঙগত। পি"-কারের উচ্চারণ ও “রী” এইরূপ । যথা-- 
পিতৃণ € পিত্রীন্‌) 

প* ও “* র পৃথক্‌ উচ্চারণ বাঞ্ালায় আদৌ নাই - ক্াক্ষবেও নহে। পৈশাচী ভাষার 
প্রভাবে 'ণ” ও মাগধী ভাষার প্রভাবে 'য+, সব্বত্রই, ধথাক্রমে “ন* ও “শর মৃত উচ্চারিত 
হয়। অসংযুক্ত অবস্থায়, এবং 'অনেক সময় যুক্তবর্ণেও, “স", মাগধীর প্রভাবে 'শ”র মত 
উচ্চারিত হয়। “শ”-কারও শৌরসেনীর প্রভাবে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরে “কারের মত 
উচ্চারিত হয়। 'মাণিক-টাদের গান” প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় শৌরসেনীর এই প্রভাব স্পষ্ট 
রর পাওয়! যায়। “শীতল, “পুরুষের”, দর্শন” প্রভৃতির ( “সিতল, _ ) "সীতল”, 'পুরু- 

, 'দরিসন” প্রভৃতি রূপাস্তর শৌরসেনী-প্রভাবাক্রান্ত । 'য'-কারের উপর বাঙ্গালায় সংস্কৃত 
রে মাগধী ও শৌরসেনী ভাষা-দ্বয়েরও প্রভাব লক্ষিত হয়। বেখানে শৌরসেনীর প্রভাব 
সেখানে, আমর! লিখি “” ও উচ্চারণ করি “জ'। যথা-যে, যদি। আর যেখানে মাগধীর 
প্রভাব সেখানে আমরা “য়” লিখি ও উচ্চারণ করি । যথ-_রায় (রাজন )। “শয়ন “বায়ু: 
প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হয়। কথোপকথনে অনেক সময় ( প্রাকৃতের মত) “য়”- 
কারের উচ্চারণ হয় না; তৎস"শ্লিষ্ট স্বরেরই কেবল উচ্চারণ হয়। যথা, মঘুর (মউর), নেয়ে 
(নেএ- নাবিক ) যাইয়। (যাইঅ| ) প্রভৃতি । বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ “ব'-কারের অনেক 
সময়েই ব্যবহার হয় বটে, কিন্ত ব্গ্য “ব' হইতে তাহার আকুতি বা উচ্চারণ গত কোন ও ভেদ 
বাঙ্গালায় লক্ষিত হয় না। আমরা “হওয়ার”, "খাওয়ার" প্রভৃতি উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু 
যখন “হবার+, "খাবার, প্রভৃতি লিখি তখন নহে। এইরূপ, “কৈবর্ত ও “আবর্তন” হইতে 
“কেওট” ও “আওটান+ (বা! 'আওড়ান ) বলি বটে ) কিন্তু “কেবট”, 'আবটান” প্রভৃতি লিখি 
না। “উ'র, উচ্চারণ “-এর মত। 

'য,-ফলা-সংযুক্ত বর্ণে য”-কারের উচ্চারণ হয় না । যথা-_-মতস্ত, অগন্ত্য, বিশ্ধ্য প্রতৃতি। 
কেবল একাধিক বর্ণের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, যাহার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার দিরুক্তির 
মত উচ্চারণ হয়। বাঘ, অব্যয়, সভ্য প্রভৃতি শব্দে ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয় । কিন্তু 'ছ/-র উচ্চারণ 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক!  [৪র্থ সংখ্যা 


কখনও কখনও 'দূজ”, ও 'জ্জ'ও হয়; যথা_-“উদ্‌্জোগ” € উদ্যোগ ) বা 'উজ্জোগ”, এবং 
হার উচ্চারণ “জ্”র মত হয়) যথা-বাহা, সহা। 

শব্দের আদিতে, কেবল “য*-ফলা-সংক্রান্ত বর্ণের নহে, দ্বিরুক্তবৎ উচ্চার্য্যমাঁণ যুক্ত-বর্ণ- 
মাত্রেরই, উচ্চারণ অসংযুক্ত-বর্ণের মত হয়। যথা--'য' ফলা,-ব্যক্তি; “ক-ফলা-স্কাধ; 
“ক্ষ+-_ন্ষীর | ্‌ 

রেফ-সংযুক্ত-বর্ণেও চলিত-ভাষায় প্রাক্কতের প্রভাব বর্তমান। তর্ক, মুর্খ, স্বর্গ, অর্থ্য 
প্রভৃতি শবের তন্ধ, মুক্থু, শগ্গ, অগ্ঘি প্রভৃতি উচ্চারণ নিত্যই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয়। 

“্ব” ও হব”-ব্যতীত “ব-কার-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ “য/-ফলা-যুক্ত-বর্ণের উচ্চারণের মত। 
যথা -পৃথথী, অন্বয়, বিন্ব, অশ্ব প্রভৃতি । আদিতে অসংযুক্ত-বর্ণবৎ ; বথা_ত্বক্‌, স্বর্গ ; একা- 
ধিক-বর্ণযোৌগে “ব”কার অনুজ্জারিত ; যথা সান্তনা, দন্দ। 

অননুনাসিক-বর্ণে ম'-কার-সংযোৌগ হইলে তাহার উচ্চারণেও “য' ও “ব-যুক্ত বর্ণের মত, 
প্রাককৃতপ্রভাব দৃষ্ট হয়। যে বর্ণের সহিত “ম' যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিরুক্তির সান্ুনাসিক 
উচ্চারণ হয়। যথা__রুক্সিণী (কুকি নী) বিদ্ময় (বিশ শয় )। 

তা (ও শৃঃল পত্রি? ), মি? কেখনও কখনও ) ও শ্রির শিকারের (স্‌) উচ্চারণে 
শৌরসেনীর প্রভাব লক্ষিত হয়। বথা__শুগাল (শ্রিগাল্‌), শ্রুত (ক্রুত ), প্রশ্ন (প্রন্ন ), 
শ্থ (স্থ )। 

€স+) গন?) স্ব, ম্প”, ম্ম, ভ্তি ও স্বর 'স'কারের (শ? ) উচ্চারণে মাগধীর প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যথা--উৎসাহ (উৎশাহ )) বীগ্না ( বীপশর ), তিরস্কার (তিরশ কার ), পরস্পর 
(পরশ পর ), বিশ্মিত (বিশ শি'ত ), হান্ত (হাশশ ), স্বচ্ছ (শচ্ছ)। 

অন্ত বর্ণের যোগে “হ*কার যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, প্রাকৃতে তাহার বিকৃতি সেইরূপ । 
হা -্জ্বা)--বাহা; হ্‌.হ্‌নদ (হ্দ, রদ্‌)) হল--আহ্লাদ (আলহহাদ্‌); হব--বিহবল 
(বিবভল্‌ ), িহ্ব৷ (জিবভা ; জিবহা-অন্তঃস্থ “ব”)) হু চিহ্ন (চিন্হ), হ-আহিক 
(আন্হিক ); দ্ব_ ত্রাহ্গণ (ব্রাম্হন্‌)। 

“থ” ও শবদ-মধ্যস্থ “ক্ষণ র উচ্চারণ প্রাকৃতের মত ( কৃখ )। শব্দের আদিতে ও অন্ত-বর্ণ- 
যোগে কক্ষ+ থ+'-র মত উচ্চারিত হয়। যথা-_ছুঃখ (ছুক্থ), অক্ষয় ( অক্থয় )7 ক্ষীণ ( খীন্,) 
তীক্ষ (তীথন)। 

নিয়ে প্রাকৃত-বিকৃতির মত উচ্চারণ এবং সংস্কৃত-প্রকৃতির মত বর্ণসংযোগ দেখাইবার জন্ত 
একটা তালিকা! প্রদত্ত হইল। পিখিত সাধু-ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হুইল। 
বিভিন্ন গ্রাম্য বা প্রাদেশিক কথিত ভাষার উচ্চারণগুলির সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচন৷ 
করিবার ইচ্ছ। রহিল। তবে এ স্থলে ইহ! বলিয়! রাখিতে পারি যে, স্বভাবতঃ লিখিত ভাষার 
সহিত তুলনায়, কথিত ভাষার উপর 'দাক্ষাৎসন্বন্ধে' সংস্কতের প্রভাব অতি অল্প; প্রাকতের ও 
বাহিরের অন্তান্ত প্রভাবই অধিক। 
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চারণ 


চ] 


কথ 


হা 


প্র 


ড় 


বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজন। ও উচ্চারণ 


তালিকায় তারকা (*)-চিহ্নিত বর্ণ গুলির উদ্চারণ সান্গুনাঁসিক হইবে 
অক্ষর 


ঝু* 
ক্য 
কক 
্ 
শুন* 
দ্য 


উদ্দাহরণ 
রুক্মিণা 
বাক্য 
পক 
ক্ষতি 
ন্হঙ্গ 
লক্ষ্য 
ইক্ষণকু 
সখা 
ছঃখ 
বাগ্মী 
ভাঁগ্য 
বিজ্ঞ 
শ্লাধ্য 
বাচ্য 
রাজ্য 
জ্বলিত 
উজ্জ্বল 
শয্যা 
বাধাদি 
বাহ 
কুট্যাল 
নাট্য 
থটু। 
শাঠ্য 
জাড়্য 
অনজ্ান্‌ 
'আঢ্য 
আত্ম! 
নিত্য 
স্বত্ব 


৫৭ 


উচ্চারণ 


রুক্ধিনী 


বাক 


খতি 
শৃক্‌খ 
লকৃখ 
ইক্থাকু 
শকৃথ 
ছক্থ 
বাগগী 
ভাগগ 
বিগ্গ' 
্াগ্য 
বাচ্চ 
রাজ্জ 
জ্জলিত 


. শজ্জা 
বাজ্জাি 
বাড্থা 
কুট্রল্‌ 


২৫৮ 


চারণ 


থ্থ্‌ 


ধ্য 


৪ +€ চ) চ্ঃ ভী, ঝ, ) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


উদাহরণ 
সব 
মাহাস্ময 
অকথ্য 
পৃথী 
পদ্ম 
বাস 
দ্বন্দ 
খাত 
সাধ্য 


সঞ্চয়, নাহ, 
সঙ্জাত, ঝঞ্ধী, 


ণ+€ট,ঠ, ড, ঢ.) কণ্টক, ক, ভাঁগার 


সত 


ন্‌হ 


চু 


স্ত্য 
৮ 
না 
ন্ৰ 


ন্ধায 


ণ্য 
থ 


(অন্তস্থ ) ব.+ (০*) 


ব্য 
ভ্য 
হ্ব 


অস্তা 
সান্তবন। 
বন্দ 
দন 
বিশ্ধ্য 
বিষণ 
ভিরণা 
চি 
অন্ত 
অন্বয় 
ষণ্মাত্র 
চি 
আহ্বিক 
আপ্যায়িত 
অন্তঃপুর 


অব্যয় 
সভ্য 
আহ্ৰয় 


[৪র্থ সংখ্যা 


দ্বাীত 

শাদ্ধ ও 
শন্চয়, বান্ছা, 
শন্জাত, ঝন্ঝা! 


. কন্ঠ, ভান্ডার, 


অন্ত 
শান্তনা 
বন্দ 
দন্দ 
বিন্ধ 
বিশনন 
হিরন্ন 
কন 
অন্ন 
অননয় 
শন্মাজ 
চিন্হ 
আন্হিক্‌ 
আগ্লায়িত 
অন্তপ্প,র 


অব্বয় 
শত্ত 
আত্ম 


সন ১৩১৮] বঙ্গভাঁষায় বর্ণ-যোজন! ও উচ্চারণ ২৫৯ 
উচ্চারণ অক্ষর উদ্দাহরণ উচ্চারণ 
স্ব ঘ( অন্তঃন্থ ) সম্বংসর শম্তংশর 
্ল পা | বাল্য বাল 
নব ব্লি বিল 
ল্‌হ ঙল আহ্লাদ আল্হাদ 
বহ হ্ব আহ্বান আবহান 


এ... ব. (কৃ, উ, ঠ, প৮*) শুষ্ক, পুষ্ট, বষ্ঠ, পু্প  শুশক, পুশউ, শশ ঠ, পুশ প 


স্‌(+ক, প,"") তিরস্কার, পরস্পর তিরশ কার, পরশ পর্‌ 
(২ ২+**4ষ, পৃ) +স্‌.. বীভৎস, নত, ঈগ্সিত  বীভতশ, মতশ, ঈপৃশিত 
ঝঃ ক্ষ ক্রিশ্ন 
এ) ন্ম,*) স্ম+, শ্মশান, গ্রীষ্ম, বিন্ময়. শশান, গ্রীশ শর, বিশ শয় 
শ্য, ষ্য, স্য বধা, পোষ্য, হাস্ত বশশ, পোশ শ, হাশশ 
শ্বঃ ঘ, স্ব বিশ্ব, বিষক, স্ব বিশ শ, বিশশক্‌, শশ 
শিখ, ন, র,ল) শগাল, প্রশ্ন শ্রিগাল্‌, প্রন্ন, 
শবণ, শ্লাঘা অবন, স্াথা 
৬ (1+ক, খ, গ, খ,"ম) শঙ্কা, শঙ্খ, বঙ্গ, বাজ্সয় শংকা, শংথ, বংগ, বাংময় 
স, জা, ঙ্গি প্রভৃতিতে ঈ্গ_ *বাঙ্গালী, রঙ্গিন্‌ বাংআলী, রংইন্‌ 
ধক কা অঙ্কা অংক 
ংথ ওহ, জ্্য আকাজ্জন, আকাজ্কা আকাংখা, আকাংখা 


জীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।, 


বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকঘীগী ব্রাহ্মণ 

বিগত শারদীয়পুজার বদ্ধে অধিকাংশ সময় গয়ায় ছিলাম। ত্ী সময় আমি 
বিহারের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করি। বলা বাহুল্য সপ্তণতী 
ব্রাহ্মণের বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেপ্ত ছিল না, ঘটনাক্রমে আমি: প্রথমেই সপ্ত- 
শতী ব্রাঙ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমি এ বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি নিয়ে 
তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম । সকলেই জানেন আদিশুর কতৃক কাগ্তকুজ হইতৈ পঞ্চ বরাহ্মণ- 
আনয়নের পুব্বে বাঙ্গীণাদেশে যে সকল বাণ বাস কাঁরতেন, তন্মধ্যে সপ্তশতীরাই 
খ্যায় অধিক ছিলেন। বর্দিও তংকালে নিতাণ্ড সদাচারবজ্জিত অনাধ্যসপ্কুল বঙ্গতৃমিতে 
আসিয়া তীহারা অনেক পরিমাণে বিগ্ভাচচ্চাবিরহিত ও আচারহীন হইয়। পড়িয়াছিলেন, 
তথাপি বেদোস্ত ক্রিয়াকলাপ তাহাদেরহ দ্বারা সম্পন্ন হইত । এখন দেখা যাউক, 
এই সগুশতী ব্রাঙ্গণের মুল কোথায়, এবং কোথা হইতে কি গুত্রে উহ্ারা বঙ্গদেশে 
আগমন করেন, আর সপ্তশতীদের আগমনকালে বঙ্গদেশের অবস্থাই বা কিরূপ [ছিল ? 

বিহারের বিজ্ঞ এবং কুলশান্ত্রজ্ঞ প্রাচীন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ধলেন,_- “প্রথম কীকট 
প্রদেশে বাহ্গণের বাস ছিল না। গয়াস্থবরের তপস্যায় ভীত হইয়া দেবতারা কৌশলে 
অন্থুরকে বাধ্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে যজ্জের অনুষ্ঠান করেন। এ সময় তিনি চতুর্দশটি 
মানসপুত্র হষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে যজ্ঞ সমাপ্ত করিণেন। প্রঙ্া ব্রাঙ্ষণগণকে 
দক্ষিণা প্রদানপুর্বক বজ্ঞান্ত শ্নান করিলে দেখ গেল গঞনান্থর থেন কিছু বিচলিত 
হইতেছে। তাহার পর ব্রহ্মার আদেশে ধম্মরাজ যম নিজ গৃহ ইইতে একখানি বৃহৎ 
পাঁষধাণখণ্ড আনিয়া! অস্ুরের মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন, কিন্ত তাহাতেও কিছু হইশ 
না। শেষে অনেক প্রক্রিয়ার পর, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান্‌ বিষুণ গদাধর মুণ্ডিতে 
অন্থরের মস্তকে আসিয়া অধিষ্ঠান করিণেন। এইবার অঙ্গুর স্থির হইণ, আর নড়িতে 
পারিল না। তাহার পর, ব্রহ্ম! যস্তান্ষ্ঠাতা পুব্বোক্ত চতুদ্দশট ব্রাঙ্মণকে এঁ স্থানে স্থাপন করিয়া 
তাহাদিগকে পঞ্চক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র, পঞ্চান্নথানি গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং 
বলিলেন “তোমর! কখনো কাহারও নিকট কিছু ষাচঞা করিও না”। ব্রাহ্মণের! 
তাহাতেই সম্মত হইয়া সেখানে বাঁস করিতে লাগিলেন। 

এদিকে গয়ার সন্নিহিত ধর্মারণ্যে ধন্মরাঞজ এক ধজ্ত আরম্ভ করিলেন। কীকটদেশে 
তখন পূর্বোক্ত চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর ব্রাহ্মণ ছিল না, স্থতরাং ধন্মরাজ উ'হাদিগেরই 
শরণাপন্ন হইলেন। ব্রা্গণেরা বলিলেন "আমরা বজ্ড করিতে পারি, কিন্ত বরঙ্গার 
আর্দেশ আছে, দক্ষিণ! গ্রহণ করিতে পারিব না”। ধণ্মরাজ কোন কথা বলিলেন না, 
কিন্তু তান্ুলের মধ্যে পাঁচটি বহুমূল্য রড রাখিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের তাস্থুল গ্রহণ 
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করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে প্রতিগ্রহদোষে দুষিত হইলেন। ওদিকে ধর্ীরণ্যের যজ্ঞের 
ধুম ব্রহ্দলোকে পৌছিলেই ব্রহ্মার কিছু অবিদিত রহিল না। তিনি তখনি গয়ায় 
আসিয় ব্রাঙ্গণগণকে অভিসম্পাত করিলেন,__বলিলেন, “তোমাদের স্বর্বস্বাস্ত হউক |” 

ব্রাহ্মণের অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্গাকে কাঁতিরোক্কিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন 
"তোমরা আচন্ত্রাক তীর্থোপজীবী হইয়া! বাস কর। পুণ্যবান লোকেরা পিতলোকের 
স্বর্গকাঁমনায় এখানে পিগুদান করিবেন। সেই সময়ে তোমাঁদিগকে পুজা করিলেই 
আমার পুঁজ! কর! হইবে 1” 

যে চতুর্দশ ত্রাঙ্গণ ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং পরে অভিশপ্ত হন, তীহাদের 
নাম যথা ;--৫১) গৌতম (২) কশ্যপ (৩) কৌৎস (৪) কৌশিক (৫) কা (৬) 
ভরদ্বাজ (৭) বৃদ্ধ পরাশর (৮) হরিতকুমার (৯) মাগুব্য ৫ ১০) লৌগাক্ষি (১১) 
গোকর্ণ (১২) শিখণ্ডী (১০) স্ুুহোত্রও €১৪) আত্রেযর়। এই চতুর্দশ মুনিই গম্পাপাল 
বা গাওয়াল ব্রাদণগণের  আদিপুরুব। হ্হাদের সন্তানগণই মগধের আদিম 
ব্রাঙ্গণ। গয়াপালগণের কুলোপাধি যথা ;১-১) সিজ্য়ার (২) নকৃফোৌঁফা ৩) টেয়া 
(৪)সেন (৫) হণ্ড (৬) মহাথা (৭) পাহারী (৮) নাতলপাণি (৯) রৈ (১০) 
ঢেন্টী (১১) ডাইয়া (১২) মনোয়াশী (১৩) ঝঙ্গর্‌ (১৪) গোলীবার ইত্যাদি। 

গয়াপালগণ গয়াক্ষেত্রে তীর্থোপজীবা হইয়া বাস করিতে লাঁগিলেন। তাহাদের 
সম্তানসস্ততিতে গয়াক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। গয়াপালগণের জীবিকা অনায়াসলভ্য- 
চরণপৃজ! করিয়৷ তীর্ঘযাত্রীরা যে অর্থ প্রদান করে, তাহাতেই তাহাদের উত্তমরূপে 
চলিতে লাঁগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে বিগ্যাচচ্চা তিরোহিত হইল। কোন 
সময়ে কাশ্রীরপ্রদেশ হইতে (মতান্তরে কুরুক্ষেত্র হইতে ) এক রাজ! গয়াতীর্থে আগমন 
করেন, রাজা সসৈন্তে সপরিবারে অমাত্য, পুরোহিত, যাঁন, বাহনসহ গয়ায় উপস্থিত হইয়া 
মহা আড়ন্বরে পিতৃকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। তখন গয়াপালগণই শ্রাদ্ধের উদ্চোগ 
করিতেন এবং মন্ত্রও পড়াইতেন। রাজার সঙ্গে ছুইটি পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতদ্বয 
ক্রিয়াবান্, তাহারা বেদ এবং জ্যোতিঃশীস্ত্র উভয়ই উত্তমরূপে জানিতেন। তীহাদের 
গুণবত্ত। দেখিয়া! গয়াপালের। অন্ত দক্ষিণার পরিবর্তে এ ব্রীঙ্গণ ছুইটিকে রাজার নিকট 
প্রীর্থনা করিলেন। 

রাজা রাজধানীতে গিয়া পূর্বোক্ত ছুই ব্রাহ্ষণসহ জার দশটি ত্রাক্ষণকে সপরিবারে 
গয়ায় প্রেরণ করিলেন। এ সকল ব্রাঙ্গণ জ্যোতিঃশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 
জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পঞ্জিকাগণনা, জন্মপত্রিকানির্শীণ প্রভৃতি করিতেন 
বলিয়। সাধারণতঃ জ্যোষী নামে আখ্যাত হন। জ্যোধী ব্রাহ্গণদ্দের অধিকাংশ যভূর্বেদী, 
কিয়দংশ সামবেদী। জ্যোষীরা বলেন,__তাহার। গৌতমী শাখ! ও মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী। 
আশ্বলায়নগৃহ্স্ত্র, কাত্যায়নগৃহ্সথত্র, বশিষ্ঠগৃহাহ্ত্র ও আপন্তঘ্বগৃহৃসথত্র অনুসারে জ্যোষীদের 
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বেদোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাহাদের গোবর যথ| ;-গৌতম, পরাশর, শাঙ্ল্য, 
.ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, গর্গ, বস প্রড়তি | কুলোপাধি__পাণ্ডে, পাঠক, তেওয়ারী, 
চৌবে, উপাধ্যায়, বৈছধ, পণ্ডিত, মিশ্র ইত্যাদি । 

এই শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের অধিকাংশই নিঃক্স, অল্পসংখাকে রই স্বচ্ছন্দে জীবিকা! নির্বাহ 
হইয়া থাকে । এ পর্যন্ত জ্যোষী ব্রাহ্মণের পৌরোহিতা ও জ্যোতিংশান্ত্রের চচ্চা ব্যতীত 
অন্ত কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন নাই । গয়াঁসহরে যে সকল জ্যোষী বাঁস 
করেন, তাহাদের সকলেই প্রায় পিগু! করাইয়! । গয়াশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়া ইয়া ) জীবিকা নির্বাহ 
করেন। মফস্বলে যে সকল জ্যৌধী বাস করেন, তাহারা “গৌঞ্া-পাণ্ডে” অর্থাৎ গ্রাম্য 
পুরোহিত। এই গৌঞা-পাণ্ডেদিগের কাহারও একখানি কাহারও ছুই খানি কাহারও 
তিন চারিখানি গ্রাম আঁছে। গৌএ্গ-পাঁণ্ডেরা পুরুষানুক্রমে বহুকীল হইতে এ সকল 
গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া মাসিতেছন। ব্রীক্ষণ, বাভন, ছজ্রি, কায়স্থ, বেণে প্রভৃতি 
উচ্চশরেণীর বর্ণের উহাদের যজমান। এ সকল গ্রামের নিয়শেণীর জাতিদের পুরোহিত 
ধামী ব্রাহ্মণ। ধামীর বাঙ্গালাদেশের বর্ণবাঁজক ব্রাঙ্গণদের তুলাব্যবসায়ী। গৌঞ্া- 
পাঁগডেদের বিগ্াবুদ্ধির পরিমাণ নন্ুসারে দক্ষিণার পরিমাণও অধিক নভে। গৌঞা- 
পাণ্ডেদের অধিকৃত গ্রামে যে সকল প্ননী জমিদার বাস করেন, বৃহৎ বুভৎ ক্রিয়াকর্দে 
তাহার! শাকদীগী, সরযপারী, সারন্বত, সনাঢ্য, গৌড়, মৈথিল প্রভৃতি শ্রেণীর পণ্ডিত 
ব্রাহ্গণ আনাইয় ক্রিয়া সমাধা “করেন। এ সকল স্থলে গৌঞা পাণ্ডের দক্ষিণাদির 
সিকি ভাগ পান। জ্যোধীব্রাঙ্গণের ধনহীনতার কারণ সন্বন্ধে প্রশ্ন করিলে একজন 
জ্যোষী পণ্ডিত বলিলেন ;__পূর্বে ব্রাঙ্ষণের! “কুস্তীধান্ত' ছিলেন। ছয় মাসের আহারযোগ্য 
ধান্ত সঞ্চিত হইলেই আর তীহারা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন না।* উহা সম্পূর্ণ 
নিঃশেষ হইলে পুনঃ সঞ্চয়ে প্রবৃন্থ হইতেন। জ্যোষীরাঙ্গণেরা পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। 

জ্যোষী ব্রাহ্মণের আগমনের পরই মগধপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাঙ্গণের বসতি হয়। গয়া- 
সহরের শাকদীপীয় পণ্ডিত বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ কুলশাক্্বিদের 
নিকট আমি শাকদ্বীপীয় বাঙ্গণের তত্ব অনুসন্ধান করি । তাহারা বলেন, এখানে ছুইবার 
শাকদীপীয় ব্রাঙ্গণগণ আগমন করেন। প্রথম যখন রাবণবধের পর অযোধ্যাধিপ 
মহারাজ রামচন্দ্র সরযৃতীরে অশ্বমেধ ঘজ্ঞ আরস্ত করেন, কান্ঠকুজ ত্রাঙ্গণগণ দান গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করায় শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্গণগণ 'আহত হন এবং যজ্ঞে দান গ্রহণ করিয়া 
মহারাজের ক্রিয়া সমাপ্তি করেন। দ্বিতীয়বার দ্বারকাধিপ শ্রীরুষ্ণের পুত্র শাম্বকর্তৃক 
আহত হইন্পা শাকদ্বীপীয় ত্রাক্ষণগণ এদেশে আগমন করেন। সকলই জানেন নারদের 


* মনুসংহিত। চতুর্থ অধ্যায় কুল্প.কতটেরঃটাকা পাঠ করুন 
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চক্রান্তে শান্ধ দারুণ রোগাক্রান্ত হন এবং শেষে কৃূর্যের রুপায় রোগমুক্ত হইয়া চন্ত্ু- 
ভাগাতীরমস্থ পবিত্র তীর্থ মিত্রবনে হৃর্ধযপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্র আরোগ্যদাতা 
হূর্য্যের অর্চনার নিমিত্ত শান রাজ! প্রিয়ব্রতের শাসিত পুণ্যভূমি শাকদীপ হইতে 
চারিবেদে অভিজ্ঞ হূর্্যোপানক ব্রাঙ্গণদিগের অষ্টাদশকুলকে আহ্বান করিয়া আনিয়া 
উক্ত নুর্ধ্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন €১), সেই অবধি পঞ্চনদ প্রন্দশে শাকদীপী ব্রাহ্মণের 
বাস হয়। শাকদীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ অতি বিরাট। ভারতের সকল প্রদেশেই শাকদ্বীপীয় 
ব্রাহ্মণের বদতি মাছে। গান্ধার, গৌড়দেশ, (প্রয়াগ অঞ্চল) মগধ ও ভারতের 
অন্যান্ত নানাগ্রদেশ এক সময় শাঁকীপী ত্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণভারতের অনেক 
উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ম্মাদিম ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহার মূলে শাক- 
দ্বীপীক়্ ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। শাকদীপীয় ত্রাঙ্ষণগণ চিরকালই জ্ঞানী এবং 
বিদ্বান্‌। 

প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ আমর মগধের আদিম ব্রাহ্গণগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, 
এইবার প্ররুত বিষয়ের অনুসরণ করিব। 'মামি গয়ার বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কতিপয় 
কুলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করি--প্বাঙ্গালাদেশে কান্তকুব্জ-ত্রাঙ্গণগণের আগমনের 
পূর্ব্ে সপ্তশতী নামে একশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। তাহারা সর্বপ্রথম বাঞ্গালায় গমন 
করেন। (১) রাজা শশাঙ্ক যে সময়ে গৌড়দেশের অধিপতি সেই সময়ে তিনি গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন 
করিবার জন্ত সরযৃতীর হইতে কতকগুলি বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্ষণকে আহ্বান করিয়া লইয়া 
যান। (৩) তাহার পর কতকগুলি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ হইতে বাঞ্গালায় গমন করেন । (৪) 
ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সপ্তশনী ব্রাঙ্গণগণ কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত ? এ সকল প্রবীণ 
পণ্ডিতগণ বলিলেন, “তাহার! শাকদীপী ব্রাহ্মণ। কারণ সাত আটশত বৎসর পূর্বে এক 
ব্রিহত ব্যতীত সমস্ত বিহারে গয়াপাল জ্যোষী এবং শাকদীপী ব্যতীত অন্ত কোন ব্রাহ্মণের 
বাস ছিল না । অবশ্ঠ ধামী এবং মহাব্রাঙ্গণ ছিল । কান্তকুজ, সারস্বত, গৌড় ও শ্রোত্রী প্রভৃতি 
ছয় শত বৎসরের মধ্যে সমাগত হইয়াছেন । আঁমি বলিলাম, “বাঙ্গালাদেশের কান্তকুজাগত 
ত্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ;_-“বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর ৯৯৯ শকে ( মতান্তরে 
৯৯৯ সংবতে ) কান্তকুঞ্জ হইতে পাঁচটা ব্রাহ্গণ আনয়ন করেন (৫)। তাহাদেরই বংশধরগণ 


(১) শান্বপুরাণ ও ভবিষ্যপুরণের শান্বের অভিশাপ বৃত্তান্ত ও সুধ্যের কৃপায় মুক্তিলাভের বিবরণ 
পাঠ করুন। তত্তিন্ন মহীভারত, বায়ুপুরাণ, বিফুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ নারদপুরণ এবং হ্বন্দপুরাণ যজ্ঞখণ্ড ও 
অভিভবখণ্ডে শীকন্ীগীয় ব্রাঙ্গণের বিবরণ আছে। | 

(২) রায় কুলপঞ্জিকী সমূহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ:করুন। 

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকীও, ৪র্ঘ অংশ পাঠ করুন। 

. (৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্মণকাণ, ৪র্ঘ অংশ পাঠ করুন। 
(৭) "আদিশুরো। নবনবত্যধিকশতশতাবে ব্রাক্ষণান্‌ আনয়ামাস।” ক্ষিতীশবংশ।বলীচরিত। 


সন ১৩১৮] বঙ্গের আদিম সগ্ডদতী ও শাকন্ীগী ব্রাহ্মণ ২৬৫ 


বর্তমান সময়ে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া বান করিতেছেন। বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা অপেক্ষা 
কান্তকুর্জের অধিক সমীপবস্তী। অতএব কান্তকুজ ব্রাঙ্গণগণের বিহার প্রদেশে, আগমনই অগ্রে 
সম্ভব।” তাহারা আমার প্রশ্জের উত্তরে বলিলেন ;--“বাঙ্গালাদেশের রাজার প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল, স্থতরাং কান্তকুন্জ-ব্রাঙ্গণগণ 'আহ্‌ত হইয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্যধ্য কি? 
বিহারে তাহাদিগকে কেহ আহ্বান করে নাই, আপন গরঞ্জে আসিয়াছেন, কাজেই এখানে 
তীহাদের পরে বসতি হইয়াছে ।” তাহার পর তাহারা বলিলেন; “কান্তকুজ-ব্রাহ্মণগণ যদি 
শুধু দক্ষিণালোলুপ হইতেন, তাহা হইলে অনেক অগ্রে তাহাদিগকে বিহার প্রদেশে দেখা যাইত, 
কিন্তু প্রকৃত কনৌজিয়! ব্রাঙ্গণেরা! পে।রোহিত্য এবং দাঁনগ্রহণ তত পছন্দ করেন না। তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত শান্ব্যবসারী আছেন বটে, কিন্ধ অধিকাংশই পুরুষকারের পক্ষপাতী ।৮ 
তাহার পর, উল্লিখিত পঞ্ডিতগণ আমাকে শাকদীপা ব্রাহ্মণের কুলশান্ত্র-সংক্রান্ত হুখানি 
পুস্তক প্রদান করিলেন এবং শাকদাপা ব্রা্গণের “পুরের” সহিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণের "গাই" 
মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আরও তাহাপা বখলিলেন_-“পুরাকাঁলে বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ ভূমি জলময় এবং নদনদী বিলখালে পরিপুর্ণ ছিল। প্রথমে বিহার প্রদেশ হইতে 
ধীবরেরা এ প্রদেশে গিয়! বাস করে। তাহাদের সহিত সম্ভবতঃ ধামী ব্রাঙ্গণেরাও গিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে বাঙ্গালার উব্র্পাণঞ্িপ কথা সব্ধত্র প্রচারিত হইলে দলে দলে বিহারী লোক 
বাঙ্গালায় গিয়। বাস করে এবং তাহাদের পুরোহিতদিগকেও লইয়৷ যায়। এসকল পুরোহিত 
| শাকদীপী ব্রাহ্ণ। তাহারাই কোন কারণে বাঞ্গালাদেশে সপ্তশতী নামে আখ্যাত 
হইয়াছিলেন। কারণ তখন মগধে জ্যোষী এবং শাকদ্বীগী ব্যতীত অন্ত ব্রাঙ্গণ ছিল ন|। 
সুতরাং বঙ্গের প্রধান উপনিবেশী ব্রাঙ্ষণেরা যে শাকদীপা কিংব। জ্যোষী তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তাহার! অনুমান করেন গ্যোবা এবং শাকদ্বীপা ব্রঙ্ণগণ বৌদ্ধগণের কবল হইতে জন- 
সাধারণকে রক্ষার্থ এবং পুরাণব্য।খ্য। দ্বার| গ্রামে গ্রামে বৈদিক ধন্ম প্রচারার্থ হিন্দুনরপতিগণ 
কর্তৃক নিযুক্ত হুইক্সাছিলেন। ওজ্জগ্টই গ্রাম্য-পুরোহিতের! গৌএঞা-পাণ্ডে আখ্যায় অভিহিত 
হন।” “গোঞা-পাণ্ডে” শব্দটি রাটীয় কুলগ্রন্থে পিখিত “চাকলাষাজী” শব্দের সমানার্থক। 
এই গৌঞা-পাণ্ডে বা চাকলাধাজী পুরোহিতগণ প্রাণপাত করিয়া বিহারে ও বাঙ্গালায় হিন্দু 
ধন্মের প্রচার ও রক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। 
গ্রহবিপ্রগণও যাহ।, সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণও তাহাই। অতএব প্রথম স্তরের সপ্তশতী দ্বিতীয় 
স্তরের সরযুপারী গ্রহবিপ্র এবং তৃতীয়স্তরের শাকদীপী মকলেই তাহার পর হইতে অর্থ পৌরো- 
'হিত্য দ্বার! জীবিকা-নির্ববাহ করিতে লাগিলেন। বিহারে গৌঞা-পাণ্ডের৷ যতদিন যাজনকার্য 
করেন, ততদিন তাহাদিগকে “আচীর্ধ্য” বলে; উক্ত কাঁ্ধ্য ত্যাগ করিলেই আর সে পদবী থাকে 
মাঁ। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহাদের আচার্ধ্যপদবী প্রায়ই বিলুপ্ত হয় নাই। কুলোপাধি__মিশ্র, 
পাঠক, উপাধ্যায়- গ্রভৃতি কেহ কেহ ব্যবহার করেন, কাহার কাহারও ' উহা কুলপঞ্জিকাগত 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ র্থ সংখা। 


গ্রসঙ্গ ক্রমে শাকথীগী ব্রাঙ্মণগণের এবং বঙ্গদেশের গ্রহবিপ্রগণের অবস্থা বণিত হইল। এইবার 
তাহাদের পু ও গাইর সাদৃস্ঠ প্রদর্শন কর। যাইতেছে। প্রথম কথা, মগধের শাকদ্বীপী সমাজে 
যে সকল গোত্রীয় ব্রাঙ্গণ দেখা বায়, সাতশতী সমাজে ও গ্রহবি প্রসমাজে অবিকল সেই সকল 
গোত্রীয় ব্রাঙ্ষণ লক্ষিত হইয়। থাকে । বাহুল্যভয়ে ত্র সকল গোত্রীয় বংশের নাম লিখিত হইল ন। 


শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্গণের “পুর” সাতশতী ব্রাহ্মণের “গাই” 

১. উল্লাক। উল্ল,ক | 

২ কুটৈআরি। কৌয়ারি 

৩ পিতিআরক'। পিতারি । 

৪ বাঁড়আরি । বেড় । 

৫ বাড়বাড়ী বেলাঁড়ী। 

৬ খংটবার। ৬। কাংটানি (কামটি )। 
৭ ভলুনী আরি। ৭। ভাদারী। 

৮ সিকৌরি আর। ৮। স্ঈগাই। 

৯ যার্ক। ৰ ৯। যাঁগাই। 

১০ কুতার্ক। ১০। কুড়্যাল। 

১১ সরৈআর। ১১। স্ুরাই। 
১২ ছত্রবার।' | ১২। চের্চের্‌। 
১৩ মলৌরিআর। মুল্ল,ক। ১৩। মুল্ল.কজুড়ি। 

১৪ বালাক। ১৪। বাগুড়ি। 

১৫ ডিহিক। ১৫। দৃহড়ি। 


অধিক উদ্ধত কর! নিশ্রয়োজন। যে কয়টি পুর ও গাই উদ্ধৃত হইল, উহ! দেখিলেই 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, শীকন্ধীগী বরাহ্মণগণই কালক্রমে বাঙ্গালাঁয় সাঁতশতী নামে আখ্যাত 
হইয়াছিলেন। তাহারা যজমানগণের সহিত আগমন করেন, সুতরাং এখানে কোন গ্রাম 
প্রাপ্ত হন নাই। দেশের পুরুবপরম্পরাগত পুর (গাই ) ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, 
তাহাই কুলপঞ্জিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্ল! বাহুলা, এই সকল পুর শাক্বীপী় ব্রাঙ্মণগণের 
প্রামাণিক কুল গ্রন্থ পদিব্যাননচন্দ্রোদক়্” হইতে উদ্ধৃত। “শীকদ্বীপীয় কুলভাস্কর” নামক 
কুলগ্রস্থেও পুরগুলি অবিকল এইরূপই আছে। 

উপসংহারে বক্তব্য, সংস্কৃত পুরাণশান্ত্র ও প্র।চীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত ভওয়া যাঁয়, 
জার্ধজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন তিন্ন সময়ে উত্তরকুরু ব| প্রত্নৌকদ্‌ হইতে ভারতবর্ষে 
আগমন করেন এবং, তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত বৈদিক আচার ও বেদোক্ত ধর্ম সর্বত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একই বৈদিকধর্ম দেশকাঁলপাত্র অনুসারে বিভিন্ন 
“আকার ধারণ করে। এবং তজ্জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থৃতিনিনন্ধের স্থষ্টি হয়। কিন্তু সকলেরই মুল 
বেদ। পূর্ব্বে সকলেরই বেদোক্ত ধর্মের প্রচার একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল এবং সকল ব্রাঁ্ষণই এক 
রি ৷ পরে দেশকালপাত্র অনুসারে বহু ভেদের শৃষ্টি হইয়াছে । * 


রী স্রীশরচ্চন্্র শান্্রী। 


কী পপ পাপ রকজ্া্প খপ 


. বি কধম আপনাদিগকে শাকস্থীগী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতামত . পরে 
 স্বীকষাণ কর! যাছবে। সা-প-প-স। 


দশম মাসিক অধিবেশন 


স্থান--বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির ৷ 
সময়--১২ই চৈত্র (৩১৭), ২৬শে মার্চ (৯৯১১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬০ ঘটিকা । 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্বাচন, 
৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন--কে) লালগোলার রাজ! শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর কর্তৃক পৌন্রীগণের বিবাহ উপলক্ষে প্রদত্ত মহারাজ সমুদ্র 
গুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে প্রস্তত ন্বর্ণমুদ্রা, (৭) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রন্তরমূর্তি, (গ) যুক্ত শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত 
বৌদ্ধমন্দির-দঘ্বারের মূর্তিবিশিষ্ট চৌকাঠের মধ্যে কপালীর কিয়দংশ, ( ঘ) শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র 
রায় বি এ মহাশয়ের প্রেরিত নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাঅশাসনের ফটোগ্রাফ ও (ও) শ্রীযুক্ত 
দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি পুথি। ৫। প্রবন্ধ--( ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্ব্যোপাধায় এম্‌ এ মহাশয়ের “গৌড়-মাগধ ধাতুমূর্তিগ, (খ)স্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
বি এল্‌, এম্‌ আর এ এস্‌ মহাশয়ের “ব্যাকরণে সন্ধি” ও (গ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম্‌ এ 
মহাশয়ের *প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” । ৬1 বিবিধ। 

উপস্থিত-_ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্ুনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্াভূষণ এম্‌ এ, পিএচ ডি 


শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থু বি এ শীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পঞ্ডিত 
». চিত্তস্থখ সান্তাল » স্থরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
» কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় » সতীশচন্ত্র মিত্র 
»  থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ এ বাণীনাথ নন্দী , 
» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ ». হীরেক্্নাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» স্ুরেশচন্দ্র নন্দী » বিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ 
» হেমস্তকুমার কর » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
» ভুর্গাদাস ত্রিবেদী » স্ুর্যাকুমার পাল 
» কুমার. ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় » নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 


রামকমল সিংহ 
শযুক্ত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ--সম্পাদক 
». ব্যোমকেশ যুস্তফী 
» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌ এ 
» রাখাল্দাস বন্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
» তারাগুসন্ন গুপ্ব বি এ 


সহ-সম্পাদক। 


১০৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাঁশয় উপস্থিত ন! থাকায় সর্ব- 
সন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীক% এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। অতঃপর নবম মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল । 

তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য-নির্বাচিত 
হইলেন £__ 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভা 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীষতীন্ত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২১ মছন্দ্র বন্থর লেন। 
শ্রীতারা প্রসন্ন গুপ্ত প্রীরামেন্্রন্ুন্দর ত্রিবেদী  শ্ীবিজয়কেশব শেঠ 


ঝোড়হাট, আন্দুল-মৌড়ী, হাবড়া । 
চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধ্স্তরী শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত  শ্রীসতাপদ চৌধুরী 
| সৰ-পোষ্টমা্টার, সারসোঁল। 
শ্রীরাম প্রসাদ সিংহ, 
তালুকদার, পালিনগিপুর, কানপুর । 
শ্রীশঙ্কর বোখাস সিং, 
জমিদার, পালিদিস, কাণপুর। 


কবিরাজ শ্রীহর্গীনারায়ণ সেনশাস্ত্ৰী শ্রীমস্তকুমার দাশ গুপ্ত 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর। 


শ্ীহেমচন্দ্র দাশ গু শ্রীরামেন্্রম্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীসতোন্্রনাথ সেন 
| 09৬01 [70018) 111৭2 1০1১ 0910060, 
শ্রীরামেন্জন্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্ীঅন্বিকাচরণ উকীীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


এম্‌ এ, বি এল্‌ 
৮৫ হারিসন রোড । 
শ্রীচন্্রকান্ত ভাদুড়ী জীহেমচন্ধ্র দাশ গু শ্রীগোপীভূষণ সেন 
অধ্যাপক, প্রেসিডেম্ি কলেজ । 
শ্রীরামেন্্রসন্দর ত্রিবেদী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীগিরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 


£981961)0 158156781 
[00156918165 ০1 0810016% 
্ ৪ ডাঃ শ্রীউপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 
: এম্‌ ডি, পি এচ ডি 
শ্ীয়ামেজনন্দয় তিবেদী  শ্রীব্যোষকেশ মুস্তফী ডাঃ শ্রীন্বরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এদ্‌ ডি, 
1৯১ আমহার্ট হ্রীট। 


প্রস্তাবক 


কাধ্য-বিবরণী ১৪৭ 
সমর্থক নুতন সভ্য 


চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধন্বস্তরী শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত শ্রীসিদ্বেশ্বর হালদার বি এ 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত 


শ্রীজীবেন্্কুমার দত্ত 


শীস্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


$ 


প্রীযোগীঞ্জগ্রসাদ মৈত্র 


99610116170 1)91)1, 71 01562801)9 81177611311) 
শ্রীরামেন্দ্রনুন্দর তরিবেদী  শরীজ্ঞান্দাপ্রসাদ চৌধুরী 
শি [17919606017 1১0000161%9 (১০01809 
মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা । 
শ্ীগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীহারাধন বস্তু 
[97501)9)] 4১831512106) 
10119060101 1১010]10 1179670006101 
ড710155 13101191065, 
শ্রীরামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদী শ্রীঅপর্ণাচরণ দত্ত বি এল্‌ 
উকীল জজ-কোর্ট, চট্টগ্রাম । 
রর শ্ীচন্ত্রকুমার দ্তিদার 
একাউণ্টান্ট, পোর্ট আফিস, চট্টগ্রাম । 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী শ্রীকিরণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
স্বত্বাধিকারী, চাটার্জ্ণ ব্রাদার্স কোং, বরিশাল। 
শ্রীদক্ষিণারঞ্রন দাস জে, সি, নাগ স্কোয়ার 
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ । 
ডাঃ এস্‌ কে নাগ | 
১৮ বিভন স্ীট। 
রায় সাহেব ্রীপুর্ণচন্্র লাহিড়ী: 
২৫ রয়েড স্্রীট। 
শ্রীঅরুণতৃষণ মিত্র 
২৭।১ ঝামাপুকুর লেন। 
শ্রীধনপতি গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্‌ 
উকীল, খাণ্ডোয়া, সি, পি। 
শ্রীঅজিতমোহন চৌধুরী 
লক্ষ্মীপাশা, যশোহ্র । 
শ্রীচত্তীচন্লণ বস 
২৩ বেখুন রো। 
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীগুণেন্ত্রমোহন ঘোষ বি এ. 
| চৌধুরীর লেন। 


১৯৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাবক সমর্থক নৃতন সত্য 
শ্রীযোগীন্ত্প্রসাদ মৈত্র শ্রীনসিতকুমার মুখোপাধ্যায়  শ্রীনিতাই চাদ রায় 
২০ রাজ! ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্রীট। 
শ্ীধীরেন্ত্রকৃষ বনু শ্রীযুগলরু্ণ বস্তু শ্রীগোকুলটাদ দত্ত 
৯২ বীডন স্ব । 
রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ডাঃ শ্রীসতীশচন্ত্র বিগ্ভাভূষণ শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক, পাঞ্জাবী, লাহোর । 


্রীপূর্ণচন্ত্র সিংহ প্রীরামেন্ত্রনন্দর ত্রিবেদী  শ্রীমধুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ 
উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাঙ্গপুর। 
জীখগেন্ত্রনাথ মিত্র শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত শ্ীইন্দুভূষণ রায় 
ব্যারিষ্টার, হাইকোর্ট । 
শ্ীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক 
রাণাঘাট, নদীয়া । 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ 
৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
প্রীরামেজন্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীহ্মচন্্র সান্তাল এম্‌ এ 
'অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা । 
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 
অধ্যক্ষ, আনন্মমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | 
শ্ীস্ুরেন্্রমোহন ঘোষ 
অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা । 
পীন্য়েন্্রচন্্র রায়চৌধুরী শ্রীহরেন্দকৃষ্ণ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 
নায়েব, বাহারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর | 
তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকো পহারদাতৃগণকে নিয়লিখিত উপহত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি 
ক্কতজ্ঞতীজ্ঞাপন কর! হুইল £__ 
উপহারদাতা  উপহত পুস্তকাঁদি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রনাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ--২৯১। যুরোপবাত্রা 
(গোর্থা ভাষায় লিখিত ) 
মহারাজ যু সার নৃপেন্ত্রনীরায়ণ ভূপ বাহাছর জি, সি, আই, ই) সিবি 
২৯২ । বনৌষধিদর্পণ ১ম ও ২য় খণ্ড, 
ক রামেজনুন্দর ত্িবেদী এম্‌ এ--২৯৩। আর্ধ্যনীতিবিজ্ঞান (১ম পাঠ), ২৯৪। উচ্চ 
বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি, ২৯৫। জাপান-প্রবাস, ২৯৬। বঙ্গীর হিন্দুজাতি কি 
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ংসোন্ুখ ? ২৯৭। বিজ্ঞানপাঠ (১ম ও ২য় মান), ২৯৮। আত্মদর্শন ও স্থথ 
কোথায়? ২৯৯। কাব্যনির্ণয় বোঙ্গাল৷ অলঙ্কার), ৩০০। সাহিত্যবোধ ব্যাকরণ, 
৩০১। শিক্ষাপদ্ধতি, ৩০২। বাঙ্গাল! সাহিত্য-দর্গণ (য় ভাগ), ৩০৩। স্বপ্নদর্শন, 
৩০৪ । শিষ্টাচার, ৩০৫ | এলিজীবেথ (গাহস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসংগ্রহ), ৩০৬। জাতীয় 
মঙ্গল, .৩০৭। গার্গী, ৩০৮। শিশির, ৩০৯। শোকগীতি । 2১০ । দীনবৰদ্ু-জীবনী | 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--৩১১। ফোয়ারা । 
শ্রীরজনীকান্ত আচাধ্য বিদ্ভাবিনোদ--৩১২ । মুহুর্ত চিস্তামণি। 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়__-৩১৩। তমালী। 
পুথি 
শ্রীদক্ষিণারগ্রন ঘোষ-_-আসামী ভাষার রামায়ণ (প্রাচীন কালের পুথি ), 
শ্রীমদ্তাগবত ও বৈষ্ঞবমাহাস্স্য | 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া তাঁহার 
গুণাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, অগ্ভকার সভার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর 
তাহার দেহান্ত হইয়াছে, সেই জন্য পত্রে ইহার উল্লেখ হয় নাঁই। তাহার শ্মরণার্থ পরিষং অতি 
শীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। অগ্য তাহার এই অকালবিয়োগ স্মরণ করিয়া, তাহার প্রতি 
আমাদের আস্তরি ক শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইবার জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাহার স্টায় শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যসেবকের এবং স্থরসিক লেখকের অভাবে আমরা অতিমাত্র শোক অনুভব করিতেছি। 
সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। তদনুসারে সমগ্র সভা দণ্ডায়মান হইয়া 
সভাপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনের দ্রব্যাদি একে একে দেখাইয়া 
বলিলেন,পরিষ্দের চিরহিতৈষী বদান্তবর রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারার়ণ রায় বাহাছুর স্বীয় পৌই্রী- 
গণের বিবাহ উপলক্ষে পরিষদে যে উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা মিষ্টান্নাদির অপেক্ষাও মনোহর । 
গুপ্তবংশীয় ভারতসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এক সময়ে অশ্বমেধ যক্জ করেন। অশ্বমেধের দক্ষিণা লক্ষ 
্বর্ণমুদ্রা । সম্রাট এই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা স্বতন্ত্র চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া মুদ্রিত করাইয়াছিলেন । এই মুদ্রার 
এক পৃষ্ঠায় বৃপবদ্ধ অশ্বমূত্তি মুদ্রিত, অপর পৃষ্ঠায় পরশু হস্তে রাজমুক্তি। এরপ মুদ্রা অতি হুর্লভ। 
রাজা বাহাদুর ২৫০২ টাকায় এই ছুশ্রাপ্য মুদ্দাটি ক্রয় করিয়া! তাহার চিরক্ষেহের পরিষৎকে দান 
করিয়াছেন। এজন্য তাহার নিকট পরিষদের কৃতক্ঞতা-শৃঙ্খলে আর একটি গ্রস্থি বুদ্ধি হইল। 
রাজা বাহাছরের আরও একটা মহান্থভবতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি । এই দানের 
জন্য কোথায় পরিষদ এবং পরিষদের কর্মচারীর] তাহার নিকট কৃতজ্ঞত] প্রকাশ করিয়া ধন্য 
হইবে, ন! রাজাবাহাছির এই মহামূল্য কৌতুহলজনক মুদ্রাটির সংগ্রহসংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত 
তিনি আমার স্তায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও অশেষ ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই মুদ্রা এ পর্যত্ত 
[তিনটি মাত্র' আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ২টি কলিকাতা! মিউজিয়মে আছে, তৃতীয়টি পরিষদে আদিল। 
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অতঃপর রাখাল বাবু নিজ সংগৃহীত মূর্তিগুলি সম্বন্ধে বলিলেন, আমি এবার ৫টি মূর্তি 

গ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে অষ্টকোণী স্তুপের যে থওটি পাইয়াছি, ইহাতে মুকুটধারী 

বুদ্ধ-মূর্তি আছে। বুদ্ধের মুকুটধারী অবস্থা কোন্‌ সময়ের তাহা বলাযায় না। এখানেও 
বুদ্ধ চিরপরিচিত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট । আমনও সেই বজ্রাসন। দ্বিতীয়টি ভূকুটা তারামূর্তি, 
তৃতীয়টা মহত্তরী তারামূর্তি। ইহা কোন গর্ভস্তপের খণ্ডবিশেষ। চতুর্থট কোন মূর্তির 
পাদপীঠের আসনাংশ | ইহাকে নবরত্ব আসন বলে। এরূপ নবরত্ব আসন আরও দেখা 
গিয়াছে। কিন্ত কোথাও নয়টি রত্বের সমাবেশ দেখা যায় নাই। প্রায়ই ৬টি ৭টি দেখা যায়। 
পঞ্চমটি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব মূর্তি । ইহার চিহ্ন মাথায় অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি থাকে । 

শ্রীযুক্ত শরদিন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বৌধিসত্ব মূর্তি খোদ্দিত প্রস্তরথণ্ডটি উপহার দিয়া- 
ছেন-_উহ। কোন প্রস্তরময় বৌদ্ধ-মন্দিরের দ্বারের চৌকাঠের একাংশ । ইহা চৌকাঠের মাথার 
উপর যে খণ্ড খাকে অর্থাং কপালীর অর্ধাংশ। দ্বারট সুতরাং খুব বড় ছিল না, ইহা হইতে 
এরূপ চৌকাঠে তিনটা করিয়! মূর্তি থাকে, তন্মধ্যে এই ভগ্রখণ্ডে ছুইটি আছে বুঝা যাইতেছে । 
লর্ড ক্লাইবের যে বাড়ীতে গ্রেহেম কোম্পানীর আফিস ছিল, সেই বাড়ীতে এই প্রস্তর- 
খণ্ডখানি লর্ড ক্লাইভের সময় হইতে পাখা টানিবার বেহারার আসনরূপে ব্যবন্ৃত হইত। পরে 
গ্রেহেম কোম্পানীর দ্বারবানেরা ইহার বোধিসত্ব মূর্ভিকে শিবমূর্তিজ্ঞানে বৃক্ষতলে রাখিয়া! ফুলজল 
চড়াইত। এখন সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়৷ নূতন অট্রালিক! নির্শিত হইতেছে ৷ শরদিন্ত্র বাবু এই 
সুযোগে ইহা দ্বারবানদিগের নিকট হইতে লইয়া পরিষতকে দিয়াছেন। 

গতবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কাটোয়া সীতাহাটাতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের যে 
তাম্রশাসনের বিবরণ পঠিত হয়, কাটোয়ার সব. ভিবিসনাল অফিগগার শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র রায় 
মহাশয় তাহার ফটোগ্রাফ লইবার সুবিধা! করিয়! দিয়! পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
অগ্ত তাহার এই ফটোগ্রাফ লোকের সন্ুখে এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত 
হইবে। 

জমীদার বৈষ্ভনাথ বাবু আসল তাত্রপট্টথানি পরিষদে দিতে গ্রস্তত ছিলেন ; কিন্তু গবর্ণ- 
মেণ্টের নিয়মে বাধ্য হুইয়া তিনি ম্যাজিষ্টরেটের হস্তে দিয়াছেন। এই সহৃদয় জমীদার 
মহ|শয়কেও আমাদের ক্কৃতাজ্ঞতাজ্ঞাপন করা উচিত। 

এই প্রনঙ্গে ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাতূষণ মহাশয় বলিলেন, বল্লালসেনের তাত্রশীসন 
এতদিন পাওয়া! যায় নাই। এইখানি প্রকাশিত হওয়াতে ইতিহাসের একটী বিশেষ অভাব দৃর্বী- 
ভূত হইল। ৩৪ বংসর পূর্বে আমিও একখানি বল্লালের তাম্রশাসন পাই। তাহাতে সেনবংশের 
পূর্বপুরুষের পরিচয় ও বল্লীলের প্রনাম পর্য্যন্ত ছিল। গৌহাটা অঞ্চলের এক বণিক্‌ উহ 
বেচিতে আনিয়াছিলেন। উহার কোন কিছু উপায় করিবার পূর্বেই উহ! আমার হাতছাড়া 
হইয়া যায়। যাহা হউক, একদিন না একদিন উহা পুনরায় বিদ্বংসমাজের হাতে আলিবে 
সন্দেহ নাই। | 


কার্য্য-বিবরণী ৯১১ 


আসাম ধুবড়ীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণ/রঞ্জন ঘোষ মহাশয় অগ্য ৮খানি পুথি 
উপহার দ্রিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসমীয়া ভাষায় লিখিত একখানি ভাগবত ও একখানি রামায়ণ 
আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা বাল্সীকির রামায়ণের সহিত ইহার কোথায় পার্থকা, তাহা 
অনুসন্ধেয়। অন্ত পুথিগুলি এখনও দেখা! হয় নাই। 

রামেন্দ্র বাবু এই প্রসঙ্গে বলেন,__দক্ষিণাবাঁবুর এই সংগ্রহ সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ 
উল্লেখধোগ্য। অদমীয়া ভাষায় রামায়ণ ও ভাগবত পাওয়ায়, উহাদ্বার! সাহিতোর বিষয়গত 
তুলন! করিবার সুবিধা হইল। পরিষদে এই দুর্লভ শ্রস্থগুলি উপহার দেওয়াতে তাহার 
স্নেহের ও শ্রদ্ধার পরিচয় ও বিশেষরূপে পাওয়া যাইতে,ছে। এজন্য তাহাকে বিশেষভাবে, 
ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া 
বণিলেন,__দক্ষিণাবাবু এই পুথিগুলি লইয়া আসেন, মানসী কার্যালয়ে তিনি সংবাদ লইয়া 
নানাস্থান ঘুরিয়৷ তিনি আমাকে ধরিয়া পরিষদে দিবার জন্য এইগুলি দেন। ইহা হইতেও 
তাহার পরিষদের প্রতি মমতা কত বেশী তাহা জানা যায় । 

ততপরে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের “ব্যাকরণে সন্ধি” নামক প্রবন্ধ ব্যোমকেশ 
বাবু পাঠ করিলেন । বিজয়চন্দ্র বাবু বৈদিক ভাষায় কতকগুলি শব্দের সন্ধির বিশ্লেষণ উপ- 
লক্ষে বৈদিক কালে কথিত ভাষার শব্দের এবং তৎপুর্ধবন্তী অন্ত ভাষার অস্তিত্বের আলোচনা 
করিয়াছেন। প্রবন্ধটি অতীব গবেষণাপুর্ণ। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায়"মহ!শয়ের “বাঙ্গালার প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” 
প্রবন্ধের “গোবিন্দদাস” নামক অংশ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল এবং পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে 
স্থির হইল। রাখালবাবুর “গৌড়-মাগধ মৃত্তি” প্রবন্ধ স্থগিত রহিল। | 

অতঃপর লাহোর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ( পঞ্জাবী-সম্পাদক ) মহাশয় 
বক্তৃতায় জানাইলেন যে, আমি লাহোরে থাকি। এই লাহোর আপনাদের কলিকাতা 
হইতে ১৩*০ মাইল দূরে । লগ্ন হইতে সমুদ্র পার হইয়া! সেপ্টপিটার্সবর্গ যাইতে যে দূরতা 
অতিক্রম করিতে হয়, ইহা তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী, আজ আমি আপনাদ্দিগকে এই 
দূরম্থানের বাঙ্গালীর কীর্তিকাহিনী শুনাইব। লাহোরে সভ্যতাবিস্তার, লাহোরে ইংরাজী- 
শিক্ষাগ্রচার, লাহোরে সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালীদ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা খুব প্রাচীন কালের কথ! নহে। আমাদের পূর্বনিবাস ফরাসডাঙগা 
বারছুয়ারীর ঘাটের কাছে। আমার পিতামহ প্রথম লাহোরে যান। তিনিই লাহোরের 
আদি বাঙালী প্রবাসী। তখন রেল হয় নাই। তিনমাসে দিল্লী পৌছিতে হইত। সেখান 
হইতে আরও কিছুদিন গেলে লাহোরে পৌছিতে পারা যাইত। বয়েল গাড়ীতে তখন 
বুদদের চটিতে সমস্ত যাত্রী জমা তইত। মানকরের পাশে তখন ডাকাতের আড্ডা ছিল। 
কত বিপদ কত কষ্ট সহিয়া নৌকায় ও গোগাড়ীতে এই বিপদ্‌ সন্কুল দীর্ঘপথ অতিবাহুন 
করিতে হইত। বাঙ্গালীর কুণে! অপবাদ যে কেন, তাহা তখনকার পথকষ্টের কথা স্মরণ 


১১২ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের 


করিলে বেশ বুঝা যায়) কিন্তু তবু বলিতে পারি, সেকালেও বাঙ্গালী বড় অল্প সাহসী ছিল 
না। সেই ছুঃসহ পথকষ্ট সহ করিয়া বাঙ্গালীরা সেকালে যে সকল দুরদূরাস্তর দেশে যাইতেন, 
তাহ। স্মরণ করিলে “হুজ্জতে বাঙ্গালা হিকমতে চীন” প্রবাদটির যাঁথার্থ্য প্রমাণিত হয়। 
"হুজ্জত* অর্থে 'গগ্ডগুলে” নহে “অধ্যবসায়ী”। ইবন বতুতা তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাঙ্গালীর 
এই গুণের কথা লিখিয়। গিয়াছেন-_তাহার কবিতাঁংশই আজ প্রবাদন্বরূপ হইয়! ঈাড়াইয়াছে। 
বাঙ্গালীর এই হুজ্জতের নমুনা অধ্যবসায়ের প্রমাণ লাহোরে আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
বাঙ্গালীরা লাহোরের সর্বস্ব ছিলেন। বাঙ্গালা পাঠশালা, বাঙ্গালী ঝি, বাঙ্গালী গুরুমহাশয়, 
বাঙ্গালী পুরোহিত প্রভৃতি লইয়া গিয়া আমার পিতামহই লাহোরে বাঙ্গালীবাসের সকল 
প্রকার সুবিধা করিয়া দেন। রেভারেণ্ড গোলোকনাথ বসুর পুত্র চার্লস গোলোকনাথই 
টিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। তাহার ভাগিনের স্ুুখচরনিবাসী চাটুয্যে গোলোৌকনাথ 
আরবে মাধির সঙ্গে যোগ দিয়া আরবী কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন। হরি ঘোষের গ্রীটনিবাসী 
রাধারমণ রাহা৷ ইংরাজী স্কুলের ১ম শিক্ষক ছিলেন । বারাসতনিবাসী রামচন্দ্র দাসই সর্বপ্রথম 
ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। স্থপ্রসিন্ধ লালা হংসরাজ সেই স্কুলের ছাত্র। তখন পঞ্জাবের 
সমস্ত জেলায় যত স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত স্কুলেই বাঙ্গালী হেডমাষ্টার ছিলেন। 
৪০1৫০1৬০ বর্ষ বয়স্ক যত ইংরাজী জানা লোক পঞ্জাবে এখন আছেন, তাহারা সকলেই সেই 
আদিবাঙ্গালী হেডমাষ্টারগণের ছার । একবারে সীমান্ত প্রদ্দেশে হাঁজারা জেলায় কেবল 
পাঠানের বাস, তাহাদের ভাষা পন্ত। বাঙ্গালীর গৌরবের কথা এই যে, এই পস্ত ভাষার 
দেশেও সারদা প্রপাদ্দ ভট্টীচার্ধ্য নামে এক বাঙ্গালী “আগ্ুমানে হাজারা” নামে এক সভা 
স্কাপন করেন, পাঠানদিগকে তাহার সদস্ত করেন, আর সেই সভাদ্বারা সেদেশে স্কুল, কন্তা- 
গাঠশাল।, দাতব্য-ডাক্তারথানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ইউনিভারসিটির 
ষটিকর্তা বাঙ্গালী । রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুরই সর্ব গ্রথমে উর্দু প্রাইমার রচনা করিয়া পঞ্জা- 
বীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 1)7* 11006067 (079 079009136) প্রথমে 
0129) ০০119£০ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, পরে যোগেন্দ্রচন্ত্র বসু, সার প্রতুলচন্্র 
চট্টোপাধ্যায়,/রায় কালী প্রসন্ন রায় বাহাছুর, ৮শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রাঁয প্রভৃতির 
যত্বে পঞ্জাৰ ইউনিভার্সিটি হয়। রহিম খা নামক এক বাঙ্গালী-সুসলমানের চেষ্টায় লাহোরে 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। সেকালে বদ্ধমাননিবাসী গুডিবস্কলারশিপ প্রাপ্ত ডাক্তার 
তমিজ খ। আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন । গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রিসভার সদস্ত 
ডাঁঃ ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুর হইতেই লাহোরে [':991)%301 প্রবর্তিত হয় । তিনিই 
0900 119506ঃ হইয়াছিলেন। ৃ 

এই ব্রজবাবুর পিতার কৌশলেই সিপাহীবিদ্রোহের সময় ১৫ জন বাঙ্গালীর প্রাগ বাচিয়া 
ছিল। সিপাহীর। তোপের সঙ্গে তাহাদিগকে বাধিয়! রাখিয়াছিল। পরদিন বেল! একটার সময় 
তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার কল্পনা করে। ব্রজবাবুর পিতা সিপাহীর পোষাক পরিয়া , 


কারধ্য-বিবরশী' ১১৩ 


সাতার দিয়! যমুনা পার হইয়া, অপর পারে কর্ণালে ইংরাজের ছাউনীতে গিয়1 সেই খবর দিলে 
তাহারা আসিয়া বাঙ্গালীদি গকে উদ্ধার করেন। পস্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর বৃদ্ধির প্রশংসাম্বরূপ : 
একটি প্রবাদ বাঁকা চলিয়া গিয়াছে, “কাসাওয়ে টোগীওয়াল] খায় ধুতিওয়াল| |” * 

কাঙ্গাড়া জেলায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ আছে। ভূমিকম্পের পর সেখানে 
গেলে সেখানকার অধিবাসীর হাতে ঠিক বাঙ্গাল! দেশের বাসিন্দা বাঙ্গালীর হাতের মাছের 
ঝোল ও অস্ত্র খাইয় বিস্মিত হইয়াছিলাম। নামও শুনিলাম রাজেন্দ্র পাল ও নিকন্দন সেন। 
অনুসন্ধানে বক্‌ণী জৈনীরাম এক পুরাতন বংশপত্রিক দেখাইয়। বলিলেন, আকবরের সময়ে 
রাজা টোডরমল্ল.১০০ ঘর কায়স্থকে বাঙ্গালা দেশ হইতে আনিয়া এদেশে বাস করান। এখন 
তাহারা মহাজন জাতি । ব্যারিষ্টার মতিলাল এখনও আপনাকে বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়া গর্ব 
করেন। হিন্দুর মধ্যে শৈবই অধিক। ইহাদের মধ্যে পাল ও সেন উপাধি অনেক । 

বৈষ্ণবেরা প্রায়ই বৈরাগী এবং রামভক্ত। এখানকার স্থকেতরাজ স্বাধীন রাজা। রাজেন্ডর 
পাল বলেন, আমরা ওদিক্‌ অর্থাৎ বঙ্গাদি পূর্বাঞ্চল হইতে আসিয়াছি। হীরানন্দ শাস্ত্রী এম্‌ এ 
বলেন, ভূমিকম্পে যে কালী-বাড়ীর ধ্বংস হইয়াছে, উহা শতাধিক বর্ষের প্রাচীন এবং বাঙ্গালী 
দ্বারা স্থাপিত। মন্দিরও যাহা! ছিল, ঠিক তাহ! বাঙ্গালার মন্দিরের অনুরূপ, এ অঞ্চলের 
পার্বত্য মন্দিরাদির হ্ঠায় নহে। রমণীরা লালপেড়ে সাড়ী পড়ে, সিন্দুর মাথায় দেয়, মাছের 
ঝোল, অন্থল, ভাত খায়,বাঙ্গালীর দেবতা৷ কালীপুজা৷ করে, তার উপর ইতিহাসের কিন্বদস্তীতেও 
বাঙ্গালীর সংশ্রব পা ওয়া যাইতেছে) অতএব এস্থলে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহা 
নিংসনেহ। 

এক সময়ে পঞ্জাবে বাঙ্গালীর এত প্রভাব ছিল; কিন্তু আজকাল আর সে ভাব নাই। 
আমার পিতার সময়ে লাহোরে ৭০০ ঘর বাসন! বাঙ্গালী ছিলেন, আর এখন মাত্র ৮০ ঘরে 
ঠেকিয়াছে। তাহার মধ্যেই দলাদলি, ছুই ঘরে মুখ দেখাদেখি নাই। এক পুরুষেই এত পরি- 
বর্তন। সেযাহা হউক, আমার এত কথা বলিবার অর্থ এই যে, বাঙ্গালী যে দেশে গিয়াছেন 
দেই দেশেরই সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে একতা- 
স্থাপন করিয়া কা লীবাড়ী ইত্যাদি স্থাপন করিতেন। পরিষৎ বহু প্রত্বতত্বের আলোচনা ও 
অনুসন্ধান করেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি-_অন্থরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সকল 
কীর্তিকথাও তিনি সংগ্রহ করুন, বঙ্গদেশের অনেক মহান্ুভব সুসস্তানের পরিচয় তাহাতে 
প্রকাশ পাইবে। অনেক মহা মহা কীর্তিমানের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আছে। আমি 
গুনিয়াছি, 71201. 710016811) [2য0601600এ একজন 2০3-119661 কর্তব্য-পরিচালনের 
দৃঢ়তা ও নিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে গিয়া শত্রহত্তে মারা! যান। তাঁহার শব-বহনকালে কমিশনর ও 
প্রধান সেনাপতি টুপি খুলিয়া! সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই কর্তব্যপরায়ণ কর্মবীরের নামটি 
পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালা বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তিকাছিনী লিপিবদ্ধ করি- 
বার চেষ্টা করুন, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ । 


১১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পু 


কালীগ্রসন্ন বাবুর এই বক্তৃতার বাঙ্গালীর গৌরবলীল৷ শুনিয়া সভাস্থ সকলে চম্তকৃত :ও 
সুগ্ধ হইলেন । তার প্রস্তাব মকলেই অনুমোদন করিলেন । সভাপতি মহাশয় তাহার ভূয়সী 
প্রশংস। করিয়া তাহাকেই পঞ্জাবে বাঙ্গালী-কীর্তির সঙ্কলন ভার লইতে অন্থরোধ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় তৎপরে তাহাকে এইরূপ জাতীয় কীর্তিকাহিনীর সংবাদ দেওয়ার জন্ত কৃতজ্ঞত! 
জানাইলেন। সভাস্থ সকলেই কালীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়! তৃপ্তিলাভ করিলেন । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞত1 জানাইয়া সভাতগগ হইল । 


ীব্যোমকেশ মুস্তফী ্রীনারদাচরণ মিত্র 
সহঃ-সম্পাদক | সভাপতি । 


১৭শ বাৎমরিক অধিবেশন 
সময় ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে, রবিবার-_-অপরাহ্ন ৬টা। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণপাঠ। ২। সভ্য-নির্বাচন। ৩। 
মুক্তাগাছার জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচাধ্য চৌধুরী বাহারকে পরিষদের আজীবন 
সভ্য নির্বাচন । ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ সভ্য-নির্বাচন। 
৫। পৃস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞ তা-জ্ঞাপন, ৬। প্রদর্শন-__কে) শ্রীযুক্ত পুরাণচাদ নাহ! এম্এ 
বি, এল, মহাশয়ের প্রদত্ত ছুইটা প্রাচীন সুবর্ণমুদ্া, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাসবন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
মহাশয় প্রদন্ত প্রথম কণিষের সুবর্ণমুদ্রা, (গ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়ের 
মিনা করা ইষ্টক। ৭। কার্ধয-নির্বাহক সমিতির প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম সহকারী সম্পাদক নির্বা- 
চনার্থ নিয়মাবলীর আবশ্যক সংশোধন । ৮। সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ-পাঠ এবং 
তৎসন্বন্ধে আলোচনা । ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠ৷,--পরিষদের ভূতপুর্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথবন্থুর 
তৈলচিত্র। ১০। ১৩১৮ বঙ্গাবের কার্ধা-নির্বাহক সমিতি-গঠন। ১১। ১৩১৮ বঙ্গাবের 
কর্মচারি-নিয়োগ ৷ ১২ সভাপতি মহাশয়ের অভিতাষণ। ১৩। প্রবন্থা-_ শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ 
ঘোষ বিদ্ধাভৃষণ মহাশয় কর্তৃক ১০১৭ সালের বাঞঙ্গালাসাহিতোর বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে 
আলোচনা । ১৪। বিবিধ । 

উপস্থিত--সভাপতি-_শ্রীষুক্ত লারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল ( সভাপতি । 

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ভীকগ এম '॥ বি এল 


কমার . অকুণচন্ত্র সিংহ বাহার 
4 » ধীরেন্রকুমার রায় 
রায় » চুনিলাল বনু 


, হীরেন্বনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ বি এল্‌ 
». বৈকুঞ্টনাথ বন্ধ বাহাদুর 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ » সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম এপি এইচ ডি 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস ত্রিবেদী 


$9 


» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'এম্‌ এ . জ্তানেন্ত্রনাথ ঘোষ 
». গৌরহরি সেন ” পুলিনবিহারী দত 
কবিরাজ হুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী , যোগেশচন্ত্র সিংহ 
» বনওয়ারি লাল চৌধুরী বি এস সি » চারুচন্দ্র বন 
» ফতীন্দ্রমোহন বাগচী ৪. শৈলেশচন্ত্র মজুমদার 
». খগেজ্নাথ মিত্র এম এ » চারুচন্ত্র মিত্র এম এ বি, এল্‌ 


এ 


১১৬ বঙ্গীষ-সাহিতা-পরিষদের 


যুক্ত সত্যভূষণ বন্দোপাধায় বি এ শ্াযুক্ত চিনতম্থথ সান্যাল 

» যাদবচন্ত্র মিত্র «এ হেমচন্দ্র সরকার এম এ 
.* মন্মঘমেহন বসু বি, এ , বাণীনাথ নন্দী 

» অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্তাভূষণ , সঞ্ীবচন্্র সান্তাল এম এ 

অসিতকুমার মুখোপাধায় বি এ » করুণাকুমার মজুমদার 

»« নগেন্দনাথ ঘোষ , রেবতীকাস্ত সেন 

« হেমস্তকুমার বায় এ ল্লীশচন্দ সর্বাধিকারী 

*» সতীশচন্দ মিতা $& . » শ্রীশচন্দ্র বন্গ 

এ. ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত এ সত্যেন্্রনাথ দত্ত 

» নলিনীরগ্রন পণ্ডিত , চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

» অন্নদাচরণ কারকৃন , দীননাথ দত্ত 

, রামকমল সিংহ » ব্রৈলোকানাথ চট্টোপাধ্যায় 

» ফকিরচাদ রায় এ. ভবানীচরণ ঘোষ 

« গোপেন্দকুমার সরকার » যাদবচন্্ মিত্র 

, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , হৃফীকেশ মিত্র 

, তারাপ্রসর ঘোষ বিস্তাবিনোদ , সত্যেন্থনাথ গোস্বামী 


কানাই লাল দত্ত র 
শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ্রিবেদী 'এম, এ, (সম্পাদক ) 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» তারাপ্রসন্ন গুপ্প বি, এ 
২। সভাপতি শ্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, 'এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


৩। তৎপরে নিম্নলিখিত বাক্তিগণ যথারীতি 'পরস্তান ও সমর্থনের পর সভ্য-নির্বাচিত 
হইলেন £-_ 


| সহ-সম্পাদক 


প্রস্তাৰক সমর্থক নূতন সত্য 
শীহেমচজ দাশগুপ্ত শ্রীরামেন্নুন্দর ত্িবেদী ১। স্্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী 
৩৬১1১ কালীখাট রোড । 
শ্ীউপেন্দ্রচ্দ্র বন্দো!পাধ্যায় শ্রীদেবরত নিদ্ঞারত্ব এম এ ২। শ্রীমন্সথনাথ ঘোষ এম এ 
এম্‌ এ, বি এল্‌ ৯* শ্যামবাজার স্ত্রী । 
শ্রীষোণীন্রপ্রসাদ মৈত্র শ্রীশচজ্জ বনু ৩7 শ্রীভৃতনাথ বন্দোপাধ্যায় 


৬* পার্বতী ঘোষের লেন। 


কীধ্য-বিবরণী ১১৭ 

প্রস্ত।বক সমর্থক শুতন সভ] 
আরামকমল সিংহ শীব্যোমকেশ মুন্তফী ৪। শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ বি এল 
১৫ গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর । 
€। শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ মৌলিক, 
জমিদার পাঁচখুপি, মুশিদাবাদ | 


শাউপেন্ত্রচন্ত্র চট্টোপাধ]ায় রী ৬ | শ্রীভূ্েশ্বর শ্রীমানী 
১২।১ ওল্ড. পোঃ আফিস ট্রাট। 
শ্রীব্যোনকেশ মুস্তফী জীহেমচত্র দাশ গ৪ ৬ক। শ্রীনারায়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
বাকসাড়া বেতড়, হাবড়।। 
আসরে নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামকমণ [সংহ ৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১৪৬ কর্ণওয়ালিস স্রীট। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীতারা গ্রসন্ন গুপ্ত ৮1 শ্রীসারদা গ্রসন্ন দাস 
1১101. 1১151091)0% €9118£ 
শ্রীরামকষমল সিংহ শ্রীবোমকেশ মুস্তফী  »। শ্ানীরদচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি,এল 
উকীল, আলিপুর, ৮ কালীনাথ বন্দোপাধ্যায়ের লেন। 
শসতীশচন্ত্র মিত্র শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ১০। শ্রীগৌরহরি সেন 
ৃ চৈতন্তলাইব্রেরী, বিডন স্ট্রীট। 
শ্রীতারাপ্রসর ঘোষ বিগ্ভাবিনোদ ১১। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
জয়দা! বাহার ২৪ পরগণা। . 
শ্রীচিত্তম্থখ সান্তাল হ॥গোপালচন্দ্ চ্টোপাধায় ১২। শ্ীসতোন্্রচন্দ্র সিংহ 
৩৮৯ বস্থুপাড়া লেন। 
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্বাভৃুষণ .  এচারুচন্্র মিত্র ১৩। প্রীবিমলাচরণ লাহা 
২৪ কিয়া স্ত্রীট। 
কে বিশ্বরাজ ধন্স্তরী শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত. ১৪। মিঃ জি,জি, জেনিংস এম্‌ এ 


অধা্গ মুর সেপ্টাল কলেজ, এলাহাবাদ । 
১৫। ডাঃ ডি এন রায় এম্ ডি 
1)।. 01 1110 101016001)11)10 ০01 14860 
1). 81. নব, 13996, 01008, 
শ্রীরামেক্নুন্দর ত্রিবেদী রর ১৬। শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় 
গণপুর্, মলারপুর | 


শ্রীহ্মচঞ্জ দাশগুপ্ত প্রীরামেন্রস্ন্দর ত্রিবেদী ১৭। শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য 
নগদ| সিমল! টাঙ্গাইল, যয়মনসিংহ। 


১১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাবক সমর্থক নূতন সভা 
হেমন্ত দাসগুপ্ত প্রীরামেক্্রন্থন্দর ত্রিবেদী ১৮। শ্রীকেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী 
99০ ড10092%1 1১:50110 010), 0010517, 887171821. 
১৯। শ্রীসৈয়দজামালদ্দীন 

জোকা নোহাঢা, বশোহর । 

২৪। শ্রীবামপতি সরকার এম এ বিএল 

১০নং কেদার বস্থুর লেন, ভবানীপুর । 


শ্রীমহেন্্রলাঁল মিত্র টি ২১। শ্রীগিরীন্ত্রনাথ বায় 
জমিদার কাশীপুর, কলিকাত। ৷ 
শীমহেন্রলাল মিত্র রর ১১। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রার 


জমিদার কাশীপুর, কলিকাতা | 
১৩ শ্রীচাঁরুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম এ 


প্রেসিডেন্সি কলেজ । 
শ্লীসতীক্্রসেবক নন্দী অহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৪। এ্নরেজ্্নাথ নিয়োগী বি এ 
ঈরামেন্্রনুন্দর জিবেদী  ভীসারদাচরণ মিত্র ১৫। এ]বিষ্ণুস্বরূপ বি এ 


ৃ | 7/5:071010 15110117007 1931 (00062 1)151310)) 
শ্ীব্যোমকেশ মুন্তফী টীরামেন্্রসুন্নর তরিবেদী ২৬ । 'শ্রীরাধিকামোহন সেন এম এ ৰে এল 
উকীল বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 
২৭। শ্রীপূর্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার 
থাগড়া, বহরমপুর । 
ঠ ২৮। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল 
খাগড়া, বহরমপুর | 
রর .. ২৯। শ্রীস্থধাংগুশেখর বাগচী 
খাগড়া, বহরমপুর । 
৩*। শ্রীবসম্তকুমার নন্দী 
রান্ববাঁটা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ । 
ৃ ৩১) শ্রীনগেন্ত্রনাথ নন্দী 
রাজবাটী, কাশীমবাজার । 
৩২। শ্রীললিতমোহন বন্দোপাধ্যায় 
খাগরা, সৈদাবাদ। 
৪ ৬৩। শ্রীবজেক্কুমার বস্থু বি এল 
রাঁজবাটা, কালিষবাজ্ার | 


কারধ্য-বিবরণী ১১৯ 


প্স্ত।বক সমর্থক নভ্য 
হ।বোমকেশ মুস্তফা শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৪ | শ্বামাপদ দন্ত বি এল 
আগরা, বহরমপুর 
৩৫। কুমার শ্রীদেবেক্্রনাথ রায় 
| কঞ্জঘাটা রাজবাটা, আগরা, বহরমপুর । 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মভুমদার শ্রীহেমচন্ত্রদাশ গুপ্ত. ৩৬। শ্রীআদিনাথ সেন এম্‌ এ বি এস সি 
গাও্ারিয়া ঢাকা 
১৭ | শ্রীঅতুলচন্্র বাগচী বি এল 
টেনিং কলেজ রোড, ঢাকা 
শ্রীহেমেন্ত্রকিশোর আচাষ্য চৌধুরী » ৩৮1 প্াবিজয়চন্দ্র দাস গুপ্ত 
ময়মনসিংহ । 
5৯। শ্রীবসম্তচন্ত্র দাস গ% এ 
৪০। শ্রীৰসস্তকমার আইচ এ 
৪১ । শ্রীযতীন্দ্রনাথ মভুমদার "ই 
৪২। শীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার এ 
্ ৪৩। আ্ামধুস্দন সরকার এ 
হি ৪৪ আ্ীকুমুদচন্ত্র ভট্টাচার্য এ 
্ ৪৫। শ্রীমোহিনীমোহন রায় এ 
রঃ 8৬ | শ্রীরমেশচন্ত্র সেন এ 
এ 
এ 
এ 
রী 
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শ্রাহেমেন্্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ৪৭ শ্রীশ্রীনাথ চন্দ 
* ৮ ৪৮। শ্রী।সারদা প্রসাদ ঘোষ 
৪৯। শ্রীরাজেন্ত্রকমার উকীল 


রর রর ৫০। শ্রীহুগাদাস রায় 
রী ঁ ৫১। ইবিভূতিভূয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় & 
৫১। শ্রীমনোমোহন নিয়োগী এ 
রর নট ৫৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় রী 
» র ৫81 ই্াচিন্তাহরণ মজুমদার 
্‌ ময়মনসিংহ | 
শ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী ৫৫। শ্ীীরমণীকাস্ত দাঁস 
বারিষ্ঠার, ঢাক1। 
শ্রীহেমেন্ত্রকিশোর আচার্য চৌধুরী » ৫৬ শ্রীখগেন্দ্রচন্ত্র নাগ 


যাক্িষ্টা়। মমনসিংহ। 


১২৪ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের 

প্রস্তাবক সমর্থক . সঙ্য 
শ্াহেমেন্ত্রকিশোর আচার্ধাচৌধুরী শ্রাহেমচন্ত্র দাসগুণ্ড ৫৭। দীনেশচন্দ্র সেন &ঁ 
শীঅবিনাশচন্্র মজুমদার ৫৮। চারুচন্দ্র দাস 


মাননীয় মহারাজ 
মনীন্ত্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর 

মাননীয় মহারাজ 
মনীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর 


ঞ 


ব্যারিষ্টার ঞ 
সতীশচন্ত্র সেন 
পৃঃ সবইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহ । 
ব্যোমকেশ মুস্তফী ৬০ | কুমার ঞাজিতেন্ত্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
শব্যোমকেশ মুস্তফী ৬১ । শ্রীপ্রীনাথ রায় 
ম্যানেজার, মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্য 
বাহাহুরের ষ্টেট, মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ । 
৬২। মহারাজ কুমার শশিকাস্ত আচার্য চৌধুরী 
৭৬ নং লোয়ার সার্কলার রোড। 
৬৩। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 
রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 
৬৪ । কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী 
গোলকপুর, ময়মনসিংহ । 


৫৯ 


শ্রীহেমেন্ত্রকিশোৌর আচার্য শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫। শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী 


সেরপুর, ময়মনসিংহ | 
৬৬। শ্রীস্থরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী 
কালীপুর্র, ময়মনসিংহ । 
৬৭। শ্রীজ্ঞানেন্ মোহন চৌধুরী এম,এ, বিএল 
ডেঃ ম্যাজিষ্রেট, ময়মনসিং ॥ 
৬৮। শ্রীছেরম্বচন্ব চৌধুরী : এ 
৬৯। শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী এ 
৭০। আ্ীরেবতী শঙ্কর রায় এ 


প্রীহেমেন্ত্রকিশোর আচার্্যচৌধুরী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১। শ্রীুর্্যকূমার সোম এম এ 


বিএল ময়মনসিংহ |. 


৭২। শ্রীকেদারনাথ মক্ুমদার এম, আর এস 
ময়মনসিংহ । 


5) 


৭৩ । শ্রীবিনয়ভূষণ নাগ বিএ 
সেরপুষ্জ টাউন, ময়মনাসংহ। 


%. 


কার্ধা-বিষরণী ১২১ 


প্রস্তাবক সমর্থক সত্য 
শ্রীহেমেন্কিশোর আচার্যা শ্রীরাখালদাস বান্দোপাধ্যায় ৭৪। জীনরেন্্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
চৌধুরী : কালীপুর, ময়মনসিংহ | 
নর ৭৫। প্রীক্ষিতীশ্চন্ত্র চৌধুরী 
ভৰানীপুর এ 
শ্রীয়ামেন্রনুন্দর ত্রিবেদী রর “৬ | শ্রীবনবিহথারী সেন 
| আগরা, বহরমপুর । 
৭৭। শ্রীযতীশ্চন্্ মিত্র 
ণ৮। জ্ীজিতেন্ত্রনাথ বাগচী ত্র 
৭৯। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এ 
রর ৮*। শ্রীন্ুবোধচন্ত্র রায় ঢাকা। 
শ্রীহেমেন্্রকিশোর আঁচার্ধ্য চৌধুরী . ৮১। শ্রীযতীন্্রকুমার চৌধুরী 
সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ। 
৮২) শ্রীবিজয়কিশোর আচার্য্য চৌধুরী 
সুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
৮৩। শ্রীন্ধেক্্রনারায়ণ আচার্ধ্য 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। 
৮91 শ্রীঅবিনাশচন্ত্র রায় 
জ্ঞানচৌধুরীর লেন এ 
৮৪ শ্রীন্ুুরেন্জনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ। 
৮৬ | শ্াৰিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ । 
৮৭। শ্রীভীনাথ আচার্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ । 
ী ৮৮। শ্রীসতীশচন্ত্র লাহিড়ী তী। 
শ্রীহ্মচন্ দাস গুপ্ত ৮৯। শ্রীতারকেশ্বর চিত্রনবীশ 
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ | 
শ্রীজবিনাশচজ মজুমদার ৯৪। শ্রীনলিনীকুমার রায় 
জীবনপুর বাটা, ঢাক]। 
৯১। প্রীনরেন্ত্নাথ ভর 
€নং নয়্াবাত়ায় কোড, ঢাকা। 


চি 


৯২২ 


প্রস্তাবক 


প্রীহেমেন্রকিশোর 
আচাধ্য চৌধুরী 
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শ্রীঅমরেন্্র নারায়ণ 
আচার্ধ্য চৌধুরী মুক্তাগাছা. ময়মনসিংহ 


ঠহ 


বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক 
শ্রীঅবিনাশচন্্র মজুমদার শ্রীহেমচন্দ দাদ গুপ্ত 


মত্য 
৯২ । প্রীসন্যেন্রনাথ ভদ্র এম্‌ এ 

অধ্যাপক ঢাকা কলেজ। 
৯৩। শ্রীবরদাঁকিশোর আচার্যয চৌধুরী 


৯৪। শ্রীসারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী এ 
৯৫। শ্রীগোপালদাস আচাধ্য চৌধুরী এ 
৯৬। শ্রীবীরেন্্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী এ 
৯৭। শ্রীরমেশকিশোর আচার্ধা চৌধুরী 
১৬০১ মাণিকতলা স্টাট 
৯৮। শ্রীনস্তুধীরচন্দ্র আচার্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ 
৯। শ্ীকিরণচন্দ আচার্থা চৌধুরী এ 
১০০। শ্রীন্ুরেশকিশোর আচাধ্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 
১০১ শ্রীহর্িদাস আচার্য্য চৌধুরী রী 
১*২। শ্রীযতীন্দ্নারায়ণ আচার্ধ্য চৌধুরী 
৪৩ বিডন রো 
১৪৩ । শ্রীসতীশচন্্র নিয়োগ 
জমিদীম, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
১০৪ | শ্রীকালীনাথ ঘোষাল 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১০৫ শ্রীনূর্যাকুমার সরঘোজ 
ম্যানেজার হরিদাস আচার্য চৌধুরীর ছেট। 
১৬ শ্রীগিরিশচন্্র দে 


চি 


হেডমাষ্টার, আর, কে, এইচ স্কুল মুক্তাগাছ! ময়মনসিংহ । 


$$ 


১০৭ | শ্রীষতীব্রনাথ চক্রবর্তী 


| মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১৪৮। শ্রীরমেশচন্ত্র সান্যাল বর 
১০৯ । শ্ীঅবিনাশচন্দ্র সাল্নযাল রী 


১১*। কুমার হরেকিশোর রায় চৌধুরী 
রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 


 কার্য-বিবরণী ১২৩ 


প্রপ্তাবক সমর্থক নুতন সভা 
শ্রীহ্মেন্্রকিশোর হীঅমরেন্্র নারায়ণ ১১১। রায় সতীশচন্দত্র চৌধুরী বাহাদুর 
আচার্য্য চৌধুরী আচার্য্য চৌধুরী ভবানীপুর, ময়মনসিংহ । 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১১২। শ্রীস্ুরেন্ত্রনাথ সেন বি, এ 
দোলক, বরিশাল । 
শ্রীনলিনীরঞ্জন গপ্ডিত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ১১৩ গ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 


১৯ রামৰাগান লেন। 
শ্রীচেমচন্দ্র দাশগ্ড প ১১৪। শ্রীকৃমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য 
নগদা সিমলা, টাঙ্গাইল। 
শীতারা প্রসন্ন গুপ্ত রর ১১৫ । শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, লাবান, সিলং 


শীঅসিতকমা'র মুখোপাধায় শ্রীচন্ত্রভুষণ মৈত্র ১১৬। শ্রীমণীন্দ্রলাল মিত্র এম, বি, 
৩২ নং রাজা! নবকৃষ্ণের সীট । 
রে শ্লীবোমকেশ মস্তফী ১১৭। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
| ১৫ নং রামকাস্ত বন্ুর স্ত্রী । 


শ্রীহেম প্রসন্ন রায় শ্রীহেমচন্্ দাশ গুপ্ত ১১৮। শ্রীগিরিজামোহন নিয়োগী 
কালীতল।, দিনাজপুর । 
শ্রীহেম প্রসন্ন রায় শরীভেমচন্ত্র দাশ গুপু ১১৯। শ্রীরমেশচন্দ নিয়োগী এম্‌, এ, বি, এল 
কালীতলা, দিনাজপুর। 
১২০ । শ্লীউপেন্দ্রচন্ত্র সেনগুপ্র 
কালীতলা, দিনাজপুর । 
এ ১১১1 শ্রীবামনদাস ঘটক | 
কালীতলা, দিনাজপুর । 
শ্রীগোপেন্্র সরকার শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২২ শ্রীরাসবিহারী সেন ্‌ 
সদরপুর, ২৪ পরগণা। 


১২৩। শ্রাআশুতোষ রায় স্কোয়ার 

ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, দিশ্লী। 
১২৪। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় 

৮/০ মেসার্স সেন এও কোং, দিল্লী । 
১২৫। শ্রীজানেন্বনাথ মিত্র স্কোয়ার 

৫নং বেচু চাটুর্য্যের স্্রীট। 

১২৬। শ্রীপ্রসিদ্ধ কুমার বন্ধু 
| ১৩।৩ ছিদাম মুদির লেন । 


১২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক, সত্য 
পীন্ুরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগোপেন্্ সরকার ১২৭ শ্রীসতীশচন্ত্র বনু স্কোয়ার 
৪৪ নং মুরারীপুকুর রোড, মাণিকতল! | 
্ ১২৮। শ্রীছিজেন্্রনাথ ভঞ্জ স্কোয়ার 
৫নং যখুনাথ চাটুধ্র স্ত্রী । 
তীসারদ চরণ মিত্র ১২৯ শ্রীগঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, বগুড়া । 
. শ্রীগোপেন্ত্র সরকার ১৩০ । শ্রীনুবোধচন্ত্র রায় বি, এ, 
£8981809708 36075 6 1)? 2 0০7)7 17100051090) 00-01)615169 113075)06 900191) 
৩ৎনং ডালহাউসি স্কোয়ার । 


১৩১। শ্রীঅদ্িকাকুমার রায় চৌধুরী 
জমিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণ!। 


নু ১৩২। শ্রীনিশীথনাথ রায় স্কোয়ার 
বালেশ্বর। 
রর ্‌ ্ ১৩৩। শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্য।য় বি, এল, 
| সবজজ, ময়মনসিংহ । 
শ্রনুয়েদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রীগোপেন্্র সরকার ১৩৪। শ্রীনুযেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
| ৯৬1৯৭ চিৎপুর রোড । 
৬ ॥ ১৩৫। শ্রীপ্রভাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ল৭. 8871. 150০1 01911299 1311128-011109 1791:96) (010101)8) 
রর ১৩৬। শ্রীনরনাথ সুখোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল, সুদ্লেফ, বাগেরহাট, খুলন! । 
টু ১৩৭ । শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় 
৫৬নং চক্রবেড়ীয়া রোড, ভবানীপুর । 
রি র্ ১৩৮। শ্রীফকিরচাদ রায়, সবরেজিষ্টার, 
| জগন্বল্লভপুর, হাবড়া। 
, এ ১৩৯। শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, উলা, 
| রাণাঘাট, নদীয়া । 
্রীব্যোমফেশ মুত্তধী শ্রীরামেন্্নুন্দর ক্রিবেদী ১৪*। শ্রীযতীজ্মোহন বাগ্চী বি, এ 
+ জমশেরপুর, নদীয়! | 
রা ট্ ১৪১। ভাঃ ভ্ীনুকু্ায় সান্তাল 


বি, এস, সি, এল্‌, এম, এস্‌, নয়ানটাদ দের লেন। 


কার্ষা-বিবরণী ১২৫ 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
মাননীয় মহারাজ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ১৪২ । রাঁজা জগংকিশোর আচার্য চৌধুরী 
শীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ্‌ মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ । 


১৪৩। মহারাজ স্তার প্রন্ভোৎকুমার ঠাকুর . 
নাইট, বাহাছর প্রাসাদ, পাথুরেধাটা, কলিকাত1। 
শীহ্মেন্্রকিশোর শ্ীঅমরেশ্্রনারায়ণ ১৪৪। শ্রীবিপিনবিহারী রায় 

আচাধ্য চৌধুরী আঁচার্ধ্য চৌধুরী ৫/০ কুমার জিতেন্ত্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু শ্রীমন্মথমোহন বস্তু ১৪৫ শ্রীস্রীশচন্ত্র সর্বাধিকারী 
ওয়েলেস্লি স্বীট। 
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শ্রীহেমেশ্রকিখোর শ্রীহেমচন্্র দাশ গুপ্ত ১৪৬। শ্রীবৈকৃচন্ত্র চক্রবর্তী 
আচার্ধ্য চৌধুরী _ সেরপুর, ময়মনসিংহ । 
| ১৪৭। শ্রীনরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
ময়মনসিংহ । 
১৪৮। শ্রীবৈকৃনাথ সোম এ 
১৪৯। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস এ 
১. / ১৫০। শ্রীহরগোবিন্দ লত্কর চৌধুরী 
সেরপুর, ময়মননিংহ। 
১৫১ । শ্রীরেবতীমোহন গুহ ময়মনসিংহ 
১৫২। শ্রানবকান্ত গুহ 
১৫৩। শঁশরচ্চন্দ্র পাল 
১৫৪ | জ্ীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ব 
১৫৫ শ্রীশরচ্চন্্র চৌধুরী 
১৫৬। শ্রীঅমরচন্ত্র দ্ত 
শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী:  ১৫৭। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
১*১ আহিরিটোলা ব্বীট। 
শ্ীহ্মচন্ত্র দাশ গুপ্ত শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮। শ্রীত্রজেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১৫৯। তীন্থরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
| কটনকল্েজ, গৌহাটী। 
শ্রীশিবাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য শ্রীবসন্তকুমার বঙ্গ ১৬০1 শীআগুতোষ মুখোপাধ্যায় 
১৯১ ৰকুলবাগাষ রোভ। 


2 2 &৮ ৪ 


১ 59 


১২৬ 
প্রস্তাবক 


শ্ীশিবাপ্রসনন তষ্টাচার্ধা শ্রীবসস্তকমার বন্থু: 


চি 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সমর্থক নুতন সত্য 
১৬১। শ্রীঅমূল্যচরণ বন্থু বি, এল্‌, 
৩+ নং চন্দ্রনাথ চাটুর্য্ের স্ট্রীট । 
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১৬২ শ্রীবৈষ্ঠনাথ দত্ত বি, এল্‌, 
১৭নং গোপীকৃষ্ট পালের লেন। 
১৬৩। শ্রীবৈকৃণ্ঠনাথ দাস এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
৩৯নং চক্রবেড়িয়া বোড। 
১৬৪। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল্‌, 
৫৯ নকিয়া স্রাট। 
১৬৫ । শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম, এ, বি,এল্‌, 
৭২ চক্রবেড়িয়া রোড । 
১৬%। | রজলাল চক্রবন্তী এম, এ বি, এল্‌, 
৫»।১নং ওয়েলিংটন স্াট | ' 
১৬৭। শরজেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল্‌, ১৭নং মধুরায়ের লেন। 
১১৮ । শ্লাধীরেন্দ্রলাল কান্তগীর বি, এল্‌, 
৬৫।২ নং মিজ্জাপুর স্ত্রী | 
১১৯। শ্রাগোপাপক্ষ্জ পাল এম, এ, বি, এল্‌ 
৩৬ বেচুচাটু্োর স্্ীট। 
১৭০ । শ্রীহারাধন নাগ এম, এ, বি, এল্‌ 
৪৫নং স্থুকিয়৷ স্্রীট | 
১৭১ | শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র এম,এ, বি,এল্‌ 
৯৯নং কাশারীপাড়া রোড। 


১৭২। শ্াহেমচন্ত্র মিত্র বি, এল্‌, 
২৯নং হুজুরিমাল লেন। 


১৭৩। শ্রীহ্মচন্্র সেন বি, এল্‌ 
১২১/৩।১ পটলডাঙ্গা স্ত্রী । 


১৭৪ শ্রীযতীন্ত্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এল্‌, 
৬৭ নং পটলডাঙ। স্ীট। 


১৭৫। শ্রীযোগেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ এম, এ, বি, এল্‌, 
৮নংচন্ত্রনাথ চাটুধ্যের সীট । 

১৭৬। শ্রীকরুণাময় বন্থ এম, এ, বি, এল্‌ 
৯৫ নং কীশারীপাড়া রোড । 


প্রস্তাবক 
শ্রীশিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


শ্রীবসস্তকুমার বনু 


কার্ধ্য-বিবরণী ১২৭ 


নুতন সভ্য 
১৭৭| শ্রালক্ীনারায়ণ সিংহ বি, এল, 
১৮নং রামমোহন দত্ত রোড। 
১৭৮। শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
৬৩1৪নং পদ্মপুকুর রোড । 
১৭৯। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাড়য্যেপাড়া লেন। 
১৮০ শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
1৭1১ হরিঘোষের সীট । 
১৮১ । জ্রীমন্মথনাথ রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
২নং বলরাম বন্থুর ফাষ্ট লেন। 
১৮২ । শ্রীমুকুন্দনাথ রায় বি, এল্‌, 
ওনং জরিফ লেন, বিভনস্কোয়ার। 
১৮৩ শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 
এম্‌, এ, বি, এল্‌, ১১ স্তায়রত্ব লেন। 
১৮৪ | শ্রীনগেন্্নাথ ভট্টাচার্য্য 
এম্‌, এ, বি, এল্‌, ৫১নং মিজ্জীপুর স্ট্রীট | 
১৮৫ । শ্রীপ্রিয়শঙ্কর মজুমদার বি, এল্‌, 
৫৪নং হরিশ্চন্ মুখাজি রোড । 


১৮৩। ্ীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, : 


৪৮নং সাঁকারিপাড়া রোড | 
১৮৭। আপ্রবোধকুমার দাস বি, এল্‌, 


এস, আই, আর, এস্‌, ২৫১নং বাঞ্চারাম অক্রুর লেন। 
১৮৮। শ্রীপ্রতাসচন্দ্র মিত্র এম এ, বি, এল্‌, 


পঙনং পঞ্মপুকুর রোড । 


১৮৯। শ্রীপ্যারীমোহন রায় বি, এল্‌, 


৪৬নং চক্রবেড়িয়া রোড | 


১৯০ । শ্রীশটীন্্প্রসাদ ঘোষ বি, এন্‌ 


১৩1৩ বেণিয়াটোলা স্রীট। 


১৯১। শ্রীশৈলেজ্জ্নাথ পালিত বি, এল, 


১৩নং বেচু চাটুধ্যের স্বীট। 


১৯২। শ্রীসমতুলচন্ত্র দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌, 


১৭নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। 


১২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 
প্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচাধ্য নি বন্থ ১৯৩। শ্রীশরচ্চন্ত্র বসাক এম, এ, ৰি, এল্‌ 
২নং কু রোড । 
নট ১৯৪ । শ্রীশরচ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্‌ 


৬*নং পদ্মপুকুর রোড । 
রর ১৯৫ | সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্‌, বেহাল! । 
রর ১৯৬। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খ বাহাদুর বি,এল্‌, 
এন নং মৌলবী গোলাম সোভান লেন। 
এ ১৯৭। শ্রীস্বতীশচন্দ্র ঘে।ষ বি, এল্‌, 
২৫নং হরিশ্চন্দ্র মুখাধ্যির রোড । 
১৯৮ । শ্রীস্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৫।২নং মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। 
১৯৯.। শ্রীস্থরেন্দ্রন্ত্র বন্ু বি, এল্‌, 
৫৯নং পন্মপুকুর রোড । 
২০০। শ্রীস্ুরেন্্রচন্্র সেন বি, এল্‌ 
৫৯৩ হারিসন রোড । 
২০১ । শ্রীহ্যামাচ্রণ রায় বি, এল্‌, 
১ বলরাম বন্থুর ঘাট রোড । 
£ ২০২। শ্রীতারাকিশৌর চৌধুরী এম্‌ এ, বি, এল্‌ 
৪৭নং বোসপাড়া লেন | 
২০৩। শ্ীতারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্‌ 
৮নং কেদার দত্তের লেন। 
২০৪ শ্রীউপেন্্রগোপাল মিত্র বি, এল্‌, 
৩০নং জেলেপাড়া রোড । 
২০৫। শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
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১৮নং পদ্মপুরুর রোড। 
৪ ্ ২০৬। শউপেস্রমারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এন্‌, 
উত্তর পাড়া, হুগলী । 
ল চক্রবর্তী শ্রীনরেজনাথ শেঠ ২০৭। শ্রীঅসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, এল্‌ 
৪৫নং মির্জাপুর সীট । 
২০৮ াঅতুলচজ্জ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌ 


৪নং গঙ্জাধর বাবুর গলি। 


কার্ধ্য-বিবরণী ১২৯ 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
হীরালাল চক্রবস্তাঁ শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ২০৯। শ্রীবারাণসী মুখোপাধ্যায় এম্‌,এ, বি,এল্‌, 
ূ ৫০নং পদ্মপুকুর রোড । 
রঃ ২১০। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, 


২৮নং ভবানীচরণ দত্তের হ্ীট। 


, ২১১। শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল্‌ 
২৩নং নেবুতলা লেন। 


রি ২১২ । শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্‌, এ, বি, এল্‌ 


৫৮নং পদ্মপুকুর রোড । 
্ * ২১৩। শ্রীচারুচজ্জ ভট্টাচার্য্য এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৫*লং বকুলবাগান রোড । 
৮ রর ২১৪। শ্রীদেবেন্্রনারায়ণ ভট্টাচার্ধা এম্‌,এ, বি,এল্‌, 
১০1১ চক্র বেড়িয়া রোড। 
২১৫ । শ্রীফতীন্দ্রনাথ বস্থ এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৪৯নং শ্তামবাজার স্্রীট। 
২১৬। শ্রীজ্ঞানেন্ত্রনাথ সরকার বি, এল্‌, 
৭৯নং নিমতলাঘাট স্রীট ৷ 
২১৭। শ্রীযতীশচন্ত্র হাজরা এম্‌, এ, বি,.এল্‌, 
৫নং কালীঘাঁট রোড । 
রর ২১৮। শ্রীযতীশচন্ত্র সরকার এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
২৭নং ভাক্তারের লেন। 
টি ২১৯। শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল্‌, 
১/৩ গৌর লাহার স্ত্ীট। 
৮ টু ২২৯ । শ্রীমোহিনীনাথ বন্থ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
 ৬৯নং বিডন সীট । 
ন্ট ২২১। শ্রীরাজেন্চন্ত্র গুহ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
৩০1৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের সীট । 
৪ ২২২। শ্রীরামতারণ চট্টরোপাধায় এম্‌, এ, বি,এল্‌ 
৪৫নং গিরীশ মুখাধ্যির রোড। 
ী ২২৩। শ্শরচ্চন্ত্র লাহিড়ী এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
৫1১ কু্ুরোড ভবানীপুর । 
রে ্ ২২৪। শ্রীশশধর রায় বি, এল্‌, 


৫৮নং চক্রবেড়িয়া রোড। 


১৩০ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক | সমর্থক সভ্য 
শ্্রীহীরালাল চক্রবর্বী শ্রীনরেন্্নাথ শেঠ ২৪৫। শ্রীসতীশচন্দ্র ভড় বি, এল্‌ 
| ২৩1১ রামবাগান স্রীট । 
২২৬। শ্রীন্থরেন্্র নাথ মজুমদার বি, এল্‌, 
১নং অনাথ নাথ দেব লেন। 
৪1 তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তকোপহার-দাতগণকে নিয়্লিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য 
যথারীতি কতজ্ঞত। জ্ঞাপন কর! হইল-__ 


উপহারদাতা | উপহ্ৃত পুস্তকাদি 
শ্রীরামেন্দ্সুন্দর ব্রিবেদী | ৪০২ । 19001170112 11)010% & 7506070 0111)6 
/10)009102107৮] ডিআা০5 01 [1119 0৮৮ 4 1898 (9০1.) 
৪০৩ | 00 (10 


00 1)0011 1 10111 1888 


৪০৪ | 00 ১ ঢা 4001] 1889 
86৫ | (10 | রি 1৬ ২11 15৪9 
৪০৬। এ!) ড় (00191)61 1889 
৪০৭ | (0 রি 1] 05৮91771067 1890 
৪০৮ | 017 00 


৪০৯ । 010 ৬০01 11 10016 5 40090 1892 
৪১০ | 010) 11 11৮0 সু] 391066179০৮ 1892 
৪১১। 00 01) |)01'0 11] 10909101)0 1892 
৪১২। 00 09 1), 4111 911109 1593 
৪১৩। 00111) 08160111271) 1898 
৪১৪ । 0090 077৮ 2৬ 0197 1894 
৪১৫ । 9০0 ০ 1211 %$1 10606281001 1894 
৪১৬। ঠ0701)61 ০911)9%:11)90111010)8 700 
1101)01% (001015015701710 [00108 ) 
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কাধ্য-বিবরণী ১৩১ 
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১৩২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারিষদের 


শ্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ 


৪৪৭। সংযুক্ত (স্বরচিত ) 


_ হেমে্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ৪৪৮। অহল্যা- শ্রীযুক্ত দেবেন্্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী 


সম্পাদক, আরঙ্গাবাদ-সন্মিলনী 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত 


দৌলত আহাম্মদ এস এন দোহার 
শ্রীযুক্ত তারাক্শোর শর্্া চৌধুরী 
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সভীশচন্দ্র চক্রবন্থী 


বিরজাকাস্ত ঘোষ 


৪৪৯। গায়ত্রী তর 

৪৫০1 আরঙ্গাবাদ সম্মিলনীর ১১শ বাধিক কার্যাবিবরণী 
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কাধ্য-বিবরণী ১৩৬ 
৪৭৭1 বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না? 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


৪৭৮।' পদ্যমালা-_-তারাকুমার চক্রবর্তী 
8৭৯1 11116 ০107 0111)6 127১৫ 


» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮* | ছড়া ও গল্প 
অতঃপর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দরচন্্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিয়লিখিত রাজন্যবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্তপদে 
নির্বাচিত হইলেন £__ 
১। মাননীয় মহ!রাজ সার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর 
প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা 
২।. রাজা শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্ধা চৌধুরী বাহাছুর 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
মহাশয়ের সমর্থনে নিযলিখিত ব্যক্তিবগ বিশেষ-সদস্ত নিযুক্ত হইলেন। 
১। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্দবল্পভ। ২। শ্রীষুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই সম্পকে রামেন্দ্রবাবু বলিলেন--বসস্ত বাবু পরিষদের প্ু'থিসংগ্রাহক । তাহার গ্রকান্তিক 
বন্ধে পরিষদে পুঁখির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নৃতন নূতন পুঁথির উদ্ধার 
হইয়াছে । এই পুথি সংগ্রহের জন্ত ইহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তজ্জন্ত ইহার বাহনের 
খরচ আছে, খাই খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দীকও লয়েন না বা এই 
কার্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদের প্রতি তাহার প্রগাঢ় স্বেহবশে 
তিনি বনুব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কাধ্য করেন। অধিকস্ত তিনি পরিষদের প্রথম বংসর 
হইতেই ইহার সদন্ত আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য-সম্পকে ইহার কোন না কার্যে সহায়তা 
করিয়৷ থকেন, অথচ নিরমিত তাবে ইহার চা? দেন। পুর্বে তিনি সমস্তিপুরে রেল আগিসে 
কাধ্য করিতেন। এখন পেন্সন লইয়াও পরিষদের গ্রতি পূর্বন্েহ সমান বজায় রাখিয়াছেন, 
এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী বন্ধুকে ইহার বিশেষ সাশ্যপদে নির্বাচিত 
করিতে প্রস্তাব করিতেছি। 
সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ক্যানিংণাইব্রেরী রাযাগিরে। সুপ্রাচীন সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনারা অনেকেই জানেন। ইনি পরিষদের একজন অপ্রাথিত বন্ধু। 
ইনি পরিষদের চিত্রশালা় রাখিবার জন্ত বস্কিম, হেম, নবীন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বনু 
সাহ্ত্যিকের লিখিত এবং অন্তান্ত কএকজন দেশের গণ্যমান্ত লোকের পত্র আমাকে দান 
করিয়াছেন। এরূপ অযাচিত স্নেহ ধাহার নিকট পরিষৎ পাইয়াছেন, তাহাকেও আমি 
পরিষদের বিশেষ সদস্তপদে নিযুক্ত করিতে অন্থরোধ করিতেছি। 


১৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


ব্যোমকেশ বাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সর্বসন্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপর প্রাচীন মুদ্রাগুলির কোন প্রদর্শকই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয় মুদ্রাগুলির উল্লেখ করিয়৷ উপহার-দাতৃগণকে ধন্তবদ জ্ঞাপন করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেের ১৭ বার্ষিক কার্য্য- 
বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয় পড়িয়! শুনাইলেন, 
১৭শ বৎসরের কার্ধ্য-বিবরণ গুনিয়! সাস্থ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং রায় চুগিলাল বনু 
বাহাছুর ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দন্ত মহাশয়ের 
সমর্থনে কার্য্যবিবরণ পরিগৃহীত হইল । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন-_স্থুখের বিষয় দিন দিন পরিষদের 
কার্ধ্যক্ষেত্রের প্রসার বাড়িতেছে। কাধ্যক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কম্মচারীর সংখ্যা! বাড়াইতে 
হইতেছে । প্রথমে একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী দ্বার! ইহার সমস্ত কর্ম সুশৃঙ্খল 
নির্বাহিত হইত । ক্রমশঃ গত বতসরপর্যস্ত বন্ধিত কর্মের বিজাগ নির্দেশ করিয়া এক এক 
বিভাগের কার্ধাপরিদর্শনের জন্য এক একজন সহকারী সম্পাদকের প্রতি ভার দিতে হুইয়াছে। 

গতবংসর পর্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাঁহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত কাধ 
এবং সাহিত্য-বিভাগের সমস্ত কার্য্ের ভার লইয়৷ কার্ধ্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত 
মহাশয় পত্রব্যবহার ও সভাধিবেশনের যাবতীয় কার্ষোর ভার লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশাল!, প্রাচীন পু'থিসংক্রাস্ত সমস্ত কার্য ও রমেশভবনের 
সমস্ত কার্য চালাইয়াছেন এবং শ্রযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয় হিসাৰপত্র ও আর়ব্যয়ের 
বিভাগে কাধ্য পরিদশন করিয়া সম্পাদককে সাহ।য্য করিয়াছেন। আজকাল এই বিভাগগুলি 
ব্যতীত মুদ্রণ-ৰিভাগ পরিষদের কার্য বহু বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছে। পরিষত শ্রীভাষা, শতপথ- 
প্রাঙ্গণ, চত্ীদাসের পদাবলী, রাট়ীয় শবকোষ প্রভৃতি বছ বৃহংগ্রঙ্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করায় পত্রিকাসমিতির নিয়মানুসারে নবপ্রথাম্স পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা করায় মুদণ-বিতাগে 
আট নয়টি ছাপাখানায় যুগপৎ বহুকাধ্য চলিঙেছে। সমস্ত বিষয়ের পরিদর্শন প্রণ্ফ দেখা, 
ছবিছাপা, তাগাদাকরা কাগজের ব্যবস্থ। করা, দপ্তরীর ব্যবস্থা কর! প্রভৃতি বনুকার্য্য বাড়িয়া 
গিয়াছে। গতবৎসরে পত্রিকা-সমিতির অভিপ্রায় মত পত্রিকার কার্য পরিচালনার্থ আপনার! 
পত্রিকা-সম্পাদককে একজন বেতনভোগী সহকারী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হওয়ায় এই 
সহকারী দ্বার! মুদ্রণবিভাগের অন্তান্ত কম্ম পরিচালনের সাহায্য লইতে হইয়াছে, ইহাতেও 
পত্রিক। ঘা গ্রস্থাবলীর কাখ্য সুশৃঙ্খলে নির্ববাহিত হইতেছে না । অত এব আমি প্রস্তাব করি, 
এই মুদ্রণ'বিভাগের তত্ব করিবার জন্ত এব২সর হইতে আর একজন সহকারী সম্পাদক নিধুক্ত 
কর! হউক এবং এইজন্ত পরিষদের নিয়মাৰলীর ১৯শ ও ২৩শ নিয়মের আবশ্তক মত পরিবর্তন 
কর! হউক । শ্রীধুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতি- 
ক্রমে পরিগৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি এস্‌ সি লেগুন) মহাশয়ের 
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প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বনু বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে নিয়লিখিত বাক্তিবর্গ নিয়োক্ত 
কর্মচারিপদে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জন্ত নিযুক্ত হইলেন । 

১। শ্রীলারদাচরণ মিত্র এম্‌, এ, বি, এল্‌ (সভাপতি ) 

২। মহামহোপাধায় প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, (সহকারী সভাপতি ) 

৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্নাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি, এল্‌ শ্রীকঃ এ 


৪ | মাননীয় মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাছুর এ 

৫। শ্রীরামেন্্্থন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক ) 

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী ( সহকারী সম্পাদক ) 
৭। শ্তরীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এম্‌, আর, এ, এস্‌ 

৮। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, পর 

৯ জীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, এ 

১০ | শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ |... 

১১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণব ( পত্রিকা-সম্পাদক ) 
১২। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্‌, বেদান্তরত্ব. (ধনরক্ষক ) 
১৩। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ ( গ্রস্থরক্ষক ) 
১৪1 আ্ীখগেন্ত্রমাথ মিত্র এম্‌, এ ( ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক ) 
১৫। গৌরীশঙ্কর দে এম্‌, এ, বি, এল্‌ ( আয়বব্যয়-পরীক্ষক ) 
১৬। শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র এম্‌, এ তী 


এই সমম্ন কোন প্রয়োজনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় অন্তত্র গমন করিলে 
সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৮ সালের কার্য-নির্বাইক-সমিতির সদস্ত- 
নির্বাচনের ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, এবার সর্বশুদ্ধ ৫৭৯ জনে ভোট দিয়াছেন। 
সদসা-প্রার্থীদিগের মধ্যে এবারে সহরে ২৩জন ও মফস্বলে ৯ঈজন ছিলেন । তন্মধো নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ নিম্নমত ভোট পাইয়াছেন। 
১। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীপতীশ চন্দ্র বিগ্যাভূষণ এম্‌, এ, পি, এচ ডি 
২। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল, ্্রীক 
৩। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ, 
৪ শ্রীনুরেশচন্দ্র সমাজপতি 
€| শ্রীযুক্ত কুমার খরৎকুমার রায় এম্‌, এ, 
৬। শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ভাবিন্োদ এম্‌ এ, 
৭। ভ্ীখগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, 
৮। শ্রীঅমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ 
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৯। শ্রীবনওয়ারী লাল চৌধুরী বি, এস্‌, সি (লণ্ুন ) 
১০। শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ 
ইহাদের মধ্যে ২ ও ৩য়ব্যক্তি পুর্বে কর্শচারী-পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাহাদের স্থানে ঈম ও 
১*ম ব্যক্তিকে লইয়! কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির ৮ জন সন্ত নির্বাচিত ইরান বলিয়া স্থির 
হইল। 
অতঃপর কার্যয-নির্বাহক-সমিতি আপনাদের মধ্য হইতে নিয়লিখিত চারিজনকে মনোনীত 
করিলেন £__ 
১। আ্ীযুক্ত দেৰকুমার রায় চৌধুরী 
২1 ৮. শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 
৩। » চাকরুচন্দ্র বসু 
৪। »» মন্মথ মোহন বস্থ বি, এ 
অতঃপর কবিরাজ হৃর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন কার্ধানির্বাহক-সমিতির সাধারণ 
সন্ত দ্বার! নির্বাচিত সদস্তের সংখ্যা মাত্র ৮৪ন, মনোনীত সদস্তের সংখ্যা ৪ জন, এই ১২ গন 
নির্বাচনে প্রাপ্ত এবং কর্মচারীরূপে প্রাপ্ত ১৪ জনকে ল্ইয়! এবার কার্্যনির্বাহক সমিতি 
গঠিত হইতেছে । ইহাতে সংখ্যার অন্তপাত ঠিক হইতেছে না । জমি প্রস্তাব করিতে চাহি 
নির্বাচিত ও কর্মচরী-সদস্তের সংখ্যা সমান হউক | এজন্য ১৪ জন কর্মচারী ও মনো- 
নীত সদন্তের ৪জন স্থলে ২জন এবং সাধারণ নির্বাচনে গৃহীত ৮ জনের স্থলে ১৬ জনকে লওয়া 
হউক । এবারকার ভোটে নির্বাচিত ১০ জনকে লওয়া হইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী আর 
আটজন ভোটের সংখাধিক্য দেখিয়া লওয়! হউক | - শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বু মহাশয় এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়া বলিলেন, মনোনীত ছইজনকে বাদ না দিয়া নির্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে 
অপর আটজনকে লওয়া উচিত । শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ হুগানারায়ণের 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ঝলিলেন, চারু বাবুর প্রস্তাব ছুগানারায়ণ বাবুর প্রস্তাবের মূল কথার 
বিরোধী তাহাতে নির্বাচিত ও কন্মচারী সদস্তের সংখ্য। সমান হইবে না। 
ইহার পর মন্মথবাবু ও সভীশ বাবু কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তাবের গুরুত্ব দেখাইয়া বলিলেন, 
এ বৎসরের জন্ত এ পরিবন্তন অপ্রয়োজনীয়, কারণ সংখার সমতার অভাবে যে দোষের আশঙ্কা 
আছে পরিষদে তাহা! ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামেন্ত্র বাবু বলিলেন, প্রস্তাবকের যুক্তি 
গ্রহ্ণীয় কিন্তু তাহা হইলে নিয়মাবলীর বহু নিয়মের বহু অংশ এখন পরিবর্তন করিতে হয়। 
সাধারণকে তাহা ন। জানাইয়া তত বেশী পরিবর্তন কর! দোষের হইবে। বিশেষতঃ পরিষদের 
সেই শৈশব-গঠিত বর্তমান নিযমাবলীর অনেক পরিবপ্তন যে এখন প্রয়োজন, তাহা পরিষং 
বুঝেন, আর সেই জন্ত নিয়মাধলীর আমূল সংস্কারের জন্ত নিয়ম-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। 
যাহারা নিযম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার! অবশ্য এ সকল কথারও বিচার করিবেন। 
অতএব তাড়াতাড়ি করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ বৎসর যাহ! হইয়াছে তাহার আর 
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পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই । বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ-পত্রে পূর্ব হইতে বিজ্ঞাপন না দিয়া 
কার্ধা-নির্বাহক-সমিতিকে না জানাইয়! হঠাৎ এত বেশী পরিবর্তনের কল্পনা করা বা তদনুরূপ 
প্রস্তাব গ্রহণ করা বাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় রামেন্ত্রবাবুর কথা অনুমোদন করিয়! 
বলিলেন, এবংসরে আপনারা এই রূপেই কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠন করুণ, পরে নিয়ম- 
সমিতির মীমাংস! লইয়! বিচারকালে সাধারণ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হইবে। 

প্রস্তাবক কবিরাজ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অন্গরোধমত আপন প্রস্তাব নিয়ম-সমিতির 
মীমাংসাকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখিলেন। 

পরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন কর্মচারী ১৪ জন,নির্বাচিত সদস্ত ৮জন এবং মনোনীত 

সদসা ৪জনকে লইয়া! ১৩১৮ সালের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইল। 

'মতংপর শ্রীধুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন “আমি পরিষদের নিয়মা- 
বলীর ১৫ (খ) ও গে) নিয়মের প্রতি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও 
তদনুসারে অদ্যকার গঠিত সমিতি হইতে যে সকল বাক্তিকে বাদ দেওয়া কর্তব্য তাহা দেওয়া 
হউক ও তাহাদের স্থানে ভোটের সংখ্যাধিক্যান্তসারে অপর বাক্তিগণকে সমিতিতে গ্রহণ কর! 
হউক । শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার কর মহাশয় এই গ্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

এই প্রস্তাবের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্্রবাবু বলিলেন ১০১৮ সালের বৈশাখের হিসাব এখনও 
খতিয়ান কর! হয় নাই, কাঁজেই বলিতে পাঁপ্সি ন! কাহার কত বাকী আছে। সুতরাং নিয়ম 
অনুসারে আমি এখন কাজ করিতে পারি না। সভাপতি মহাশয়ও এস্থলে পূর্ব প্রস্তাবের যুক্তি 
দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন এবারকার নির্বাচন পণ্ড করা ঠিক নহে, কারণ নির্বাচনকারীরা 
নাম পাইয়। সরল বিশ্বাসে ভোট দিয়াছেন। যাহার! প্রার্থী হইয়াছিলেন, আপীস হইতে 
তাহাদের নামার্দি ছুই নিয়মানুসারে বাছিয়৷ ছাপিতে দেওয়া উচিত ছিল, অতএব আমাদের 
ক্রুটিতে যাহা দোষাবহ হইয়াছে তাহার জন্ত এবার সাধারণের প্রদন্ত নির্বাচন নষ্ট করা! উচিত 
নহে। সতাভূ্ষণ বাবু বরং এ বিষয়ে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিকে কর্তব্য অবধারণে অনুরোধ 
করিলে সুব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে । সত্যভূষণ বাবু তাহাতে সম্মত হওয়ায় তাহার প্রস্তাব 
পরিত্যক্ত হইল। র 

অতঃপর পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বঙ্গ মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ 
উন্মোচন করিয়া! বর্তমান সভাপতি মহাশয় বলিলেন- চন্দ্রনাথ বাবু ও আমার বাসস্থান একই 
স্থানে। আমাদের উভয়ের জন্মস্থান আধক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে বাল/- 
বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একত্র বহুস্থানে কাজ কর্ম করিয়াছি। তাহার স্তায় নিষ্ঠাবান সাহিত্য- 
সেবক অতি অল্পই পাওয়া যায়। তিনি প্রথম হইতে সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। 
বহুদিন ইহার সভাপতি থাকিয়া একাস্তিক যত্ধে এবং প্রতৃত পরিশ্রম করিয়! ইহার গঠনকার্ষ্যে 
উন্নতি সাধন এবং কার্ধাপরিচাপনে নহায়তা৷ করিয়া গিয়াছেন। তাহার ন্তায় ধৈর্যযশালী এবং 
দৃ়চিত্ত ব্যক্তিকে সভাপতিত্বে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া! পরিষদের প্রথম অবস্থায় নিরুপদ্রবে সর্ব- 
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বিষয়ে উদ্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিজের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষার একট! বিশেষ চেষ্টা 
দেখিতে পাওয়। যায়। রচনার বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উপদেশ 
দিতেন। তাহার এসম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর প্রসঙ্গ আছে । পরিষৎ-মন্দিরে আজ একপ 
একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের এবং ইহার একজন অক্ুত্রিম হিতৈষী বাবুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছে । : 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজের অভিভাষণ পা$ করিলেন । এই অভিভাষণে সভাপতি 
মহাশয় এবার ইহার সদহ্য-সংখা-বৃদ্ধি, মুদ্রাঘস্ত্রস্থাপন 'এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণের সহানু- 
ভূতি আকর্ষণের জন্ত নানারূপ সহজ এবং সুবিধাজনক প্রস্তাব করিয়াছেন। সভাপতি মহা- 
শয়ের গ্রীতিপূর্ণ ও সহজ-সাধ্য প্রস্তাবাদি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলেন । (€ এই অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে |) 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ ঘোষ বিগ্যাভৃষণ মহাশয় “১২১৭বঙ্গাব্ষের বাঙ্গাল! সাহিতোর 
বিবরণ” সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। প্রবন্ধে বু জ্ঞাতবা বিষয়ের সমাবেশ হওয়াতে এ প্রবন্ধটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হইয়াছে । ( এই প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । ) 

ইছার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ধশেষে পরিধদের সকল হিতৈষী ও 
আনুগ্রাহকবর্গকে রুতজ্ঞতা জানাইয়৷ বলিলেন ;__সংবাদপত্রের সম্পাদকের অনুগ্রহপূর্ব্বক 
সর্বদা পরিষতৎ-কথা স্ব স্ব পত্রে প্রকাশ করিয়া ইহার কাধ্য পরিচালনে সহায়তা করেন। 
অনেকে অযাচিত ভাবে ইহার সদসা সংগ্রহ করিয়! দিয়া ইহার বলবুদ্ধি ও স্থায়িত্বের পক্ষে 
সহায়তা করিবেন। গত বৎসরে শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং এবৎসর পণ্ডিত 
রসিকরঞ্রন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বত্বের ও চেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। আমি পরিষদের 
পক্ষ হইতে ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা! করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে 
ক্তজ্ঞতা জানাইক়! সভা ভঙ্গ হইল। 


জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জ্রীসারদাচরণ মিত্র 
সহঃ-সম্পাদক । সভাপাতি । 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
কার্ধয-বিবরণী 


এ রী 


১৮শ বর্ধ-- প্রথম মাসিক অধিবেশন 
সময় --১৭ই আধাঢ়, ২র! জুলাই, রবিবার অপরাহ্‌ ৬টা 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্বাচন ৩। 
গ্রস্থোপহারদা ভগণকে রুতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন,-_ংক) কবিবর চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রপ্থ 
পকৃষ্ণকীর্ভন” খে) বিগ্ভাবাগীশ রদ্ধচারীকৃত শ্রীমদ্তগবগ্দীতার প্রাচীন অনুবাদ “সারঙ্গরঙ্গদা” (গ) 
গৌড় পাওুয়ার চিত্রিত ইষ্টক প্রস্তরাদি ও (ঘ) “টামনা” বা তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত মিনা করা 
ইষ্টক। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,-- শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ বিশি মহাশয় প্রদত্ত ৬শিশিরকুমার ঘোষ 
মহাশয়ের চিত্র। ৬। গ্রবন্ধ_€ ক শ্রীযুক্ত খগেক্্রনাগ মিত্র এম্‌ এ মহাশয়ের “দুঃখ” এবং 
( খ) শ্রীযুক্ত বদন্তরঞ্ন রায় বিদ্বদল্লভ মহাশয়ের লিখিত চণ্ডীদাসের লুপ্ত-গ্রস্থ “কৃষ্ণকীর্তন” 
৭ শোক-প্রকাশ-_বঙের প্রসিদ্ধ বেদাচাধ্য ৬সত্যরত সামাশ্রমী মহাশয়ের পরলোঁকগমনে 


৮। বিবিধ । 


উপস্থিত -- 
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বি্ভাভুষণ এম্‌ এ, পিএইচ ডি (সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্গু প্রাচাবিগ্ভামহার্ণৰ গ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র 
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্র » অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 
, বিহারিলাল সরকার » যতীক্রমোহন রায় 
» খগেন্দ্নাথ মিত্র এম এ » মন্মথনাথ ঘোষ এম এ 
» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাপ্যায় » তারকনাথ বিশ্বাস 
, পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী এম এ , নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
» বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ » হেমস্তকুমার কর 
অমৃল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 5. ব্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যার 
যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল » জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ » স্ুধীরচন্দ্র সরকার 


চিত্তস্থথ সান্তাল » কৃঞ্চদাস বসাক 
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শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্ধ ্রাযুক্ত উপেন্্রনাথ বেজ 

» ক্ষেএ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক্ » বাণীনাথ নন্দী 

» স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , শ্যামাচরণ পাল 

» ভাঃ সতীশচন্জর বন্ধ » ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

» শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় » ভূতনাথ শেঠ 

, ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত » বিনোদবিহাগী গুপ্ঠ 

» বামকমল সিংহ » সুর্যাকূমার পাল 

, চত্তীচরণ চট্টোপাধ্যায় . . পরাণেন্বনাথ ঘোষাল 

» ব্রজবল্লভ কাব্যকঠ বিশারদ » অতুলচন্ত্র শেঠ 

» হরিদাস পালিত » হীরেন্ত্রনাথ দন (চু'চুড়া) 

» ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , বলাইচন্দ চট্টোপাধায় 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ) 


» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সহঃ সম্পাদক 
, তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ] 

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মির এম এ, ৰি এল মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ক 
সম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ পিএইচ ডি মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্ধ্য বিবরণ পঠিত ও গৃগীত হইল। 

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন £-_ 

প্রস্তাবক সমর্থক নূতন সভ্য 
শ্রীঅসিতকুনার মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্্র মিত্র ১। শ্রীভূবনকৃষ্ণ মিত্র 
১৫নং রাজাবাগান জংসন রে।ড | 
রঃ হ্বীব্যোমকেশ মুস্তফী  ২। শ্রীশরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
| ণনং জয়মিত্রের ঘাট লেন। 
এ এ ৩। শ্রীচার্চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
৮*নং কালীপ্রসাদ দত্তের স্রীট। 


৮ ৪। শ্রীপুলিনবিহারী রায় চৌধুরী 
| | ১*নং জগন্নাথ স্থরের লেন। 
শ্রীযোগেন্্রনাথ সমাদ্দার ৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


জমিদার, কাশীপুর, কাণীনগর, যশোহর। 
ঢু ৃ রর ৬। শ্রীষতীশচন্ত্র চক্রবর্তী বি এ 
লক্ষ্ীবাজার, হশোহর। 


কাধ্য-বিবরণা ৬ 
প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
শ্রীনলিনীরগ্রন পণ্ডিত শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৭। শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় 


জয়দিয়া, যশোহর। 


শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৮। প্রীগ্রক্ৃতি্ঠাদ বন্ধু 
১৩।৩ ছিদাম মুদির লেন । 


শ্রীসতীশচন্জর মিত্র *। শ্রী্ববল চক্র মিত্র 
৬৬।৬৭নং কলেজ ট্রাট। 
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপধ্য।য় রর ১০। প্রীশরচ্চন্দ্র বিশ্বাপ বি এ 


45851800105 48018)9 1)00)1, 91101 700, 
শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্ীজসি তকুমার মুখোপাধ্যায় ১১। শ্রীসতীশচন্জ্র দে এম এ 
অধাক্ষ, কৃষ্ণনগর কলেজ । 
শ্রীনলিনীরগ্রন পণ্ডিত  শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্যযোপাধ্যায় ১২। এ্াহেমেন্দ্রনাথ বক্দী এল এম এস 
১২৩২ আমহার্ট স্রীট ৷ 
শ্রীবিপিনবিহ্বারী গুপ্ত ্রমব্যোমকেশ মুস্তফী.. ১৩) শ্রীভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ 
হেভমাষ্টীর, কল্ম!, ঢাকা। 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র ১৪। শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 
২নং আনন্দ চাটুষ্যের লেন। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ১৫। কবিরাজ শ্রীরজবল্পভ কাব্যক 
বিশারদ, চুচুড়া। 
শ্রীবাণীনাথ নন্দী শ্রীরামকমল সিংহ ১৬। শ্াব্রজেন্ত্রনাথ বিশ্বাস 
জমিদার, স্থখড়িয়া, সোমড়া হুগলী । 


শ্রীনপিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী:. ১৭। শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দক্ত 
সম্পাদক, সাহিত্য আলোচনা! সমিতি 


কামারপাড়া, চুচ্ড়া । 
শ্রীরাজকুমার বেদভীর্থ ১৮। শ্রীসৈযণ আলি আখতার 

২৯নং মির্জাপুর স্রট। 
শ্রীকষ্চগোপাল ঘোষ এবং রর ১৯ শ্রীস্থুরেন্মোহন ঘোষ চৌধুরী 
শ্রীরসিকরঞ্জন সিদ্ধ ্তভৃষণ অমিদার সলিল-আরা', টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। 


২০। শ্রীবামাচরণ বস্থু 
কুপ্জঘাটা, খাগড়া, বহরমপুর। 
২১। শ্রীআশুতোষ বাগচী এম, এ 
ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট, বহরমপু। 


প্রশ্তাবক 


শ্রীরসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শীকঞ্চগোপাল ঘোষ বি এ 


$? 


$) 


ঠ্ঠ 


শ্রীবতীন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীস্ুরেন্্রন(থ গঙ্গোপাধ্যায় 


শ্রীন্ুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৈর 


সমর্থক 


সভ্য 
তৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 
[0601 4৮001119019 বহরমপুর । 
প্রীসত্যরঞ্জন খাস্তগির এল সিই 
ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার, বহরমপুর । 
শু॥কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর । 
আরাজেন্দ্রনাথ রায় বি এল 
মুন্সেফ, গোরাবাজার, বহরমপুর । 
ভ্রীফণীন্দলাল সেন 'এম এ বি এল 
এ 
শ্রকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌ 
উকীল, খাগড়া বহরমপুর । 
গ্রঞ্ঞানেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল 
& | 
শীব্রজেন্ত্স্থন্দর ঠাকুর 
উকিল, গোর!বাজার, বহরমপুর । 
শ্রীবিভূৃতিভূষণ ভট্ট ৰি এল 
এ 
স্ রজনীকান্ত সান্তাল বি 'এল্‌ 
এ 
হাদেবেন্নাথ মুখোপাধ্যায় 
বাঙ্কার ও জমিদার, বহরমপুর । 
৩৩। শ্রীবিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


চস 
৬ 


২২। প্র 


১৩ 


সক 


বৰ 
০০ 


স্ ৫ 


৩ 


৭ 


১৮ 


.্ 
2/ 


৬৩) ০ 


২১ 


আজ 


৩২ 


এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল, থাগড়া, বহরমপুর । 


৩৪। শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি এ, বিই 
ওভারসিয়ার, খাগড়া বহরমপুর । 
৩৫ শ্রীচুণিলাল চট্টোপাধ্যায় 


48৮৮, 05 0167১ 130৮108)) ৮, 9285102 0,0. 


শ্ীকৃষ্ণমহাপাত্র 


৩৬ । শ্রীহরেক্ণ দাস 


ডেপুটা সথপাঃ অব পুলিস, ই, বি এস্‌, আর, শিয়ালদহ। 


১৬৫ বছ্বাজার গ্রীস । 


কার্ধ্য-বিবরণী ৫ 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সত্য 
শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধায়  শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দন্ত ৩৭। শ্রীমোহিতকান্ত সেন বি,এ, বি,ই 
একজিকিউটিব ঞ্জিনিয়ার, ই বি এন্‌ আর, ১৫ ষ্টেসন রোড, দমদম! । 
৩৮। শ্রীঅমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, 
স্থুপাঃ, ভবানীগঞ্জকাছারী, গোকুল, বগুড়া । 
৩৯ । শ্রীনরেশচন্দ্র বন্থু বি, এল 


উকিল বগুড়া । 
৪০ | ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার 


এল্‌ এম্‌ এস, িন্স অব ওয়েলস্‌ হাসপাতাল, মেডিকালকলেজ । 


55 চটি 


শ্ীঅস্বিকাচরণ বর্গচারী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪১1 কবিরাজ অহিভূষণকাব্যতীর্থ 
নবদ্বীপ । 
শ্রীরাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২ | শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপ!ধ্যায় বি,এ 


৩০৬ মদনমিত্রের লেন। 
্রীথগে নাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৩। শরনেবেন্বনাথ মল্লিক 
| ইলেক্টি কাল ইঞ্জিনিয়ার রামপুর গ্রেট, ইউ, পি। 
রী 8৪ | শ্রীধতীশচন্ত্র পাল 
আসিষ্টাপ্ট ইলেকৃটি,কাল ইঞ্জিনিয়ার রামপুর &্ট, উঃ পঃ। 
| ছাত্র-সভ্য 
শ্রীহ্মস্তকমার কর শ্ীথগেন্দ্রনাথ মিত্র ১। শ্রীআশুতোষ দে 
তৎপরে নিরনলিখিত পুস্তকোপহারদাতগণকে নিয়লিখিত উপহৃত জন্য পুস্তকাদির জন্য 
যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল । 
উপহার-দাত। .. পুস্তকের নাম 


শ্রীযুক্ত রসময় লাহা--১। পুষ্পাঞ্জলি। ২। আরাম। ৩। ছাইভস্ম। ৪। মধুর- 
মিলন। ৫1 সখের জলপান। ৬। রমা। ্‌ 

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্₹--৭। ধম্মপদ। 

শ্রীযুক্ত ন্ুরেনচণ্ডী দন্ত-৮। জালউইল। ৯। বিলাতীরহম্য। ১০ মুলেতুল। 
১১। বীরবঞ্জরহ্সা । ১২। কুলেরসাজি। ১৩1 মা না রাক্ষলী। ১৪। রমণী-রত্ব। 
১৫। প্রেত-তত্ব। ১৬। বিষমবিষ। ১৭1 আমুদে বি। ১৮। দীক্ষা ও সাধনা । 
১৯. প্রেত-তর্পণ। ২০। অমরাবতী। ২১। প্রতিশোধ । ২২। উষা। ২৩। জাহা- 
নারা। ২৪। সোণারকন্ভী। ২৫। বাসরে খুন। ২৩। রক্তারক্তি। ২৭। কাঁচা-মাথা। 
২৮। ভৈরবী। ২৯। রাণী কৃষ্ণকামিনী। €*। রাণী চৌধুরাণী। ৩১। প্যারিস-রহস্য। 
৩২। কালীয়দ্মন। ৩৩। পৌরাণিক গল্প । ৩৪। ইন্দ্রজাল-তত্ব। ৩৫। মুরলা। ৩৬। 


৬ বঙ্গীম্-মাহিত্য-পররিষদের 


কুমারী ইন্দিরা । ৩৭। রাধাকৃষ্ণ-তত্ব। ৩৮।. লুকোচুরি। ৩৯। যোগতন্ববারিধি। 
৪০। সাধনা । ৪১1 রমণীপরশ্বর্য। ৪২। পুরোহিতদর্পণ | 

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সাশ__-৪৩। শ্রীকৃষ্ণচরিত। ৪৪1 শ্রীন্রীচৈতন্যচরিত। ৪৫। সংসার । 
৪৬ | ভবের খেলা । ৪৭। মাতঙ্গিনী। ৪৮। বিলাতী স্বর্ণবাই। *৯। লোহার বাধন। 

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্ত্র মজুমদার-_-৫ | পঞ্চগ্রদীপ। 

১11)011100911001)1 00561010101 101 60৯৮১ উ4158- ৫)119)0১9011)659 08919০ 
01 010 ১7119101110 1015110030711)18 | 

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়--৫* | কৃষ্ণকান্তের উইল। ৫৩1 কমলাঁকাস্ত। ৫৪। 
রাজসিংহ। ৫৫1. আনন্দমমঠ | ৫৬। চন্দ্রশেখর । ৫৭1 বিষবুক্ষ । ৫৮। সীতারাম | 
৫৯। কৃষ্ণচরিত্র। ৬০ । লোকরহস্য। 

শ্রীযুক্ত ভূবনকৃষ্ণ মিত্র_-'১। অবকাশকাব্যকুন্থমহার। ৬২। ধর্মপরীক্ষা। ৬৩। দাতা- 
পরীক্ষা । ৬৪ | নাট্যকবির-মেলা। ৬৫। নিকুঞ্চবিহার বা গোপিনী লীলা। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার--৬৬। মুকুল--৬্ খণ্ড । ৬৭। মুকুল-৮ম খণ্ড। ৬৮। 
মুকুল--৯ম খণ্ড । ৬৯। মুকুল_-১০ম খণ্ড। ৭০ মুকুল--১২শ থণ্ড । ৭১। [০ 
০14. 1]. 130২০, 1750. ৭২। পৌরাণিক কাহিনী (১মভাগ)। ৭৩। নীতি কথা। 
৭৪ | গৃহের কথা । ৭৫। দৈনিক ১ম অংশ। ৭৬। এঁর খণ্ড । ৭৭। উপকথা । 
৭৮। মাতা ও পুত্র। ৰ 

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রাঁয়চৌধুরী-_-৭৯। ভ্রমণবৃ্তান্ত (১ম খণ্ড) ৮০। দীপ্তি ৮১। 
মুরলা। ৮২। অপরাজিতা । ৮৩। বিবেক বাণী ১ম লহরী। ৮৪। ছ্যতি। ৮৫। 
পুণ্যপ্রভা। ৮৬। শরংচন্ত্র (১ম ও ২য়ভাগ)। ৮৭। প্রপাদ। 

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভুষণ-_-৮৮। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা । 

শ্রীযুক্ত সতোন্রনাথ ঠাকুর_--৮৯। বৌদ্ধধর্ম 

শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বন্থ (“বঙ্গবাসী'র সত্বাধিকারী )--৯০। মহাভারত ১ম থণ্ড। ৯১। এ 
২য় খণ্ড । ৯২। রামায়ণম্। ৯৩। স্বাধীনতার ইতিহাস (১ম ভাগ) ৯৪। এ্রঁ২য়ভাগ। 
৯৫। মেঘনাদবধ কাব্য। ৯৬। কালাচাদ। ৯৭। মহারাণী-স্বর্মময়ী। ৯৮। কলি- 
কাতার ইতিহাস। ৯৯। ক্ষুদিরাম । ১০০ । রামায়ণ (কৃত্তিবাদ) ১০১। রাঁজলন্মী। 
১০২। বঙ্গে ব্গী। ১০৩। ভরতুর যুদ্ধ। ১০৪। বাঙ্গালী-চরিত। ১০৫। পাঁচুঠাকুর। 
১০৬। র্াণীভবানী। ১০৭। [46।))0118 01 10010050001 ১০৮ | [16100010501 ৩ ৪1)01)011 
১০৯ | 4118101 €17)02%7 411 9100 210 9011701১১০1 17150070০01 0706 91508 
১১১ । 2) 10715 20 10018 (05561 ৬০। ]) ১১২। 100 ০1 মু, 
১১৩ | 0100055 1175601768] 1580) 8৮১১৪) আলাাড 06130700৭] (919876) 
১১৫ | (0979 214৮5 1798-1799) 


কাধ্য-বিবরণী ৭ 


যুক্ত শৈলেশচন্ত্র মজুমদার (সত্থাধিকারী, মজুমদার লাইবেরি )--১১৬। গুরুদক্ষিণা 
১১৭|। গোচারণের মাঠ। ১১৮1 ইন্দু। ১১৯। সিরাজন্দৌোলা। ১১০। রবীবাবুর 
কাব্যগ্রন্থ ১মভাগ ১ম খণ্ড । ১২১1 এ ১মভাগ তয় খণ্ড । ১২১। এ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড 
১২৩। এঁওয়ভাগংয়খণ্ড। ১২৪। এঁওয়ভাগ। ১২৫ এ ৫মভাগ। ১২৬ 
ষ্ঠ ভাগ । ১:৭।  রবীবাবুর নাটাগ্রস্থ (৯ম ভাগ ১ম খণ্ড) ১২৮। ফলজানি। ১২৯ 
বিশ্বনাথ । ১৩০। শৈশবসঙ্গী। 

শরযুক্ত হেমেন্তর প্রসাদ ঘোষ-_-১৩১। বিপত্বীক। ১৩২। প্রেমের জয়। ১৩৩। প্রেম- 
মরীচিকা। 

শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র-_১৩৪। মুলুকটাদ। ১৩৫। সত্যনারায়ণ রতকথা। ১৩৬। 
ভাগ্যলক্্মী। ১৩৭। লালকৃঠি। ১৩৮। মোহিনী । ১৩৯। রাধামতি । ১৪০। ছাঁয়া। 
১৪১। ছায়াপথ । ১৪২। মুকুর ১ম ভাগ ১মসংখ্যা। ১৪০। শ্রী ১মভাগ, ২য় হইতে 
৫ম সংখ্যা । ১৪৪। এ ১ম ভাগ, ৬ হইতে ১০ সংখ্যা । 

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গোস্বামী বিগ্ভাভূষণ _-১৪৫। পূর্বপক্ষনিরসন (বালিঘাই উদ্ধবপুর 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্্মসমালোচনী সভা ) 

শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ চক্রবন্ী কাবারত্র--১৪১। আর্ধাধর্মনিতয।  ১৪৭। উচ্ছাস। 

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ খোষ -১৪৮। উপকথা । ১৪২১1 পরিণয়কাহিনী | 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ---১৫০। ভারতে স্বাধীন আধ্যমিশন। ১৫১। ইন্দ্রিয়গ্রাম | 
১৫২। ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ। ১ম খণ্ড। 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_-১৫৩। গদাগ্রস্থাবলী। ১ম ভাগ । ১৫৪। এ ২য়ভাগ। 
১৫৫। এ ৩য়ভাগ। ১৫৬। এ্রপর্থভাগ। ১৫৭। শী ৫মভাগ। ১৫৮1 প্র ঙ্ঠ 
ভাগ। ১৫৯। এ ৭মভাগ। ১৬০। এঁ৮মভাগ। ১৬১। শ্রী নঈম ভাগ। ১৬২। 
এঁ ১ম ভাগ । ১৬৩। শ্রী ১১শভাগ। ১৬৪। প্র ১২শভাগ। ১৬৫। এ&১৩শ ভাগ। 
১৬১। এ১৪শভাগ। ১৬৭। এ১৫শভাগ। ১৬৮1 এ ১৬শভাগ। ১৬৯। শাস্তি- 
নিকেতন । ১মভাগ। ১৭০। এং২য়ভাগ। ১৭১। এ ৩য় ভাগ। ২৭২। প্রর্থভাগ 
১৭৩। এউ€মভাগ। ১৭৪। এ্ঞ্ঠভাগ। ১৭৫। প্র ৭মভাগ। ১৭১। শ্র ৮ম 
ভাগ। ১৭৭। এ *মভাগ। ১৭৮। এর ১ণমভাগ। ১৭৯। ১১শভাগ। ১৮০। শ্রী 
১২শ। ভাগ। ১৮১। এ১৩শভাগ। ১৮২। কাবাগ্রন্থ ৪র্থ। ১৮৩। বিসর্জন । 
১৮৪। রাজ! ও রাণী। ১৮৫। রাজা । ১৮৬। শিশ্ত। ১৮৭। খেয়া। ১৮৮। মুকুট। 
১৮৯। গীতাঞগ্ুলি। ১৯০। শারদোংসব। ১৯১। গল্পগুচ্ছা ১ম ভাগ। ১৯২। 
গল্পগুচ্ছ ২য় ভাগ। ১৯। গন্পগুচ্ছ ৩য় ভাগ। ১৯৪। গল্পগুচ্ছ ৪র্থভাগ। ১:৫। 
গল্পগুচ্ছ ৫ম ভাগ। 

শ্রীষুক্ত রসিকমোহন বিগ্তাত্ৃষণ-+১৯*। গস্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ । ১৯৭1 শ্রীরায়য়ামানন্দ . 


৮ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিমদের 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--২৯৮। রাজধি। ২৯৯। বৌঠাকুরাণীর হাট | ২০০ 
গোর! ১ম ভাগ । ২০১। গোরা শেষ খণ্ড । ২০২। নৌকাডুবি । ২০৩। চোখের বালি। 

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়--২০৪। 811170 13102)2680) 5017২5৫1500 

প্ীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদাাবিনোদ এম, এ-২০৯ প্রবন্ধাষ্টক | 

্রীরামদয়াল দাস--২৭। চন্দ্রধর | 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্তু প্র“চ্যবিগ্ভামহার্ণৰ_-২০৮ | স্বাস্থ্যবিধান। ২০৯। অমরনাথ । 

শ্রীনৃপেন্্নাথ দন্তর-_-২১০। ভারতে ইংরাজ বা ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা । 

শ্রীচতীচরণ স্থৃতিভূষণ-_-২১১। তিথি-তত্বম। ১২২1 উদ্বাহ-তত্বম্‌। ২১৩।- প্রায়- 
শ্ত্ততত্বম। ১১৪। আহ্িক-তন্তমূ। | 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ছনাথ দাস এম্‌, এ, বি, এল্‌__২১৫। রদকণা, ৯১৬। খোকাবাবু প্রসঙ্গে, 
২১৭ বৈষ্ণবধর্মম, ২১৮। গঙ্গাসাগর-মাহাম্ব্য, ২১৯। উজ্ঞুপাঠ, ২২০। নন্দীসম্বাদ, 
২২১ । খোকাখুকি, ২২২। জ্যোতিষরত্বসংগ্রহ, ২২৩। শ্রীবংসচিন্তায় বনবাস, 
২২৪। হশ্রোক পুষ্পাঞ্জলী, ২২৫। গ্লোকমালা-সংগ্রহ, ২১৬। ভীমচরিত্র, ১৯২৭। কাণখোরা।, 
২২৮। কুদ্রবামল, ২৯৯। কবিতাবলী, ১৩০। অশৌচ-তত্বসংগ্রহ, ২৩১। গঞ্পস্ব্ল, 
২৩২। ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপন্থন, *৩৩। পাশাপর্ব, ২৩3। হায়রে সেদিন কোথায় গেল, 
২৩৫। পুষ্প। ২২৬। কাবথাপ্ুথি, ২৩৭। পথ্যরন্ধন, ( প্রথমভাগ ) ১৩৮ । সংসারপরিহার, 
২৩৯। প্রতিভা, ২৪০। প্রার্থনা, ২১১। আ্ীমদেগাপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবন-চরিত, 
২৪২। হিতচিন্তা, ২৪৩। অবধুত গীতা, ১৪৪ । জাতিবিজ্ঞান, ২৪৫। হরবোলা, 
২৪৬। গ্রীন ও রোমের ইতিহাস, ২৪৭। বতকথা, ২৪৮। হরধনুর্ভঙ্গ নাটক, 
২৪৯। সত্যনারায়ণের পাঁচালি, ২৫০ । 'অশ্ক, ২৫১। বাবহার বিপ্লব, ২৫২। অশ্রপ্রবাহ, 
২৫৩। কায়স্থ-সংহিতা, ২৫৪। উনেদারকাহিনী, ২৫৫ । বাঙ্গালা মছিয়া, ২৫৬। দাদ] 
ও আমি, ২৫৭। নাড়ীপ্রকাশ ৭ পরিভাষা, ১৫৮। নমাজ তত্ব,র ২৫৯। ফুল, 
২৬০। আমাদের কথা, ২৬১। নারীমঙ্গল, ২৬২ । নবহুর্গী, ২৬৩। প্রাকৃত বিজ্ঞান, 
২৬৪ নবৰকান্ত চট্রোপাধায়ের জীবনী, ২৬৫। প্রমীলা-বিলাপ, ২৬৬। পদরত্বমালা, 
২৬৭। গোস্বামীর সাগরযাত্রা, ২৬৮। জরিপদর্পণ, ১৬৯ । বাশরী, ২৭০। জর্বনাশী, 
২৭১। নব্য জাপান, ২৭২। ধর্মববীর (শঙ্করাচার্য্ের জীবনী, ) ২৭৩। তীর্থ-কলঙ্কভঞ্জন, 
২৭৪ । দলিলাবলী, ২৭৫। হছুর্গোৎসব, ২৭৬।. ধন্তবাদ ও ধিক্কার, ২৭৭। দাম্পত্য-সোহাগ 
২৭৮। জগত্রহস্য ও দার্শনিক-মীমাংসা, ২৭৯। চা-প্রস্তত-শিক্ষাপ্রণালী, ২৮০ । চিন্রবিকার, 
২৮১। স্ুরেন্্রবিনোদিনী, ২৮২। জীবনের দৃষ্তাবলী, ২৮৩! পাগলের কথ!। 

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রগ্রসাদ মৈত্র--২৮৪। সয়তানপতন কাব্য, ২৮৫ । ত্রিসন্ধ্যা, ২৮৬। বিলাপপাঠ 
১ম খণ্ড, ২৮৭। কামিনীকদন্বক, ২৮৮। হরিনাম সঙ্গীত) ২৮৯। কৰিতাকলাপ, 
২৯৪ । অজোদ্বাছ, ২৯১। বল ম! তারা দাড়াই কোথা । 


কার্ধ্য-বিবরণী % 


শ্ীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ-_-২৯২। কোমল কবিতা, ২৯৩। গদ্ভপুষ্পাঞ্জলী ( ১ম ভাগ ), 
২৯৪।  কল্পনা-কুন্গুম, ২৯৫। কবিতা-কুন্থম, ২৯৬। বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দৌলন, 
২৯৭। আধ্য-গাথা, ২৯৮। সার-কথ।, ২৯৯ অধ্যাত্ম জ্যোতিষ, ৩০* | বামা-রচনাবলী ১মভাগ 
৩০১। স্থবর্ণ-বণিক্‌, ৩০২ । বিবেকৰাঞ্চা, ৩৩ । পৃথ্ণী সন্ধান, ৩০৪ | ভরতবংশ (কাব্য) ১ম খণ্ড, 
৩৯৫ | পপ্প্রস্থন, ৩০৬ | কনক-কুন্ুম, ৩০৭। বিষাদ-মুকল, ৩০৮। ছূর্য্যোধনবধ কাবা, 
৩৭৯। তাপস-বনিতা, ৩১*। হিমালয়, ৩১১। রাজপুত-কুম্থম, ৩১২। প্রভাত কুমুম, 
৩১৩ | নবধুগ, ৩১৪। পুষ্পমালা, ৩১৫। নিশীথের অশ্রুধারা, ৩১৬। সাময়িক চিত্র, 
৩১৭। কাব্যপরিচয়, ৩১৮। বীণা, ৩১৯। তারিণীতত্ব-সঙ্গীত, ৩২০ । স্যার নবাব খাজে আবছল 
গণি, ৩২১। হিন্দু'উথান, ৩২২। প্রেমগাথা, ৩২৩। জীবনময়, ৩২৪। বালিবধ কাবা, 
৩২৫। কুন্থমকলিকা, ৩২৬। হুরিমতি, ৩২। সুধাময়ী, ৩২৮। কায়স্থতত্ব-তরঙ্গিণী, 
৩২৯। আর্ধা-সঙ্গী ত, ৩৩০ ॥ অরুণ, ৩৩১। নির্বাসিতের বিলাপ, ৩৩২। শুভ অধিবাস, 
৩৩৩। ভার্গব-বিজয় কাবা, ৩৩৪ দীপালী, ৩৩৫। শৈশব-স্থৃতি, ৩৩৬। যছুকুল-ধ্বংস, 
৩৩৭। প্রসাদী, ৩৩৮। পদ্প্রস্থন, ৩৩৯। সাবিত্রী, ৩৪০। গান, ৩৪১। বঙ্গের বীরপুত্র, 
৩৪২। সাহিত্য-সন্দর্ত, ৩৪৩। কবিতাশতক, ও৪৪। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, ৩৪৫ । সন্ন্যাসী, 
৬৪৬। নৈশ-বিহার (১ম ভাগ), ৩৪৭। ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, ৩৪৮। পদকল্পলতিকা, 
৩৪৯1 কবিতাবলী, ৩৫*। পাটিসন-প্রহেলিক1, ৩৫১। জীবনের সম্ধাবহার, 
৩৫২। বীরোত্তর কাব্য, ৩৫৩। আমাদের জাতীন্ন ভাব, ৩৫৪। রণকাণ্ড, ৩৫৫। বাধিকার 
পন্যশিক্ষা, ৩৫৬। বঙ্গমঙ্গল, ৩৫৭। নিহারিকা, ৩৫৮। লহরী, ৩৫৯। মাধুরী, 
৩৬০। প্রলাপ। ৩৬১। শৈশবকুন্থম, ৩৬২ । কবিতাকোরক, ৩৬৩। আমি ভালবাসি, 
৩৬৪। নারীরচিত কাব্য, ৩৬৫। নিশীথের অশ্রধার৷ ( প্রথমভাগ ) ৩৬৬। কবিভাবলী 
( প্রথমভাগ ) ২৬৭। কবিতাহার, ৩৬৮। মেলা, ৩৬৯ | বেদব্যাস, ৩৭০। বেদব্যাস, 
ও৭১ | বেদব্যাস, ৩৭২। বেদব্যাস, ৩৭৩। বেদবাস। ৩৭৪। কাগজ। 

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মুখোপাধ্যায়-_৩৭৫। কাণীপুর কুম্ুম বা কাশীপুর গ্রামের ইতিহাস। 

শ্রীযুক্ত গোপেন্্ভূষণ বিদ্বাবিনোদ--৩৬৬। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ।. 

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী--৩৭৭। ব্যাধি ও প্রীতিকার, ৩৭৮। প্রভাতী, 
২৭৯। অরুপ। 

যুক্ত ননিলাল বন্দযোপাধ্যায়--৩৮০। অমৃতপুলিন, ৩৮১ । কোহিনুর, ৩৮২। শৈলবালা, 
৩৮৩। যুগলপ্রদীপ, ৩৮৪ । পাঁচরকম, ৩৮৫। ক্রদ্রসেন। 

ঞীমতী গ্লেহলতা-রচয়িত্রী--৩৮৬। শাস্তিলতা, ৩৮৭। প্রেমলতা, ৩৮৮। প্রস্থনাঞ্জলী। 

ইত্তিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন--৩৮৯। কার্পাস-প্রবাদ, ৩৯*। কৃষিসহায়। 
$ ভীযুক্ত বিহারিলাল সরকার--৩৯১। বিস্বাসাগর | 

জীযুক্ত হীরেজ্রনাথ দত্ত-৩৯২। উপনিষদ বক্ষতত্ব। 


১০ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিমদের 


সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার অন্যান্য কর্মের পূর্বেই সর্বাগ্রে ইত্ডিয়ান 
মিরার-সম্পাদক স্ুপ্রসিদ্ধ জনগণমান্ত রায় নরেন্্গনাথ সেন বাহাদুরের পরলোক-গমন-সংবাদ 
জ্ঞাপন করিয়া! বলিলেন,_-গতকল্য আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছে । 
রায় বাহাছুর নরেন্ত্রনাথ আমাদের দেশের প্রায় সকল সংকর্ম্দে জড়িত ছিলেন। সংবাদপত্রের 
সম্পাদকতায় তাঁহার দীর্ঘজীবনের অধিকখাশ কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাহার পারদশিতার কথা 
আমাদের আলোচা নহে। তিনি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদক থাঁকিলেও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ়, অন্থরাগ ছিল। “সাহিতা-সন্মিলনে'র সভাপতিরূপে আমরা 
তাহাকে সেই অন্ররাগের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের শৈশবে তিনি 
ইহার সদশ্ত ছিলেন, এবং ইহার প্রতি তাহার চিরদিনই শ্রদ্ধা এবং গীতি ছিল। তিনি ইহার 
হিতৈষী ছিলেন । সহরের নাঁন। পাঠাগার ও সভাসমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন । ধর্্মা- 
লোঁচনায় ও সমাজতত্বালোচনায় তাহার বিশেষ উত্সাহ ছিল। তাহায় হায় কর্মী পুরুষ 
অতি বিরল। অনেকগুলি যৌথ কারবারেও তিনি অধ্যক্ষতা করিয়া গিয়াছেন, এবং যৌবনে 
এটর্নীর কার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। চিরদিন তিনি ওকালতী ব্যবস্গায়ও বজায় রাখিয়াছিলেন। 
তাহার সুযোগা পুত্র অবশেষে তীহার সেই কার্যা পরিচালন করিতেছিলেন । রাজদ্বারে তাহার 
বিশেষ সনম ছিল। তিনি বহুবৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ছিলেন, এবং সহরের আকৃতি- 
প্রকৃতির উন্নতি-সাধনে সংপরামর্শ দিয়! গিয়াছেন। তাহার বহুৰিষঞ্জিণী কার্য্যপ্রতিভা ছিল, 
সেইজন্য বুবৎ্সর তিনি দেশের শ্রদ্ধাভক্তি আধকার করিয়া দেশের বহু কার্ষ্যে অধিনায়কত্ব 
করিয় গিয়্াছেন। নিংস্বার্থভাবে এবং প্রভূত পরিশ্রমে তিনি সাধারণ হিতকর কার্ষো লিপ্ত 
হইতেন । সম্পাদকর্ধপে এবং বকার্যের নেতরূপে তিনি ভারতের সর্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত 
ছিলেন। তীহার পরলোক-গমনে দেশের একজন মুখ্যব্যক্তির অন্ভাব হইল । এজন্য সকলেই 
অতিমাত্র দুঃখিত । অতএব প্রস্তাব এই যে,__ 

“বঙ্গের শ্রদ্ধাভাজন, বহুসৎকর্ম্নে অগ্রনী, ইও্ডয়ান মিরারের আবাল্য সম্পাদক, অক্রান্তকর্মা, 
মনম্বী, বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়চিকীর্যু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বহু সভাসমিতি ও 
কারবারের অধিনায়ক, স্বর্গীয় রাম নরেন্ত্রনাথ সেন বাহাদুরের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ আজ 
শোকগ্রস্ত। পরিষত তাহার ন্ায় সাহিত্যসেবক ও হিতৈষী বন্ধুকে হারাইয়! বিশেষ শোকানু- 
ভব করিতেছেন এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন। আরও 
প্রস্তাব এই যে, পরিষদের নিয়মমত এই সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্্নাথ সেন মহাশয়কে পত্র লেখা হউক ।» 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-আজ আমাদের আর একটি শোকসংবার্দ আছে। 
এটিও আর একদিকের ইন্দ্রপতনের সংবাদ । রায় বাহাছুর নরেন্্রনাথ সেন যেমন বছবিষন্ত্ 

বাঙ্গালীর শ্রষ্কালাত করিয়। প্রসির্ধি লাভ করিয়়াছিপেন, পণ্ডিত সতাবত সামশ্রমী মহাশয়ও 


কার্য্য-বিবরণী ১১ 


তদনুরূপ বঙ্গদেশে বেদবিপ্তানের প্রচার করিগ্ন। দেশের পুজার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক- 
গমনও সমান দুঃখজনক | তিনি কেবন্ু বাঙ্গালায় ৷ ভারতবর্ষে নহে, প্রাচাবিষ্ঠা-অনুশীলন- 
কারী পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণ- 
মধ্যে বহুকালাবধি বেদাধ্যয়নপ্রথা লোপ পাইয়াছিল। কাশীবাস-কালে সামশ্রমী মহাশয়ের 
পিতা বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণের সেই কলঙ্ক-লোপের জন্য ছুইটি পুত্রকে কাশীস্থ বেদবিং পণ্ডিতের 
নিকট বেদাধ্যয়নে নিষুক্ত করিয়া দেন। কাশীবাসী শুদ্ধাচার দ্বিজমগুলী তখন আচার-্রষ্ 
বলিয়া! বাঙ্গালীকে বেদ পড়াইতেন না। ইহাদের জন্ম পাটনায় এবং ইহারা সপরিবারে শুদ্ধা- 
চারে জীবনাতিবাহিত করিতেন । ইহাদের বেদপাঠে আপত্তি ঘটিলেও বিদ্ন হয় নাই। ইহাদের 
হুই ভ্রাতার শিক্ষাণ্ডণেই বাঙ্গাপার পাণিনি ও বেদবিগ্ভার প্রচার হয়। সকল সংস্কৃত শাস্ত্রই 
সামশ্রমী মহাশয়ের ভুয়োদশন ও পাগ্ডিত্য ছিল। বেদবিষ্ভা-প্রচারার্থ তিনি “উষ1” ও পপ্রত্বকত্র- 
নন্দিনী” নামে ছুইখানি মাসিক পত্রিক। বাঙ্গালায় প্রচার করিতেন। এসিয়াটিক সোসাইটির 
সাহায্যে তিনি সংস্কৃত বহু গ্রন্থের সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি 
তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রাতি ছিল। তিনিই সর্বপ্রথমে সামবদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। 
তাহার বৈদ্ধিক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরা বেদকে “চাষার গান” বলা! পরি- 
ত্যাগ করেন। ব্যাক্রণে তাহার অসাধারণ পাগ্ডিতা ছিল। তাহার এই বিদ্ভার আদর সর্বত্র 
বিস্তৃত ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটি তাহাকে বিশিষ্ট সভ্যপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত 
বোডে তিনি বহুকাল সান্ত ছিলেন। তাহার অভাবে আমরা একজন অপাধারণ মহিমাময় 
বেদৰিৎ ব্রাহ্মণ এবং পগতকে 'হারাইলাম | বাঙ্গালীর একটি প্রধান গৌরবস্থল চিরদিনের 
মত লুপ্ত হইল। অতএব প্রস্তাব করি--"বঙ্গের অদ্বিতীয় বেদবিৎ, সর্বশান্ত্রদশী, বাঙ্গালা 
ভাষার বেদবিদ্ভার প্রথম প্রচারকর্তী, বাঙ্গাল।র প্রথম বেদান্গবাদক, বহু সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশক 
ও সম্পাদক, বাঙ্গাণা সাহিত্যের হিতৈষী, স্থলেখক এবং নাট্যামোদী পণ্ডিত ৮সত্যব্রত সামশ্রমী 
মহাশয়ের পরলোক-গমনে বন্গদেশ একজন ভারতবিদিত, পাশ্চাত্যদেশ-বিশ্রত-বীর্তি পণ্ডিত- 
রত্বকে হারাহয়৷ খিশেব হুঃখিত ও শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার অভাবে বাঙ্গালা তাষারও 
বিশেষ ক্ষতি হইল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-নাহিত্-পরিষং আজ অতিমাত্র শোকান্ুভব 
করিয়া তাহার শোকার্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন। প্রথামত এই সংবাদ তাঁহার 
পুত্র শ্রীযুক্ত হিতব্রত সামক মহাশরকে জানান হউক 1” 

অতঃপর লভাপতি মহাশয় এই উভয় মহাম্্রার প্রতি সভার নন্মান-জ্ঞাপনার্থ সকলকে 
দঙ্ায়মান হুইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া! 
তাহা করিলেন। 

ভৎপরে শ্রীবুক্ত চারুচন্ত্র বন্থ মহীশয় বপিলেন, রায় নরেন্ত্রনাথ সেন বাহাছুর শ্বীয় কর্ণ- 
জীবনের অদ্ীশতাবী-কাল দেশের কাধ্যে নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া যে মহান আদর্শ 
রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুকরণীয় । তাহার লহিত ১৬1১৭ বংসর একত্র কাজ 


১২ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


করির তীহার চরিত্রের মহত্ব, তেজস্থিতা, পরোপকারম্পৃহা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে চমৎকার 
কার্ধ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বিন্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। আমি প্রস্তাব করি যে একপ 
একজন মহান্‌ ব্যক্তির জন্য পরিষৎ হইতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা কর্তব্য । 

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিগ্যারত্ব এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বেজ মহাশয়দ্বয় সমর্থন করায়, 
এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় সামশ্রমী মহাশয়ের “ক!লিদাস” নামের পরি- 
ৰর্তে সত্যরত নাম হইবার বিবরণ বিবৃত করিয়া! বলিলেন, __এদিকে যেমন তাহার চারি ত্র-নীতি 
এতটা সত্যপরায়ণ ছিল, বিদ্তার পাণ্ডিত্যও তেমনি অগাধ ছিল। বোদবিস্তা লাভ করিয়া 
তিনি ভারতবর্ষের সকল দেশের পণ্ডিতসমাজে পরিভ্রমণ করেন, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ 
করেন। একবার কাশ্মীরে কোন পগ্ডিতসভায় বিচারার্থ বঙ্গদেশ হইতে বেদবিৎ সত্ব্রত স্বয়ং 
মহারাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। পরে সেখানে বিচারে নবীন পণ্ডিত সামশ্রমী মহাশয়ই জর. 
লাভ করিয়া বঙ্গের ও বাঙ্গালীর গৌরব বদ্ধিত করিয়াছিলেন। অত্তএব আমিও প্রস্তাব করি, 
বাঙ্গালা ভাষায় বৈদিক সাহিত্য-প্রচারক বাঙ্গালার গৌরববর্ধক এই বেদবিৎ পণ্ডিতের সম্গানার্থ 
পরিষদের একটি বিশেষ সভা. হওয়া উচিত। | 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ঝলিলেন, কেবল বেদবিং বা 
বেদগ্রচারক বলিয়া! নহে, কাশ্মীরে বাঙ্গালীর গৌরববদ্ধক বলিয়াও নহে, সামশ্রমী মহাশয় 
পূর্ব চার্য্যগণের মত বেদব্যাখ্যাতাও বটে, এবং সে ব্যাখ্য। তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
মাতৃভাষার প্রতিও অশেষ ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্বে কেহ 
বেদকথ বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রকাশ করেন নাই | ম্যাক্স্মূলর প্রভৃতি যুরোপীয় পঞ্ডিতগণের 
গ্রন্থে তাহার নাম দেখিয়াছি, তাহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি । তিনিই যুরোপীয়- 
গণের ৰেদবিষয়ে ভ্রান্তমত পরিশুদ্ধ করিবার জন্য বছ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং বেদের 
গ্রাচীনত্ব প্রতিষ্টিত করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের কর্তৃপক্ষীয়ের! তাহাকে বিশিষ্ট সদন্তের পদে 
নিয়োগ করিয়া নিজেদের সম্মানিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন । তিনি বঙ্গে চিরজীবী 
হইয়া! থাকিবেন। কারণ তাহার কৃত বেদব্যাখ্যা ও বেদের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালায় লুপ্ত হইবে না। 

£পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, সামশ্রমী মহাশয়ের অসাধারণ পাত্ডি- 

তোর কথা আপনার শুনিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার যে, পরিচ% দিব তাহা! আপনার! অনেকেই 
জানেন না। ১৮৬৪ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টান্বের মধো বঙ্গদেশে নাট্যচচ্চ1 এবং নাট্যশালা-স্থাঁপনের 
প্রথম বুগ বল! যাইতে পারে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং ৬ধর্মদাস স্থুর 
মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি আদি ভাসনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন | তাহার পর বৎসরে 
বেক্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় ৬শরচ্চন্তর ঘোষ ৬উদেশ 
চত্্র দত্ত, ৬মধুনদন দত্ত. মাইকেল ) ৬বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেম। জার 
একজন ই'হাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে কার্য করিতেন। তিনি এই পঙ্ডিতগ্রবর সামশ্রমী মহাশয় । 
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পাজশ্রধী মহাশয়ের নাট্যশালার অনুশীলনে ও উন্নতিকল্পে বিশেষ উৎসাহ ছিল । তিনিই 
মাইকেলের যায়াকানন নাটক কৰিত্ব ও কলপনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং তাহাই 
প্রথমে অভিনীত হয়। এদেশে প্রকাশ্ঠে নাট্যশালায় অভিনয়ে রমণী দ্বারা স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় 
বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম অবলম্বিত হয়। সামশ্রমী মহাশয় তখন ইহার পরিচালক ছিলেন। 
শেষে“্উঃ মহাস্তের এই কি কাজ” নামক একখান! সাময়িক কুৎসিত গ্রন্থের অভিনয় লইয়! মতের 
অনৈক্য হওয়াতে সামশ্রমী মহাশয় থিয়েটারের কমিটি ছাড়িয়া দেন। এইরূপে যে পত্ডিত- 
প্রবরের নিকট আমরা সর্বপ্রধান বেদবিগ্ভার বাখ্যা পাইয়াছি, সেই পণ্ডিতপ্রবরের নিকটে 
সর্ধপ্রধান আমোদ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছে । বীডনস্্রীটে বেঙ্গল থিয়াটারের ই্রেজই 
সর্ব প্রথমে স্থাপিত হয়। 

তৎপরে শ্রীধুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র মহাশয় তাহার পাণ্তিতাপুর্ণ “ছঃখ”* নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। 

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন- আজ শোকসংবাদে সভায় 
আরম্ভ এবং ছঃখতত্ব ব্যাখ্যায় সতার শেষ বড় উপযোগী হইয়াছে । খগেন্্র বাবুর স্থায় দার্শনিক 
কৰির লিখিত এই ছুঃখতত্বের প্রবন্ধটিও ভাষাগৌরবে কাব্ভাবে আরম্ত হইয়া দার্শনিক 
গবেষণায় শেষ হইয়াছে । স্থখছ্ঃখষয় জগতে দুঃখের তব-কথ শুনিতে কৌতুহল সকলেরই 
হয়। দুঃখের কথা এমন সুন্দর ভাবে এই প্রথম গুনিলাম। ছুঃখের কথ শুনিয়াও সুখলাত 
হইল। ইতিপূর্বে সাহিত্য-সভায় রাজ! বিনয়কৃঞ্ণ দেব বাহাছুর “সুখছঃখ” নামক প্রবন্ধ গড়েন, 
আর আজ খগেন্ত্রবাবু কেবল ছঃখের কথা গুনাইলেন। তাহার বলিবার গুণে “ছুঃখ* গুনি- 
যাই স্থখ হইল। দর্শনই বলুন, আর যাহাই বলুন, ছঃখ নিতা আছে। হছূঃখ কেহ চাহেনা, 
সাংসারিক চেষ্টাও কেবল হূঃখ-বিনাশের জন্য । দর্শনও সেই ছৃঃখ বিনাশেরই উপদেশ গেন। 
আমর! সাংসারিক ভাবে হঃখের বিনাশ বা স্থুখ যাহাবকে বলি, দর্শন তাহাকেই আসল হূঃখের 
ভিত্তি বলেন। সর্বদর্শনের প্রতিপাগ্থই সর্বহ্ঃখ বিনাশ। পদার্থতত্ব জানিবার জ্ঞান হইলেই 
স্থখের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিনাশের গম্থা নির্দেশই আমানের দর্শন আর প্রক্কৃতি 
তত্বের আলোচনা দ্বারা প্রকৃতি জয় করাই পাশ্চাত্যদর্শনের উদ্দেশ্বা। আসল কথাটা কিন্ত 
আমরা মহাভারতে তীন্ম মুখে পাই। তিনি যুধিষ্টিরকে 'মুখং তন্ত প্রতিদাস্তাঃ” বলিয়া যে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখিলেই হুঃখবিনাশের সাধ করা! যাইতে পারে। 

শ্রীধুক্ত উমেশচন্ত্র বিস্ারত্ব মহাশয় কলিলেন, রাজা বিনয়কফের “নথ হঃখ+ গ্রবন্ধ যেষন 
নুখপ্রদ ছিল, খগেন্ত্র বাবুর কেবল "ছুঃখ” প্রবন্ধও সেইরূপ স্থুথপ্রদ হইয়াছে। তাহার ভাষা 
প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট । “মন এব মনুষ্যাণাং সুখছুঃখস্ত কারণ এব”-মনই মানবের সুখ 
হঃখের কারণ | নিরবচ্ছিন্ন হুখহঃখ কাহারও হয় না। অস্ৈতষাদে নুখহুঃখের তেদ নাই। 
তন্ত্র বলেন পাঁশৰদ্ধ হইলেই জীব, আর পাশমুক্ত অবস্থাই শিব। 

সভাপতি মহাশয় ৰলিলেন,_ প্রবন্ধলেখকের স্তায় পঙ্ডিতের প্রবন্ধ বে গভীর ভানপুর্ণ তাহা 


১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
আর বুঝাইতে হইবে না। তিনি পাশ্চাত্যদর্শনে বিশেষজ্ঞ, প্রাচ্যদর্শনেও অভিজ্ঞ এবং -মিজেও 
ধীর স্থির বাক্তি। তাহার কাছে যাহা আশা করি তাহা পাওয়া গিয়াছে । প্রবন্ধে তিনি মত 
উদ্ধার করিয়! পূর্ববাচার্যযগণের ব্যাথ্যায় নিজ পাগ্ডিত্যের যেমন পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি নিজের 
সিদ্ধান্তগুলিতে আপনার চিস্তাণীলতারও বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ছুঃখ সর্বত্র পরিহা ধ্য এবং 
সুখ সর্বত্র প্রার্থনীযর় । ছুঃখ ও সুখ লক্ষণ করিয়া! বুঝান যায় না, অনুভবে বুঝিতে হয়। 
সকলেই সুখ চায়, হুঃখ চায় না। ছুঃখদ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস মহিমামণ্ডিত হইয়াছে। স্থথ 
তদচুরূপ কিছু করে না। ছুঃখের চরম অনুভব করা যায়, স্থখের চরম ভোগ করা ধায় না। 
£খ যে পরিতাজনীয় তাহ! সকলে স্বীকার করেন না । বৌদ্ধদাশনিকেরা বলেন, সকল প্রকার 
£খ আমাতে আন্বক । থগেন্ছ বাবু এহেন হুঃখের সকল তত্ব ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধে নিজের 
 অন্শীলনের ও চিস্তার ফলাফল আমাদিগকে জানাইয়া বিশেষ উপকার করিলেন। আমি 
সর্বাস্তঃকরণে তাহার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্ত প্রশংসা করিতেছি ও :ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । 
খগেন্্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মঞ্কাশয় উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক- 
গুলির সম্বন্ধে জানাইলেন যে,বর্তমান ১৩১৮ সাল হইতে পরিষতৎ আর একটি চিরপোধিত সন্কল্পে 
হম্তপ্ষেপ করিয়াছেন । বুটীশ গবর্ণমেণ্ট আইন-বলে আমাদের দেশের ছাপ। ছোটবড় ও ভালমন্দ 
সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জাতীয়-পাঠাগার বুটাশ মিউজিরমে সঞ্চয় করিতেছেন । 
বিদেশে বিদেশীর নিকট আমাদের জাতীয়-সাহিত্য আদর লাভ করিতেছে, ইহ! অল্প শখের 
বিষয় নহে, কিন্তু সে সঞ্চয়ের দ্বারা আমর! সাক্ষাং সম্বন্ধে কোনও উপকার পাইতে পারি না। 
বঙ্গীক-সাহিতা-পরিষদের পুস্তকালযে যাহাতে এ দেশের সমস্ত পুস্তক সংগৃহীত হয় তাহার জন্ত 
চেষ্টা করার প্রস্তাব আমি বহুকাল হুইতে করিয়া আসিতেছি। বিশেষ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল 
এবং পরিষদের প্রতি নেহবান্‌ শ্রীমানন অদিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রন্থরক্ষকরূপে 
পাইয়। এবংসর সেই সন্কল্লানুসারে কাধ্য করিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। গত মাসে আমাদের 
চেষ্টায় প্রায় চারিশত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । আমর! ধাহার কাছে গিয়াছি, তিনিই পরিষদের 
এই সঙ্কর শুনিয়া আনন্দ সহকারে নিজরচিত, মুদ্রিত বা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দান করিয়াছেন। 
অদ্ভ সভ্াস্থলে যে এক আলমারি পুস্তক প্রদশিত হইয়াছে,তাহা প্রধানতঃ শ্রীমান্‌ অসিতকুমারের 
যত্ব ও চেষ্টার ফল। আশ! করি দেশের অন্থান্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশকের দ্বারে এই সম্বন্ধে 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমর! যে দিন উপস্থিত হইব সে দন তাহারাও আমাদের বিমুখ করিবেন 
না। এই সংবাদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয় পরিষদ্দের পক্ষ হইতে অসিত বাবুকে কৃতজ্ঞতা 
জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, অসিত বাবুকে পত্র লিখিয়! এই সংবাদ জানাইতে 
হইবে। ব্যোমকেশ বাবু এই প্রস্তাবের অন্ধমোদন কৰিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল। | 
তৎপরে ব্যোমকেশ-বাবু শ্রীযুক্ত রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রদত্ত গৌঁড়পাওুয়ার চিত্রিত 

ইঞ্উক-গ্রস্তরাদি গ্রদশিত ও তাহার কারুকার্যা-ব্যাথ্যা করিয়! সভাস্কলে জানাইলেন যে, আমাদের 


কার্ম্য-বিবরণী ১৫ 


এই সাহিত্য-বন্ধুটি আমাদের ছূর্ভাগ্যক্রমে এখন একপ্রকার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত । চিকিৎসকগণ 
তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি মগ্ রাত্রি প্রভাতে তাহার আর তুর্যোদয় দর্শনের 
সম্ভাবনা নাই। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাঙ্গালী গৌড়ের, পাওয়ার এবং পৌও,বদ্ধনের 
ইতিহান আলোচনায় প্রলোভিত হইয়াছেন । আজ আমাদের ছইজন সম্বাস্ত ব্যক্তির তিরোভাবে 
শোকপ্রকাশ করিতে হইল, মাবার হয়ত কাল এই অনাড়স্বর অক্রান্তকন্্না পরম স্ুহদের' 
বিয়োগ-ছঃখ জ্ঞাপন করিতে হইবে । ভগবানের কাছে একান্ত প্রার্থনা তিনি দয়া করিয়া 
রাধেশ বাবুকে অকাল-মৃত্ু হইতে পরিত্রাণ করুন। তিনি বাচিয়া থাকিলে পরিষৎ তাহার 
কাছে এরূপ বহু উপকার এবং প্রতিহাসিক তত্বের বহু প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন । 
তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু হুইখানি প্রাচীন পুখির প্রতিলিপি এবং একখানি পুথি প্রদর্শন 
করিয়া বলিলেন, পরিষদের অতি শৈশব হইতেই যিনি ইহার সদস্ত এবং ইহার কার্যে সাহাষা 
করিয়! আসিতেছেন, যিনি ইহার অকৃত্রিম বন্ধু এবং যিনি এখন নিজের ব্যয়ে নান! গ্রামাি 
ঘুরিয়! অন্বেষণপুব্বক পরিষতকে বনু প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া “দিয়াছেন, সেই পরম স্থহ্ৃৎ 
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রাক্স বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এবার বঙ্গসাহিত্যের ছুইখানি অমূল্য লুপ্ত গ্রস্থের 
আবিষ্কার, উদ্ধার ও তাহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ইহার একখানি কবিবর 
চণ্তীদাসের “কৃষ্ণকীর্তন” ও অপরখানি বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ গীতার প্রাচীন পদ্যানুবাদ “সারঙ্গ- 
রঙ্গনা” । এই গীতার অন্থবাদকই স্তুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী । কৃষ্ণকীর্তনের পুধিখানি 
শ্রীনিবাসাচার্য্যের দৌহিত্রবংশধরের বাড়ীতে প্রাপ্ত এবং খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তামশাসনের 
অনুরূপ অক্ষরে লিখিত । এই পুথিখানির উল্লেখ আমরা আজ ৩০৪০ বৎসর কাল গুনিয়া 
আসিতেছি, কিন্তু কোথায় ও ইহা'র অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় নাই | বসন্ত বাবু আজ এই গ্রস্থ 
উদ্ধার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং বঙ্গসাহিত্যও তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ রহিল। অতঃপর সভাস্থ সকলেই বসন্ত বাবুকে এজন্য কতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিলেন। তাহার 
পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই ছুই পুথি সম্বন্ধে বসস্তবাবুর লিখিত প্রবন্ধ ছইটির 
ংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং জানাইলেন যে, গ্রস্থপ্রকাশ-সমিতি এই ছুই গ্রস্থ-সম্পাদন ও 
প্রকাশের ভার বসম্তবাবুকে দিয়াছেন । যথাকালে ইহার অন্তান্ত বিবরণ জানান হুইবে। 
সভাপতি মহাশয়ও এই পুথি আবিষ্কারের জন্ঠ বসন্ত বাবুকে ধন্যবাদ করিলেন । অতঃপর 
সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়! সভ। ভঙ্গ করা হইল। 


ঞ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ীবরদাঁকান্ত রায় বিচ্যারতু 
সহঃ-সম্পাদক সভাপতি 


প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
সময়-_১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে ভুলাই, শনিবার, অপরাছ ৬ টা। 


আলোচ্য বিষয় _ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও 
তাহার স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা । | 
উপস্থিতি_ শ্রীযুক্ত রাজ! যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাঁছুর ( সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্ভারদ্ব এম্‌ এ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত বিদ্ারত্ব শ্রীযুক্ত শশিত্ষণ, মুখোপাধ্যায় 


».. ” অতুলকুষ্ণ গোস্বামী ”» যোগীন্তরপ্রসাদ মৈত্র 
শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি » শ্রীশচন্দ্র মিত্র 

” বিহারীলাল সরকার » বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্নভ 

* গৌরহরি সেন মৌলবি আবুলকাসেম : 

” কেদারনাথ কাব্যতীর্থ ্রয জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় 

» রাঁমচরণ বিষ্ভাবিনোদ তারকনাথ বিশ্বাস 

» অমৃল্যচরণ ঘোষ বিগ্বাভৃষণ ” রূপসনাতন হালদার 

” শশিভৃষণ পাল » গোপালচন্ত্র ভষ্টাচাধ্য 

» রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , ” কুমুদবন্ধু রায়গুপ্ত 

” রামকমল সিংহ ”» অনুকূলবিহারী দত্ত 

» অরদাপ্রসঞ্ধ সাতর৷ ” পরাণেন্ত্রনাথ ঘোষাল 

» বাণীনাথ নন্দী ” বিনোদবিহারী গুপ্ত 

”* অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ * ুর্য্যকুমার পাল 


শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
৮ হেমচজ্জ দাশগুণ্ড এম্‌ এ 
্ীঘুক্ত স্ুরেশচন্ত্র সমা'জপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে লালগোলার রাজা 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই দিন মোহনবাগান 
দলভুক্ত ফুটবলের খেলওয়াড়দিগের সহিত ইঞ্ট ইয়র্কস, দলের খেলার জন্য নির্দিষ্ট থাকাতে, 
উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষারুত অল্প ছিল এবং সেই হেতু উপস্থিত সভ্যগণের মতানুসারে 


সহঃ-সম্পাঁদক 


এই তারিখের বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীচুনীলাল বন্থ্‌ 
সহঃ-সম্পাদক। সভাপতি 


দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 
সময়_-১৪ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ঙ্টা | 


আলোচ্য বিষয় £-- ূ 

১। গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সত্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে কৃতজ্ততা-জ্ঞাপন, ৪। কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য-নির্ববাচন সত্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত প্রমুখ সভ্যগণের পত্র ও তদনুযায়ী কার্য, ৫। প্রদর্শন_-( ক) মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা- 
সমিতি, শ্রীযুক্ত পপুুপতিনাথ শর্মা কবীস্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র চক্রবর্তী ( ময়মনসিংহ ) ও শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ( খ) শ্রীযুক্ত পুলিন 
বিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত বৃন্দাবনের কতকগুলি চিত্র ও ইষ্টক, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ__ 
(ক) পগ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারদ্র মহাশয়ের “বেদে জগতের আদি গ্রন্থ” ও 
্রযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের “গৌড়ে গাঁজন” নামক প্রবন্ধ, ৭। শোক-গ্রকাশ (ক) 
রায় যাঁদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাছুর, (খ) কবিরাজ হরলাল গুপ্ত (গ) রামনাথ ত্টাচায 
মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৮। বিবিধ। 


উপস্থিতি £--শ্রীষুক্ত বরদাকাস্ত রায় বিষ্ভারত্ব এম্‌ এ, বি এল. ( সভাপতি ) 
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারীআনন্দ দেব বাহাছুর শ্রীযুক্ত চিত্তন্থখ সান্তাল বি ই 


শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিগ্থামহার্ব শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 
”» কৈলাসচন্দ্র সিংহ ” বিশন স্বরূপ + 
” বিহারীলাল সরকার ”* গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
"৮ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিষ্ভারতব . » রামকমল সিংহ 
* দুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী ”» স্ুরেশচন্দ্র সরকার 
” অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ” জ্যোতির্ময় ঘোষ 
» শৈলেশচন্দ্র মজুমদার * তারকনাথ বিশ্বাস 
* মাথমকৃষ্ বনু * নন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
» শশিকান্ত সেনগুপ্ত ”» বামেন্্রনাথ গুপ্ত 
” নারায়ণচন্জর মন্ুমদার ” বাণীপদ সেনগুপ্ত 
» থগেন্দ্রনাথ মির এম্‌ এ ” অমৃতগোপাল বসু 
* চারুচন্ত্র বসু ” গোপালচন্ত্র দাসগুপ্ত 
»» শরচ্চন্্র শাস্ত্রী ” কৃষ্ণদীস আচীর্্যচৌধুরী 
» নৃসিংহপ্রসাদ বন্যোপাধ্যায় * শশিতৃষণ পাল 
* ধীরেজন্াথ বন্দ্যোপাধ্যায় ” বিহারীলাল রায় কবিরদ্ব বি এ 


কীর্্য-বিধরণী ১৯ 


শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্তাল বি এ শ্রীযুক্ত ভূষ্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
”” গৌরহরি সেন » ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বন্থ 
” স্ুরেন্্রনাথ মৈত্র *  সতীন্ত্রসেবক নন্দী 
” নরেন্রনাথ রক্ষিত ”” বস্তকুমার চক্রবর্তী 
” যোগীন্্রপ্রসাদ মৈত্র ” মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
”» বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লত * অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 
” বীরেশচন্ত্র সেন ” নরেন্দ্কুমার দত্ত 
” বিনোদবিহারী গুপ্ত ” পুিনবিহারী দত্ত 
”“ পরাণেন্ত্রনাথ ঘোষাল ” গুরুনাথ সেনগুগ 
” হুর্যকুমার পাল ”” রমেশচন্ত্র বস্থু 
” রাখালরাজ রায় ”  নরেন্দ্রনাথ দালাল 
” অনিলরুষ্ণ ঘোষ ৮” হুঁপেন্দ্রনাথ বস্থ 
” প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ” বাণীনাথ নন্দী 
” হরিদাস গর্গোপাধ্যায় %”  বীরেন্্রকিশোর আচার্ধ্যচৌধুরী 


০ 
সি 


চারুচন্দ্র সিংহ এম্‌ এ 
শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্থন্দর ব্রিবেদী এম্‌ এ (সম্পাদক ) 
” ব্যোমকেশ মুস্তফী 
£ হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
”» তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ 
সভাপতি শ্রীযুক্ত সাঁরদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল. উপস্থিত না থাকায় সর্বসম্মতি- 
ক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাক।স্ত রায় বিগ্ভারত্ব এম এ, বি এল. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলে, গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
তৎপরে. নিয়নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সত্য নির্বাচিত 


£ . সহঃ-সম্পাদক 


ইইলেন £-_ 
প্রস্তাবক সমর্থক নৃতন সভ্য 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ১। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীরা মন্দ 
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাছুর ভঞ্জ-দেও বাহাছুর, ময়ুরতঞ্জ । 
শ্রীযুক্ত স্ভীশচন্দ্র মিত্র ৮ ব্যোমকেশ মুস্তফী ২) শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দত্ত 
মজিলপুর, জয়নগর। 
.» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় রর ৩। ডাষ্টি , বীরেন্ত্রনাথ বস্থ এল্‌ এম্‌ এস, 


৫৫ ছুর্গীচয়ণ মিত্রের স্ীট। 


২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 
৮. যতীন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ৪ ্রীযুক্ত ইন্দুভৃষণ রায় 
হেডমাষ্টার, কুড়িগ্রীম স্কুল, যশোহর। 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুপ্ত শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ৫| এ প্রকাশচন্ত্র রায় 


4880. 4,000101)1 8106. €9191)012153 
09709, 91)11101), 10110 139201 
* জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুপ্ত ছু ৬। শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রাঁয় 
45৪6১ 13. 4 83৯00) 96০:669,190 
০17)%79, 49117) 15900) 91)21]))0, 
৭। শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনার্থ ঘোষ 
01911, 1. 0, 13907300101 
00709, 1700009) 08009 
* হেমচন্্র দাশ গুড » রামেজ্ত্রন্রন্দর ভ্রিবেদী ৮। » সেবানন্দ ভারতী 
৩৮ পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালি, কলিকাতা । 


৪ » খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৯। শ্রীযুক্ত অমুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
অধ্যাপক, প্রেমিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা । 
» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় * ১০। শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ কবিভূষণ 
১০ নং বিন্দু পালিতের লেন। 
নর ১১। » মণনীন্দ্রনাথ ঘোষ 
১৪৩1১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্্ট। 


বিনয়কুমীর সরকার , রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় ১২। » সৌরীন্দ্রনাথ রায় এম্‌ এ 
বেহালা, ২৪ পরগণ! ৷ 


» অমরেন্দ্রনারার়ণ » ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত 


আচার্যয-চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 
৮» নিত্যানন্দ রাম » রামকমল সিংহ ১৪। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্ত্র পাপ 
| ১৩৪ আমহাষ্ট' স্ত্রী । 
রি » অতুলকুঞ্চ গোম্বামী ১৫। ১, অটলকুষ্ণ দাস 


২ টাপাতল৷ সেকেও লেন। 
» স্থরেম্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ১৬ ১১ স্ুরেন্্নারায়ণ সিংহ 


জমিদার, নেহালিয়! এইট, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ | 
৪ রি ১৭। ৮ ডাক্তার খ্রেন্রনাথ 
রায় চৌধুরী এল্‌ এম্‌ এম, 


৯২ ফালিগাস পুতিতুণ্ডের লেম, কালিঘার্ট। 


কার্ধ্য-বিবরণী ২১ 
প্রস্তাবক সমর্থক নৃতন সভ্য 
শ্রীযুক্ত হুয়েন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগ্ণ্ড ১৮। » নীরদরঞ্ণ রায় বি এ 
ডেঃ ম্যাজিষ্েট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্ল! । 


শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপেন্ত্র সরকার ১৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক 
1/81)0 400111516101) 0209, 


কুষ্ণনগর, নদীয়া । 
»১ .গিরীশচন্দ্র সেন , সুরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২০। » রাজেন্ত্রপ্রসাদ 
এম্‌ এ, বি এল্‌ 
৩ ডাঃ নূরউল্লার লেন, বালীগঞ্জ। 
* স্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় » গোপেন্্র সরকার  ২১। », থগেন্দ্রচন্ত্র বস্থ 
৫৯ পদ্মপুকুর রোড। 
«এ বাণীনাথ নন্দী » অমূল্যচরণ ধোষ বিগ্তাভৃষণ ২২। » মম্মথনাথ চক্রবর্তী 
৯২ বনুবাজার স্ত্রীট। 
» বসস্তরঞ্রন রায় বিদ্ববল্লত ,» বোমকেশ মুস্তফী ২৩। ১ শ্তামাধন চট্টোপাধ্যায় 
৩ ঠাকুরদাস পাঁলিতের লেন, বহুবাজার। 


এ ২৪। »শতুচন্ত্র দত্তবি এ ? 

গু 00969: 11691 

ৃ রর (901)0118 07708, 9117)1% 17111৭ 

» রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদী ২৫। »ছুর্গাদাস অধিকারী বি এল্‌ 
কান্দি, মুর্শিদাবাদ । 

5. পণ্ডিত শরচন্ত্র শাস্ত্রী ্ ২৬। », পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর আচার্য্য 
কুঠিয়া হাই স্কুল, নদীয়া । 


অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, খ্যাতনামা লক্জপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের প্রতি 
গম্মান-প্রদর্শনার্থ পরিষদের বিশিষ্ট সত্য-নির্বাচনের প্রথা! আছে এবং এই বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা 
১২ জনের. অধিক হইবে না, বলিয়। নিয়ম আছে ( পরিষৎ-নিয়মীবলী .১১ এবং ১১ ক)। 
সম্প্রতি পরিষদের সাতজন বিশিষ্ট সভ্য আছেন ও ৫ জন বিশিষ্ট সভা নির্বাচনের অন্ত তিনি 

নি্নলিখিত পশ্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন ;-- 
মান্যবর শ্রীধুক্ত রামে্জ্ন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু 


গীত ছুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্যের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
বিশিষ্ট সভ্য-ডালিকায় কয়েকটী পদ শুন্য হইয়াছে । নিয়োক্ত খ্যাতনামা মহাশয়গণের নির্বাচম 


২২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


দ্বার! উক্ত তালিক৷ পূর্ণ করিলে তীহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে. এবং 
সাহিত্য-পরিষদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এই বিবেচনায় পরিষদের নিয়মাবলীর অন্তর্গত ১১ 
ধারা অনুসারে আমর! তীহাদের নির্বাচন প্রস্তাব করিতেছি। আপনি সাহিত্য-পরিষদের 
আগামী মাসিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়! নিয়মানুযায়ী কর্তব্য নির্বাহ করিলে 


ল্থী হইব। ইতি 
প্রস্তাবিত সভ্য ভবর্দীয় 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বি এল্‌ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
রর » সত্যব্রত সামশ্রমী : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠীকুর 
রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস সি আই ই শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্থ 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্‌ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্‌ শ্রীপধশনন নিয়োগী 


শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ 

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, পরিষদের অত্যন্ত ছুরঘৃষ্টবশতঃ এই পত্র পরিষদের সভ্যদিগের 
নিকট উপস্থিত করার পূর্বে আচার্য সত্যব্রত সানশ্রমী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বিশিষ্ট সভ্য নির্ববাচনের প্রণালী সভ্যদিগকে জ্ঞাপন করেন এৰং এই 
প্রস্তাবিত সভাগণের নির্বাচন ষশ্বন্ধে তাহাদের মতামত পরিষদের নিয়মানুযায়ী প্রথাতে 
জ্ঞাপন করিবাঁর জন্য অনুরোধ করেন । |] 

তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিয়লিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য 
ধথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল )-_ 


, উপহারদাতা পুস্তকের নাম 

্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশণ্ডপ্ত--. ৩৯৩ । 1106 0০01118] 0 079 1০1 451%010 
9০০1965) 70210 1906 

৩৯৪। রা 41011 10909 

৩৯৫। 19 1908 

৩৯৬। রি ৩%1)0৬]য : 190? 

৩৯৭। রে 40011] 190? 

৩৯৮। রি 0) 1907 

৩৯৯। ্ 09৮০৮৪৮ 190? 

৪১৩ । 20087 1008 

৪৬১। রে 0701 1908 

৪০২। 01) 1908 


৪৬৩ রর 0০6959 1908 


কার্ধ্য-বিষরণী ২৩. 


উপহারদাত৷ পুস্তকের নাম 
৪০৪ | 71) 01112] 01 009 7 4, 906196) 
0০91০9)6৮ 1904 


৪০৫। টি টি 1905 
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন ৪০৬। পদচিস্তামণিমাল! 
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র ভট্টাচার্য ৪০৭। খুকুমণির রামায়ণ 

৪০৮। হরিকথা 
শ্রীযুক্ত অশোকপ্রকাশ সেন ৪০৯। নববিধান কি? 

৪১০ | অশোক-চরিত 

৪১১ । কবিতামাল! 

স্ত সত্যচরণ চন্দ্র ৪১২। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা 


৪১৩। সরল শোলাঙ্কি-পরিচয় বা প্রাচীন 
শোলাহ্কিজাতির পরিণাম 
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ ৪১৪। গীতিকুঞ্জ 
৪১৫। কাব্যমালা-দ্বিতীয় প্রচার 
৪১৬। গীতগোবিন্দ--দ্বিতীয় প্রচার 
শ্রীযুক্ত শরচ্জ্্ দে ৪১৭। নব্যভারতে ভূত ও ভবিষাৎ 
৪১৮ 119 ০201881(1) 0911569 81582106) 
47075961910 


স্ত শরচ্চন্্র দে ৪১৯ | 7176 99081077861) 011629 7108211)0, 

্‌ 8121)01% 1919 

৪২০ । রি 6090 1919 

৪২১। রি 1191701) 1919 

৪২২। রে €00101)91 1999 

৪২৩। রর তি ০৬৪17)06 1909 

৪২৪। এ [)90910997 1909 

শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রন্দর ভ্রিবেদী ৪২৫ । 4091207 261001৮ 01) ড011059018)1 


[0 008110) 11) 1391)29] & 7381)0 
৪২৬। উত্তর শ্রীরামরসায়ণ 
৪২৭। জল সরবরাহের কারখানা, ১ম খণ্ড 
৪২৮ ॥ খন & 


৪২৯। জআশ্রমচতুষ্টয় 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাতা 
শ্রীযুক্ত রামেজ্নুন্দর ত্রিবেদী 


যুক্ত তিনকড়ি রায় গুপ্ত 


যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ 


পস্তকের নাম 


৪৩০। জেরুসালেম ব1 রয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ভারত্ব ৪৩৭। ব্যাকরণ-বিভীষিকা 


যোগেন্ত্রনাথ কাব্যবিনোদ 


ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
পুলিনবিহারী দত্ত 


সুরেজ্্রনাথ দাস গুধ 
কুমারনাথ "মুখোপাধ্যায় 
শচীন্দ্রভৃষণ ঘোঁষ 

শ্রীমৎ লক্ষ্মণ মজুমদার 
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 


স্থবলচন্ত্র মিত্র 


৪৩১। 0008 79001 01 6) 109007119] - 
[00118 (696 101)9 ]0:0999]1 /3০০191% 
০01 (77101011% 

৪৩২। এ্ঁতিহাসিক চিত্র 

৪৩৩। কোহিম্থর (আষাঢ় ১৩১৮) 

৪৩৪ 1106 10008, 79519, 2] 1911 

৪৩৫। সানুবাদ শাস্তিশতক 

৪৩৬। হোমারের ইলিয়ড 

৪৩৮) শুভশুচুনির ব্রতকথা৷ 

৪৩৯ । সত্যনারায়ণ-ক্রতকথা 

8৪০. পাইকপাড়া ও কান্দীরাজবংশ 

৪৪১ | 13160181691% 

৪৪২ । [11117 ০1) 9৮%াণ্য 

৪৪৩। নিবেদন 

৪৪৪। শ্রিমস্ভাগবত গীতা 

৪৪৫ 11010: 11801)811917) 

৪৪৬। স্বধন্মন 

৪৪৭। শ্রীমৎ পরমহংস 
শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ 

৪৪৮। শকুস্তল৷ 

৪৪৯। সীতার বনবাস' 

৪৫০। ছাত্রবোধ অভিধান 

৪৫১ | সরল বাঙ্গাল অভিধান 

৪৫২। সরল বঙ্গীয় শবকোষ 

৪৫৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ 

8৫৪। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 

8৫৫ 00299716 001070801020, ১1)8998 &৮ 


[31018 
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)১081070877 


উপহারদাতা 
শ্রীযুক্ত স্থবলচন্দ্ মিত্র 


ব্সস্তরঞ্জন রায় বিদ্দ্ল্লভ 


অশ্বিকাচরণ ব্রহ্দচারী 
ব্সস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 
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48 50017 01115 1106 & 01153 
সংস্কৃত পুথি 
হরিভক্তি কল্পলতা 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় 
তক্কিরসামৃতসিন্থু 


বাঙ্গীল! পুথি 
চৈত (প্রাচীন পুথি ) 
পদাবলী--গোবিন্দ দাস 
--কবিশেখর 
চৈতন্ত-চরিতামুত--কবিরাঁজ গোস্বামী 
প্রেমবিলাস__নিত্যানন্দ দাস 
আশ্রক়নির্ণয়__কৃষ্ণদাস 
স্থদামার দারিদ্রয-ভঞ্জন--দ্বিজ পরশুরাম 
দ্রোণপর্ব--নন্দরাম দাস 
প্রেমতরঙ্গিণী--€ খণ্ডিত ) ভাগবতা চার্য্য 
স্বন্দরাকাণ্ড_কৃতিবাস 
আদিকাণ্--এ 
উত্তরকাণও্--এ 
গোলক-সংহিতা-_বৃন্দাবন দাঁস 
সাধন-দীপিকা 
বৃন্দাবনধ্যান__কৃষ্ণদাস. 
বৈষ্ণববিধান_-বলরাম দাস 
চৈতন্যচৌতিশা-__বুন্দাবন দাস 
পৃজাপদ্ধতি 
ব্রজপটল রসকারিকা 
ভজন ব্রমগ্রস্থ-_ কষ্ণদাস 
ভক্তি-মাধবীকণ! --নয়নানন্দ দাস 
ভক্তিচিন্তামণি_ বৃন্দাবন দাস 

এ (খণ্ডিত) এ 


২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পয়িষদের 


উপহারদত। পুস্তকের নাম 

স্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ব্লনভ ২৪। কর্ণপর্ক 
২৫। তীন্মপর্য্ 
২৬। সভাপর্ব 
২৭। উদ্যোগপর্ক 
২৮। বিরাটপর্ৰ 
২৯। গদাপর্ব 
৩*। আশ্রমিকপর্ধ 
৩১। শল্যপর্ব 
২। ৰ্নপর্ক 
৩৩। সৌপ্রিকপর্ক 
৩৪। নৈষদপর্ 
৩৫। এ্রশিকপর্ক 
৩৬। নারীপর্ক 
৩৭। শাস্তিপর্বব 
৩৮। দ্রোণপর্বব 
৩৯। ন্বর্গারোহণপর্বব 
৪*। আদিপর্ 
৪১। অশ্বমেধপর্বব 


৪২। পাণিগ্রস্থ তিনখানি 

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, শ্রীযুক্ত 
পণুপতিনাথ শর্মা কৰীন্ত্র এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত কতকগুলি 
প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করেন। রাখালবাবু বলেন যে, মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতিকর্তৃক প্রদত্ত 
মুদ্রাগুলির ভিতরে গ্রীসদেশীয় মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র মহাশয়ের 
মুদ্রা নান৷ দেশীয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর প্রদত্ত মুদ্রা দুইটির মধ্যে একটি সাহ আলাম 
স্বিতীয়ের রৌপ্য সিকি ( ১২০০ হিঃ), অপরটি বোর্ণিওর সারাওয়াকের রাজ! চাল'স ক্রকের 
তা্রমুদর। | 

রাখাল বাবু এই প্রসঙ্গে তাহার নিজ প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা! প্রদর্শন করেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বুন্দীবন ও চতুষ্পার্মস্থ লীলাবনের নিয়লিখিত 
২৫ খানি আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন--€ ১) গোবিন্দজী -( ২) গোপীনাথজী- (৩ ) মদন- 
মোহনজী--( ৪ ) চৌরানীখাবা--( ৫) গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির- (৬) মদনমোহনজীর 
পুরাতন মন্দির-_( ৭) লালাবাবুর মন্দির--(৮ ) মাহজীদের মন্দির_-€ ৯) শেঠদের দেবালয় 


কাধ্য-বিবরণী ২৭ 

(১৯) ব্র্গচারীর ঠাকুরবাটা--(১১) বাকেবেহারীর মন্দির (১২) শ্তামকুঙ্জ ও রাধাকুঞ্জ 
(১৩১ ও (১৪) বৃন্দাবনের দৃষ্ত--€ ১৫) কেশীঘাট--€ ১৬ ) মথুরার বিশ্রাস্তির ঘাট-_(১৭) 
গোবর্ধনের মানসগঙ্গা ও ভরতপুরে রাজবাটা-_( ১৮) ও (১৯) কুসুম সরোবর ও তাহার 
তীরে জাঠরাজ সুরজমলের সমাধি--( ২০) ভরতপুরের দিগ ভবন-_€২১) শ্রীরু্ণের বাল্য- 
লীলাস্থান_-নন্দগ্রাম বা নন্দীশ্বরগ্রাম-_(২২) বর্ষণ! বা বৃযাভন্থর--(২৩ ) জয়পুরের রাজবাটী 
(২৪) কাম্যবন-_: ২৫) জয়পুরের মিউজিয়াম। এই সমস্ত চিত্র-প্রদর্শন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত 
পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বলেন যে, নগেন্ত্র বাবু তাহার ব্রজপরিক্রম। গ্রন্থে নন্দকুমার ঘোষের 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা! ঠিক নহে। নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত ব্যক্তির নাম নন্দকুমার বন্থ এবং 
তিনি পরিষদের পরিচিত রায় বৈকুগ্ঠনাথ বঙ্গু বাহাছরের পূর্বপুরুষ বৃন্দাবনে ৮ ননকুমার 
বসু মহাশয় গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহনের তিনটি নৃতন মন্দির তৈয়ারি করিয়া দিয়া- 
ছেন। এই মন্দিরগুলি বঙ্গদেশের দালানের ধরণে গঠিত। পুলিন বাবু এই আলোকচিত্র 
প্রদর্শনের পর যুগলকিশোরের মন্দিরভগ্নাংশ হইতে সংগৃহীত ছইথণ্ড ইষ্টক প্রদর্শন করেন এবং 
বলেন, বোধ হয় এই ইষ্টক ছুইথাঁনিই আকবরের সময়ে প্রস্তত। 

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, অধিকাংশ সভ্য বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব অন্ু- 
মোদন করিয়াছেন। পরিষদের নিয়মানুসারে প্রস্তাবিত ও অন্থমোদিত সত্যগণের নাম 
_ পত্রদ্ধারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। 

শরীবুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল ন!। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্তর 
গুপ্ত বিগ্ভারদ্ব মহাশয় “বে্দেই জগতের আদি গ্রহ” এই বিষয়ে বন্তুতা করেন। তিনি বলেন যে, 
বেদই জগতের আদি গ্রন্থ কিন! ইহ! জানিতে হইলে কোন্‌ দেশ সমগ্র জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনতম স্থান ও আদি সভ্যতম জনপদ তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য । সমগ্র ইউরোপের 
মধ্যে গ্রীসদেশ আদি ও প্রাচীনতম সভ্যজনপদ; কিন্তু ইহার বয়ঃক্রম কেবলমাত্র ২৭** বৎসর ও 
বাইবেলের বয়ঃক্রম ৩৯১০ বৎসরের আঁধক নহে। কলিধুগের ব্যাসদেব ও মহাভারতের বয়ঃক্রম 
' ৫০০৮ বৎসরের অধিক। মিশরের বয়ংক্রম ৫।৬ হাজার বংসর ও ব্যাবিলনের বয়ঃক্রম ২০২৫ 
হাজার বৎসর কল্পনা করিলেও, আমাদিগের বেদগুলিকে তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বলিলেও যেন 
ঠিক বল! হয় ন|। তুর্বপ্ত সন্তান হিন্দু যবনের! তুরস্কে গমন করেন এবং সেই স্থানে ইহুদী জাতিতে 
পরিণত হুইয়৷ বাইবেল রচন! করেন। তাহাদেরই একদল আরবে আসিয়া মুসলমান হন ও 
মিশরে যাইয়া মিশর জাতিতে পরিণত হন। মিশরগণ গ্রীকন্দেশ হইতে প্রাচীন ; কিন্তু তুরস্ক, 
€দশীয় ব৷ ভারতবর্ষীয় হইতে প্রাচীন নহেন। ইন্দ্ররাজদবার! তাড়িত হইয়া বৃত্রান্থুর ইরাণ জন, 
পদে এবং ব্লানুর তুরস্কে যাইয়া আল্ুরীয় বা 488)119 জনপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইয়্াণ 
ও আন্মরীয়াবাসী অন্রদিগের জেন্াবেন্ত। কতকগুলি বেদমস্ত্রের সমসাময়িক হইলেও, খখেদের 
প্রাচীন মন্ত্র বৈদিক সংস্কতে লিখিত ও জগতের আদিগ্রন্থ সামবেদ হইতে বহু কণীয়ান্‌। 
আমর! তাহার আদি অন্মভুমি আদি স্বর্গ মঙ্গোলিয়! হইতে ভারতে আগমনকালে সামবেদ 


২৮ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 


গান করিতে করিতে আসিয়াছিলাম এবং পরে ভারতে আসিয়া খগেদ ও অথর্ববেদ প্রণয়ন 
করি। মাত! মন্গুর সন্তানের! যজুর্বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করেন; সুতরাং সামবেদই খক্‌, যন, 
অথর্ব অপেক্ষা প্রাচীন। আত্মকলহ প্রযুক্ত অন্রেরা ভারত হইতে পারস্তাদি দেশে গমন 
করেন এবং জেন্দাবেস্তা তৎপরে প্রণীত হয়। সাঁমবেদের জন্ম যে স্বর্গে হইয়াছে এবং আর্ধ্গণ 
স্বর্গ হইতে ভারতে আগমনকালে যে সামবেদ গান করিয়াছিলেন,তাহার প্রমাণ আছে। প্রমাগ- 
স্বরূপ তিনি ১১/৮৭ সুত্র ৮ম ও ৮৮৮ সুত্র ১০ম উল্লেখ করেন। বক্ত1 বলেন যে, কষ্ণযন্জুতেও 
এই মতের পোষকত! দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয় এবং মনও বলিয়াছেন যে, সামবেদ আমাদের 
পিতৃভৃমি স্বর্গে প্রণীত। সামবেদে শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক একটি বর্ণও বিছ্বমান নাই। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ বলেন যে, খণ্বেদ, যজুর্কেদ ও সামবেদ যথাক্রমে ৫, 4১17 ও 9 হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক, কারণ এই অগ্নি, বায়ু ও হুরধ্য মানুষ ও মহ 
ছিলেন। স্বর্গ যে সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীনতম ভূমি এবং উহ্হাই যে জগতের আদি পিভৃলোক 
তাহারও প্রমাণ আছে। এই প্রমাণের দৃষ্াত্তস্ব্ূপ শুরুষজু ১১/২৩ ও ১২২৩ এবং কৃষ্তয্জু 
১১১২ শুত্র ১ম ও ১১৮৫ সুত্র ১ম উল্লেখ করা যাইতে পারে । খশ্বেদে বৈদিক ও লৌকিক 
উভয় ভাষাবহৃল। সামবেদ লৌকিক সংস্কৃতভাষা-পরিশ্গ্ত। খঙ্ষেদে জাতির কথা আছে, 
দামবেদে তাহা নাই। ধণ্েদ নান! জ্ঞানরাশিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু সামবেদ কেবল জড়পুজার 
আপার। এই সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, হিন্দুগণগ্রণীত খক্‌, যজ্ভু 
ও অথর্ববেদ সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষ। প্রাচীন এবং স্বর্গের সামবেদ এই সমস্ত অপেক্ষাও প্রাচীন । 
সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, বিষ্ভারক্ঈ মহাশয়ের ব্যাখ্যা দেশের 
প্রচলিত সংস্কার অপেক্ষ। ভিন্ন। তিনি তাহার মত গোৌণার্থ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত 
করিয়াছেন, সেগুলি প্রবন্ধাকারে বাহির হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলে এ বিষয়ে সম্যক্‌ 
ধিচার হওয়। সম্ভবপর নহে। বৈদিকসাহিত্য পর্য্টালোচন! করিলে দেখ যায় যে, অনেক 
স্থলে মন্লষ্যবাচী বিষুঃর উল্লেখ আছে। বেদে যে ভাবে ইন্ত্র, তন্ত্র, প্রভৃতির উল্লেখ আছে) 


ভাহাদিগকে মনুষ্যবাটী না বলিলে অনেক সময় বেদোক্ত বিষয়ের কোন স্থুষ্পষ্ট অর্থ গ্রহণ কর] 


সম্ভবপর হয়না । এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক.আলোচনা করিলে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
উদ্ধারের অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। বেদগুলির পৌর্বাপধ্য-সম্বন্ধে বিস্তারত্ব 
মহাশয়ের মত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত পপ্ডিত শর্ত শাস্্রী মহাশয় বলিলেম বে, বিষ্টারত্ব মহাশয় গুরোপীর 
গণ্ডিতগণের মতের প্রতিবাদ করিলেন বটে) কিন্তু তাহার বক্তৃতায় যুরোপীয় মতের গন্ধ 
পাওয়া গেল এবং মুরোপীয় ধ্বনির প্রতিধ্বমিও গুমিতে পাওয়া গেল। তাহার বত্ৃতার 
অনেক আপত্তিযোগ্য কথা আছে। "গুপ্ত মহাশয়ের যতে সামবেদে জ্ঞানগর্ত কথ! নাই। 
'কিস্ব আমার বিশ্বাস সাধবেদে অনেক উন্নত জ্ঞানের কথা আছে। আমার ঘোষ হয় 
খব্থেবই সর্বাগ্র প্রণীত হইয়াছিল। ইংরাজি ভূগোল লিখিত এক একটি স্থানের প্রতি থে 


পি 


কাঁধ্য-বিবরণী ২৯ 
এক একটি শব্দ প্রয়োগ করিলেন, ইহাঁও বিতর্কের বিষরীভূত। এই বন্তৃত! প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত হওয়া উচিত। 

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সমর্থন করিয়া 
বলিলেন, বেদ আলোচনায় যাহার অধিকার নাই, তাহার নিকট হইতে বেদের ব্যাখ্যা বণ 
করা. নিতান্ত কষ্টকর । বিহারী বাবুর মন্তব্যে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সকলেই সমস্ত 
বিষের আলোচনা করার জন্য সম্পূর্ণ তুল্য অধিকারী । প্রত্বতত্ব প্রভৃতির আলোচন! পরিষদের 
অন্ঠতম উদ্দেশ্য এবং বেদ ছাড়িয়া প্রত্বতত্বের আলোচনা হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি 
বিশেষের কোনও বিষয় বিশেষের আলোচনার অধিকার নাই, এরূপ সংকীর্ণ মন্তব্য সাঁহিত্য- 
পরিষদের সভ্যের মুখে শোভা পায় না। 

শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি তাহার মত-সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় এতাবৎ তাহার কোনও প্রবন্ধের সমালোচন। বা প্রতিবাদ 
হয় নাই। : 
তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী, কবিরাজ হরলাল গুপ্ত ও 
রামনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকগ্রকাশ করেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং সভাপতি মহাশয় একটি সুস্কত 
শ্লোকের আবৃত্তি দ্বারা সমবেত সভ্যদ্দিগকে প্রীত করিলে পর সভাভঙ্গ হয়। 


শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীচুনীলাল বন্ধ 
সহঃ সম্পাদক সভাপতি 


দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন । 
সময়--২০শে আীবণ, ৫ই আগস্ট, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা। 


আলোচ্য বিষয়_- | 
পঙ্ডিত সত্যত্রত মামশ্রমী, রায় নরেক্রনাথ সেন বাহাছুর ও রাধেশচন্ত্র শেঠ মহীশয়- 
গণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থ!। 
উপস্থিতি_মহামভোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্ধ্র বিছ্ঠাতৃষণ এম. এ, পি এচ ডি (সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম. এ, বি এল্‌ 


শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
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হরিদাস পালিত ্ 
মন্মঘমোহন বস্তু এম্‌ এ রী 
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 


চারুচন্দ্র বনু টি 


শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ 


ইন্দ্রভূষণ নাথ 

রাধিকা প্রসাদ নাথ 
তারিণীকাস্ত চক্রবর্তী 
বাস্থকীচরণ সিংহ রাঁয় চৌধুরী 


অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ ॥ কৌশিকীচরণ সরকার 
আনন্দনাথ রায় | , ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র 
কৃষ্ণচন্দ্র দেব ১ শশিভৃষণ পাল 
সতীশচন্ত্র মিত্র ,, কুর্য্যকুমার পাল 
স্ুরেশচন্ত্র সরকার | ১ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
ব্সস্তরঞ্জন রায় বিদহ্বললভ ১ বিনোদবিহারা গুপ্ত 
বাণীনাথ নন্দা , পরাণেন্ত্রনাথ ঘোষাল 

শ্রীযুক্ত রামেস্তরনন্দর তিবেদী এমএ (সম্পাদক ) 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী 

১১ (৫হ্মচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌ এ 
রাখালদাস ধন্যোপাধ্যায় এম্‌ এ সহঃ সম্পাদক 


। তারাগ্রসন্ন গুপ্ত বিএ 


মহীমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভা- 
গতি মহাশয় বলেন যে) যে তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পরিষদের এই 
ধিশেষ সভ1 আহ্ত হইয়াছে, ইহার! তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন কর্শক্ষেত্রে কার্য করিয়াছেন ও 
তাহাতেই তাহার! নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিলেন। সামশ্রমী মহাশয়ের ন্যায় বেদজ্ঞ পর্তিত 
যঙগদেশে হয় নাই ও অপর কোন দেশে হইয়াছে কি না ভাহা অজ্ঞাত। তিনি বঙ্গদেশে 
€বদ-প্রচারের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পাটনাতে সামশ্রমী মহাশয়ের জগ্ধ হয়। 


কার্ধ্য-বিবরণী - ৬১ 


সামশ্রমী মহাশয়ের পিতার উদ্দেশ্য ছিল, উত্তরকালে তাহার পুত্র বঙ্গদেশে বেদ আনয়ন 
করিবেন এবং সেইজন্য তিনি বালক সত্যব্তকে শিক্ষার্থ কাশীতে পাঠাইয়। দেন। তিনি 
সামবেদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গীলা-মাহিত্যে . তাহার বিশেষ বুুৎপত্তি ও অনুরাগ ছিল 
এবং তাহার বন্গভাষায় অনুদিত বেদগুলি আমাদের দেশের সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার. 
করিয়াছে। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটার সম্মানিত সভ্য ছিলেন। তাহাকে সাহিত্য-পরি-. 
ষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব কর! হইয়াছিল, কিন্তু পরিষদের ছুরদৃষ্ট 
ব্শতঃ এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই সামশ্রমী মহাশয়ের দেহাস্তর ঘটিয়াছে।, 
নরেন্্রনাথ সেনের নাম ভারত-বিখ্যাত। দেশের সমস্ত সংকার্যে তিনি যোগ দিতেন। 
তাহার প্রকৃতি বালকের ন্যায় মরল ছিল। তিনি সর্ব সম্প্রদায়ের সর্বধন্ম্মের লোকের সহিত 
সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় সাধারণের হিতকর অনেক কার্যে 
লিপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালা-সাহিতোর উন্নতিকল্পেও তিনি অনেক বাধ্য করিয়াছেন। 
সভাপতি মহাশয় আরও জানালেন যে, রাঁধেশচন্দ শেঠ মভাশয়ের 'প্রতি শোক প্রকাশার্থ 
. আহত সভার. সহিত সহান্থুভৃতিজ্ঞাপন করিয়৷ রঞ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত স্রেন্্রচ্জ রায় চৌধুরী 
ও শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়দয় পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। র 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত আচার্য্য মহাশয়কে 
আমাদের যে ভাবে দেখ। উচিত ছিল সে ভাবে আমরা তাহাকে দেখি নাই। বেদশাস্ত্রে দখল 
নাই বলিয়! বাঙ্গালীর বহুকালের যে অপবাদ ছিল, সামশ্রমী মহীশয়দ্বারাই সেই অপবাদ অপনীত 
হইয়াছে। তাহার শিক্ষার সময় বাঙ্গালী জাতিকে বেদজ্ঞ আচাধ্যগণ ঘ্বণা' করিতেন। যুরো- 
পীয়গণ ও আমেরিকাবাসিগণ আচারধ্যের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জানিতেন ও তাহার সম্মান করি-. 
তেন। তাহার জীবদ্দশাতে আমর! তাহার প্রতি কোনও সম্মানগ্রদশন করি নাই, কিন্তু. 
এখন তাহাকে কি ভাবে সম্মান কর। উচিত তাহা! বিবেচনার বিষয়। রায়বাহাছবর নরেন্ত্র- 
নাথ সেনের মৃত্যুতে সমস্ত ভারত ব্যথিত। তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও নিভীঁক ছিলেন। দেশের 
সাধারণ মতের আপত্তি সত্বেও সুলভসমাচারের সম্পাদকত। গ্রহণ নিভীকতার অন্ততম প্রমাণ ॥ 
ত্বাহার হৃদয় সমুদ্রতুল্য উদার ছিল। তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য 
করিতেন। তাহার চরিত্রের এই ভাব আমাদের অন্করণীয়। সমস্ত বর্ণ ও জাতির 'লোক 
তাহাকে নিজের মুহৃদ বলিয়া মনে করিত। 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রাধেশচন্ত্র শেঠ মহাশয় মালদহ-. 
বাসী ছিলেন। পাওয়া ও গড়ের কীর্তি সম্বন্ধে তাহার লিখিত অনেক এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে সরকারী রিপোর্টে এই স্থানগুলি সমন্ধে 
কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্ত বর্ণমানে গৌড় ও পাতুয়ার সম্বন্ধে যত 
আলোচন। হইতেছে, তাহার মূলে ছিলেন-_-পরলোকগত রাধেশ বাবু। প্রাচীন গৌড় ও প্রাচীন 
পৌগু বর্ধন যে একই অংশে ছিলঃ তাহা রাধেশ বাবু প্রমাণ করেন। তিনি রঙ্গপুর-শাখা- 


৩২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


পরিষদের পত্রিকায় কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করেন ও ধাহিগরিদে 
প্রদর্শনার্থ কতকগুলি এ্তিহামিক দ্রব্য পাঠাইয়! দিয়াছেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও একজন 
কর্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি মালদহে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের প্রাণম্বরূপ ছিলেন। তিনি 
মালদহে জাতীয় শিক্ষার প্রচারক ছিলেন। অক্পবয়সেই তাহার পরলোক প্রার্থি ঘটিয়াছে। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৪৫ বসর মাত্র ছিল। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রায় বাহাছুর নরেন্ত্রনাথ সেন 
মহাশয়ের সহিত তাহার ১৫১৬ বৎসরের আলাপ ছিল। তিনি সমস্ত সংকার্যে যোগ দিতেন, 
তিনি কোন নীচ প্ররুতির বশবত্তা হইয়া সুলভসমাচারের সম্পাদকতা। গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়! মনে হয় না এবং অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, তাহার এই কার্ধ্যের জন্ত আমরা [তাহার 
অন্তান্ সমস্ত কার্য ভুলিয়া! যাইতেছি। নরেন্দ্র বাবুর ম্ৃতির প্রতি আমাদের বিশেষ সম্মান 
প্রদর্শন কর! উচিত। 
শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বনু মহাশয় বলেন যে পরোলোকগত সামাশ্রসী মহাশয় বেঙ্গল থিয়ে- 
টারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্ততম। তিনি অনেকগুলি নাটক পলিখিয়াছিলেন, এই সমস্ত 
নাটক আমাদের রক্ষা কর! উচিত। 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, আচার্য সামশ্রমী মহাশয়ের পুত্রগণ সাহায্য 
করিলে তিনি এই সমস্ত নাটক রক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত আছেন । 

শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্থ মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রায়বাহাছুর নরেন্্রনাথ সেন মহাশয় 
পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । দেশের উপকারের জন্য তিনি দৈনিক সংবাদপত্র প্রচার 
করেন। তীহার সাম্প্রদায়িকত! ছিল না। তিনি কখনও লোকের খারাপ দিক দেখিতে 
পারিতেন না। তিনি সর্বদা মানুষের দেবত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, তিনি ত্যাগী, নির্ভীক 
ও সাহসী ছিলেন। নিম্নবজীবের প্রতিও তাহার প্রেম ছিল। তিনি ২* বংসরকাল ব্যাপিয়া 
প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া হোম করিতেন। “মুলভসমাচারের” সম্পাদকত্ব-গ্রহণ, বোধ হয় 
তাহার বার্ধক্যের সংঘমের ফল। | 

শ্রীযুক্ত রামেক্জস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আচার্ধ্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের খ্যাতি 
সমস্ত পৃথিবী-বিস্ৃত ছিল এবং তাহার জীবদ্দশাতে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করাতে 
পরিষদের কর্তব্যের ক্রুটা হইয়াছে। বাঙ্গালা-ভাষায় বেদ প্রচারের জন্য বাঙ্গীলা-সাহিত্যের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল এবং এই জন্য পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষভাবে খণী। পর- 
লোকগত রাধেশ বাবু সমন্ত 'বাঙ্গালাদেশে পরিচিত ছিলেন। দেশের ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ধারে 
তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহার মত বন্ধুর অকালমৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত হুঃখিত। 
তাহার হ্তিরক্ষার্থ পরিষদের শুভানুধ্যায়ী অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় 
নিযললিখিত পত্রধানি প্রেরণ করিয়াছেন এবং পরিষদের কার্ধা-নির্বাহক- রী বিনয় নি 
প্রস্তাব ধন্কবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। 


কাধ্য-বিবরণী ৩৩ 


মান্তবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় 
সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন, 


মহাশয়, 
পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল. মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার সর্ব্াবিধ উন্নতি- 
কলে যথাসাধ্য চে্৷ করিয়াছিলেন । আধুনিক মালদহ-সমীজের হিতসাধনে তিনিই সর্কপ্রথমে 
উদ্বোগী হইয়া! আজীবন তাহার নানাবিষয্িনী প্রতিভার সদ্বাবহার করিতেন। 
.. শিক্ষা-বিস্তারে তাহার অধ্যবসায় .অনেক মালদহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। শেষ 
জীবনে তিনি মালদহ-আাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ত্রীহার সাহিত্যসেব। সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত। এঁতিহাসিক প্রবন্ধরাজিদ্বার৷ তিনি 
মালদহের প্রাচীন কীর্তিসমূহের প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আঁকর্ষণ.করিতে সমর্থ হইয়া লব্ব- 
গ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

এই সকল কারণে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ই"হাঁর স্বৃতি সংযুক্ত করিয়৷ রাখিতে 
বাঙ্গালীমাত্রেরই ইচ্ছ। স্বাভাবিক। এতহুদ্দেশ্রে আমি আপনাদের হাতে ৬০০২ টাকা সমর্পণ 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার! নিয্নলিখিত র্তে এই সামান্ত দান গ্রহণ ' করিলে 
রুতার্থ হই। | 

(১) কোম্পানীর কাগজে "অথবা! অন্ত কোনও স্থায়ী লগ্মীকার্ধে আপনারা এই টাকা 
লাগাইবেন। 

(২) ইহার বাধিক সুদ হইতে আপনার! একটি বাধিক বৃত্তি প্রদান করিবেন। 

, ৩) এই বৃত্তির নাম “রাধেশচন্ত্র-জাতীয়-শিক্ষাবৃত্তি” থাকিবে। 

(8) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচন! বিষয়ক উংকষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত 
হইবে। 

(৫) পাশ্তত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচন, প্রাপ্য প্রবন্ধের পরীক্ষণ, বৃত্তিগ্রদান 
প্রভৃতি কার্য্ের জন্য আপনার! উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমিতি গঠন 
করিবেন। 

(৬) বৃ্তি-প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইলে, প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। 

(৭) এই দানপত্র আপনাদের প্রত্যেক পঞ্জিকা কার্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকার 
উপযুক্ত স্থানে প্রতিবৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তি-প্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম এবং 
প্রবন্ধ-লেখকের নাম ধাম প্রতি বংনর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে । 

ঘশংবদ 


জ্রীবিনয়কুমার সরকার 


৩৪ ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের : 


সমবেত সভ্যমগ্ডলী এই পত্রের জন্ত বিনয়বাবুকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে নিয্নরিখিত তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
ও সমবেত সভ্যগণ দগ্ডায়মান হইয়! এই প্রস্তাব তিনটি গ্রহণ করেন। 

কে) বেদশান্ত্রে পারদর্শী আচার্ধ্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের পরলোকগমনে সাহিত্য- 
পর্লিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হুইয়৷ অদ্য গভীর শোকগপ্রকাশ ও তাহার শোককিষ্ট 
পরিজনের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং উপযুক্রব্ূপে তাহার স্থতিরক্ষার অন্ত 
সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন । 

(খ) বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়চিকীযু“বছ সৎকার্য্ের অগ্রণী ইণ্ডিয়ান মিররের আৰাল্য সম্পাদক 
রায় নরেন্্রনাথ সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ বিশেষ অধি- 
বেশনে সম্মিলিত হইয়। শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোকসন্তগ্ড পরিজনবর্গকে 
সমবেদনা জানাইতেছেন। 

(গ) প্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ 'ও এ্রতিহাসিক মালদহনিবাসী র্লাধেশচন্ত্র শেঠ মহাশয়ের 
পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়! গভীর শোকপ্রকাশ 
করিতেছেন এবং তাহার শোকক্লিই পরিজনবর্গকে সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠৰাদ দিয়া সতাতঙ্গ হয়। 


শ্রীহেমচজ্্র দাশ গুপ্ত . শ্রীচুনীলাল বন্থ 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 


প্রধন হ্থগিত বিশেষ অধিবৈশন 
সময়-_২র! ভাদ্র, ১৯শে আগ, শনিবার, অপরাহ ৬টা | 


আলোচ্য বিষয়--ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকগ্রকাশ ও 
তাহার স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা । 
উপস্থিতি--শ্রীযুক্ত রায় ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ্ীক এম্‌ এ, ৰি এল্‌ (সতাপতি) 


ভীধুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোন্যানী শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ 
, হেমেজপ্রসাদ ঘোষ বিএ » গিরিজামোহন পান্তাল ৰি এ 

» জানকীনাথ গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল , স্থশীলগোপাল বন্ধ 
» কেদারনাথ কাব্যতীর্থ » বাণীনাথ নন্দী 
» গ্থুরেশচজ্্ সরকার * রমেশচন্ত্র- বস্থ 
» বয়েন্লাগ মুখোপাধ্যায় » রাধিকালাল রার 
» ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক্ » ষতীজ্রমেহুন রায় 
» সহ্থায়য়াম কোচ » বিশ্বেশ্বরন।রায়ণ দেব 
» চিত্তন্থখ সান্যাল বি ই » রাখালদ।স সেনগুপ্ত কাব্যতীর্ঘ 
» অধরচঞজ খোধ » অনিলকৃঞ্খ ঘোষ 
এ কিরণচন্জ্র দত্ত » হীরালাল নাগ 
» রুখীজ্নাথ মুখোপাধ্যা » ছুর্গাশঙ্কর রার 
» কুমুদবন্ধু রায় গু - » আননান্থন্দর তর্কবাগীশ 
« ক্ষেত্রমোহন ভড় | , জিতেন্ত্রনাথ সেন 
॥ মরেজ্কুমার দত্ত ॥ অশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
॥ তারকনাথ মুস্তফী » ইন্দুতূষণ মভুমদার 
» হীয়েজমাথ মিত্র » বসন্তয়ঞজন রায় বিদ্বত্ল্লত 
» সতীশচন্ত্ মিত্র » ভূবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর 
» ধীরেঙ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার * বিনোদবিহারী প্ত 
» বিজক্ললাল দত্ত , পরাণেন্্রনাথ ঘোষাল . 
* শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় | » ইন্দুপ্রকাশ গঙগোপাধ্যার 
» খগেম্্রনাথ বির এম্‌ এ » রামকমল লিংহ 
কবিরাজ শরবুক্ত জ্ঞানেজনাথ সেম বি এ » কুর্যাকুমার পাল 
জীযুক্ত চারুচন্দ্র বস্থ » চণ্তীচরণ চট্টোপাধ্যায় 

জীধুক্ত রামেন্রন্ন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ (সম্পাদক ) 
শ্রীযুক্ত ব্যোষকেশ মুস্তফী 
ঞ | 
. পাটা এম্‌ এ সিহারারারিহ 


টি 


৪ তারাপ্রসন্ন গধী বি এ 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত ন৷ থাকায় শ্রীধুক্ত রায় 
বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্থ এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি 
মহাশয় সভার উদ্বেধনে বলিলেন, আজ আমর] যেজন্য এখানে সমবেত, তাহা আপনাদের 
অবিদিত নাই। সাহিত্য-সংসারে স্থুপরিচিত পরম ধার্দিক ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতে আমর! সমবেত হইয়াছি। এ সভার অধিবেশন বহপূর্বে 
হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহাতে বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে । আজ সভাপতি 
মহাশয়ের অন্পন্থিতিতে আপনার আমাকে সভাপতি করিয়াছেন; অগ্তকার কাধ্য শোকের 
হইলেও আমি তজ্জন্য ধন্য হইয়াছি। পুজার্‌কে পুজ। করিবার স্থুযোগলাঁভ করাও ভাগ্যের 
কথা, আজ আপনারা আমাকে সে সুযোগ দিয়া ধন্ত করিয়াছেন। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবুর রচনার 
প্রধান গুণ-__উহা' যেমন তীব্র বিদ্রপাত্মক তেমনি সহদেশ্ুপূর্ণ। তিনি রহন্-রচনায় এমন 
স্থন্বর শব যোজনা! করিতেন এবং তদ্দারা এমন চমতকার রসোৎপাঙ্গন করিতে পারিষতন যে, 
তাহাতে বিশ্মিত হইতে হইত। জুবিলী উৎসবের সময় যে বালকজোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
তাহাতে এদেশীয় বালকগণেক স্থান আলিপুরের পণুশালায় হইয়াছিল এবং যুরোপীয় বালকগণের 
স্বাম অন্থত্র হইয়াছিল। ইন্্রনাথ বাবু পঞ্চানন্দে এ বিষয়ে সে সময়ে লিখিয়াছিলেন--“আমাদের 
বালকগণের জু-বিলি হওয়ায় প্রর্কত জুবিলি তাহাদেরই হইয়াছে ।” . সামান্ত কথায় তিনি 
প্রয়োগগুণে এমন চমৎকার রসসঞ্চার করিতে পারিতেন যে, সেরূপ ক্ষমতা আর কাহারও 
লক্ষিত হয় নাই । তিনি যে কেবল বাঙ্গ-রচনাতেই লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়। 
গিয়াছেন, তাহা নহে। বাঙ্গালা বর্ণমালা-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি পরিষদে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা 
ফরেন, তাহাতে তাহার যথেষ্ট গবেষণার ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়! যায়। তিনি ইদানীং 
বঙ্গবাসীতেই পঞ্চানন্দ নামে বহুণ্চম। প্রকাশ করিতেন। তিনি একসময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য, 
পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। আজ আমর! তাহারই স্থৃতির সম্মানের জন্ত 
সমবেত হুইয়াছি। 

তৎপরে পত্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, -ইন্দ্রনাথের গুণ অনেক ছিল, 
তাহা বলিয়া! বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছলেন। 
রহন্ত-রচনায় তিনি নান প্রকার রস ফুটাইতে পারিতেন। ভিনি যেরূপ হ্াস্ক-রসের অবতারণা 
করিতেন, তাহ! এত হৃদয়গ্রাহী হইত যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার মর্ম অনুধাবন করিয়! 
অশ্রমোচন করিতেন। 'বঙ্গবাসী'র সমস্ত পঞ্গানন্দই যে ইন্ত্রনাথ বাবুগ্ন লিখিত, তাহা নহে। 
যোগেন্ বাবুও ইদানীন্তন পঞ্চানন্দ নাম দিয়াই বহু রহন্তাআক রচন! গ্রকাশ করিতেন। তাহার 
লেখ! এবং ইন্ত্রনাথ বাবুর লেখ! পৃথক করিধার অন্ত যোগেজ বাবুর লেখাগুলি “পঞ্চ-ননা” এই 
রূপ মাঝে রেখ দিয়া মুদ্রিত হইত । ইন্দ্রনাথ বাবুর লেখার সহিত সকলের মতের মিল হইতে 
না পাঞ্জে; কিন্ত কেহই অল্প রদানুতব করিতেন না। কাহাকেও ব্যথ! দিবার জন্ত তিনি এই 
লকল বাজ*রচন! করিতেন ন|। তিনি সংসারী ছিংলন, কিন্তু বিলানী ছিলেন না। প্রাচীন 


কাধ্য-বিবরণী ৬২ 


ডারতের মুনিখষি তাঁহার আদর্শ ছিল। সেই আদর্শে ব্রাঙ্গাশ্রেণীকে উন্নত করিবার জন্ত 
তাহার প্রাণপণ যত্র ও চে! ছিল । ব্রাঞ্মণ-সভার কার্য-পরিচালনে তাহার সে আগ্রহ দেখিয়াছি। 
তাহার উৎসাহের স্তায় উৎসাহ যুবকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই না। আমাদের সমাজে 
বর্তমানে যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহার মতে তাহ! বর্ণগুরু ব্রাঙ্ষণের অধঃপতনেই হুইয়াছে। 
তিনি নিজে দেশে সংস্কৃত-বিদষ্ঞা এবং সদাচার শিক্ষা দিবার জন্ত নিজ গ্রামে “অভয়া চতুষ্পাঠী” ' 
স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের জন্তও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
ব্াহ্মণগণের উন্নতির জন্ত তিনি নবদ্বীপ-সমাজের অন্থসরণে স্বদেশে একটি সঙ্ঘ সংগঠিত করিয়া- 
ছিলেন । রোগক্রিষ্ট ও জরাগ্রস্ত শরীর লইয়৷ ব্রাহ্মণের উন্নতির জন্য নান! চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি সকলের শুভান্ুধ্যায়ী ছিলেন ও শুভ উদ্দেহেই সামাজিক কালিমাগুলি লইয়! ঠাট্ট। বিদ্রপ 
করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-সস্তানকে যে ভাবে চাহিতেন, নিজেও ঠিক সেইভাবে 
আচারবান্‌ ছিলেন। 

তৎপরে “বস্থমতী/র ভূতপূর্বব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,-.. 
ইন্্রনাথের তিন মূর্তি,__হান্ত-রসিক, সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কারক। হান্ত-রসের 
অবতারণ! দ্বিবধ। একরূপ বস্কিমচন্ত্রের “লোক-রহন্তে, ও “কমলাকাস্তে দেখা যায়। 
ইহ ইংরাজী হইতে গৃহীত। অন্ত প্রকার হাস্ত-রসের অবতারণ। আমরা ইন্্রনাথ বাবুতে 
দেখিতে পাই। তিনি এই রূসকে দেশীয় ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। এইজন্ত তাহার 
রচনা মর্মম্পর্শী |ছল। তিনি বিদ্রপের কশাথাতে সমাজকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। 
ইন্্র বাবুর ভাষ! খণাটী বাঙ্গালা ছিল। তিনি সমাজকে প্রাচীনের আদর্শে দেশী রাখিতে চেষ্টা 
করিতেন। আমাদের ধর্ম অত্যন্ত আধ্যাম্মিকতাপুর্ণ। তিনি এই ধর্মের ভাব বজায় রাখিবার 
জন্ত), এতদগ্সারে দেশে সদাচার শিক্ষার জন্ত বিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি অত্যন্ত 
দয়ালু ছিলেন। আমি নিজে তাহার নিকট হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। 
তিনি বাঙ্গালী-গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতেন। নিপ্প গ্রামে তিনি একপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
যে, সাধারণতঃ গ্রামে কাহারও কোনও অভাব হইত না। সাহিত্যে তাহার অসাধারণ গ্রতিতা 
ছিল। তিনি ইংরাজীভাবে ইংরাজী-রীতিতে বাঙ্গালা লিখিতেন না। তিনি ইংরাজীতে ক্কৃত- 
বিদ্ত ছিলেন, কিস্তু তাহার রচনায় ইংরাজীর গন্ধ পাওয়া যাইত না । এরূপ একজন প্রতিভাবান, 
পুরুষের স্থৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ত্বাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাতক্তি প্রকাশ করা-_-আমা- 
দের বিশেষ কর্তব্য। | 

তৎপরে “বঙ্গবানীর” সহকারী সম্পাদক শ্রীধুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “বঙ্গ 
বাসীর লহিত ইন্জরনাথ বাবুর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আজ বিহারী বাবু পীড়িত হইয়া এ সভায় 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া! আমি “ৰঙ্গবাসী”র ভগদুতরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আমি 
এখন ভগ্রদূত হইলেও আমি তাহারই হাতে গড়া। তিনি অতি তীব্র গভীর এবং সুঙ্ষদৃষ্টিতে 
সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। তাহার স্তাক্প বিবেচক ব্যক্তিও কমই দেখিয়াছ। 


৬৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


কোনও জটিল বিষয়ের নুমীমাংস! তাহার কাছে যেমন পাওয়া রি এমন আর কাহারও 
কাছে নহে। 

তংপরে শ্রীযুক্ত হেমেক্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ইন্ত্রনাথ বাবুর পরলোকগমনে 
সাহিত্যে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! সহজে পুরণ হইবার নছে। তেমন খাঁটা স্বদেশী ভাব 
বর্তমানে আর কাহারও কাছে পাওয়া যাইবে না। আমাদের দেশে হান্ঠরস যে পূর্বে 
ছিল না, তাহা নহে। হান্তরসের প্রসঙ্গ বঙ্কিম বাবুই অনেকটা ইংরাজী ভাবে আমাদের 
দেশে অবতারণ! করেন। দীনবদ্ধু তাহা অনেকটা দেশীতাবে ফুটাইয়া ছিলেন, আর 
তাহার পূর্ণতা সাধন করেন-ইন্দ্রনাথ। অন্ন বয়স হইতেই তাহার এই শক্তির বিকাশ 
হুয়। প্রথম বয়সে তিনি একথানি কবিতা পুস্তিক! প্রকাশ করেন। তাহার নাম কি 
দিবেন, তাছ। স্থির করিতে না পারিয়া নাম দিলেন “উৎকৃষ্ট কাব্যম্” | ইহার মূল্য স্থির 
করিলেন ৫* কড়া অর্থাৎ আড়াই পয়সা মাত্র। ক্]ানিঙ, লাইব্রেরীর যোগেশ বাবু তাহার 
প্রকাশক হুন। তাঁহার উপর উপদেশ ছিল, আড়াই পয়সায় বেচিতে হইবে । তিন পয়সা কেহ 
দিলে লওয়। হইবে না। এই আধল1! ভাঙাইবার গণ্ডগোণ লইন্গ। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে 
একটু মধুর বিরক্তির ভাব হইত, তাহাই বেশ রসসঞ্চার করিত। ইন্গনাথ প্রথম দিন ক্যানিও, 
লাইবেরীতে উপস্থিত থাকিয়া এই রসাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং পরে কয়েকখান| পুস্তকের 
বিক্রন্নলন্ধ অর্থে যোগেশ বাবুর সহিত মিষ্টান্ন উপভোগ করিয়! রসের পূর্ণত| সম্পাদন করেন। 
এইরূপ উদ্ভট ও নরম কল্পন। ইন্দ্রনাথ বাবুর অতি সহজ এবং সুলভ ছিল। নিজ গ্রামের উক্নতি- 
করে সারদ বাবু, বৈকু্বাবু ও ইন্জনাথের চেষ্টা বস্ত্র, আগ্রহ ও অর্থব্যয় অতুলনীয় । ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের সর্ধগ্রধান ব্রত ছিল। তাহার ভাষাও খাঁটা বাঙ্গাল! ছিল। 
তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ যাহা শুন। যায়, তাহ। এই দেশেই এই দেশের ভক্ত বিখাসীর পক্ষেই 
সম্ভব; অন্য দেশে এমন দেখা যাস না । সকল বিষয়ে--সাহিত্য-সেবান্, রহম্ক-রচনান্ব, বৈষয্পিক' 
ক্রিয়াকলাপে, ধর্শে কর্মে এবং পারলৌকিক বিখবীসবলে মৃত্যুর পথে তাহার খাঁটা দেশী 
তাৰ বিশেষভাবে অন্থকরণীয়। 

তংপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,তাহার ন্তা় খাটা সাধক ব্যক্তি এবং আদর্শ 
গুক্কষ অতি অল্নই আছেন। দেশের জন্ত এ সমাজের জন্ত তাছার প্রাণ যেরূপ কাদিত, তাহা অতি 
অর লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি । সনাতন ধর্ম ও সদাচার রক্ষার জন্ত তিনি বীরের স্তার যুদ্ধ 
করিয়। গিয়াছেন। যদি স্বদেশ ও স্বধর্শের প্রতি আমাদের জগ্রাগ থাকে, তৰে আমর! কখনই 
তাকে ভূলিভে পারিষ না। 

তৎপরে বর্ধমানের অধিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় গিররন মহাশয় জানাইলেন 
যে, ইন্্রনাথ বাবু যে কেবল নিজ গ্রামের হিতার্থে অর্থ ও সামর্থ বায় করিয়া! গিয়াছেন, সাহা 
নছে। বর্ধঘান সদরে অবস্থানকালে তিনি জেলার উন্নতিকর সকল বিষয়েই মিশিতের এবং 
গ্রক্কত প্রস্তাবে ৫স সকল কাধ সফল করিয়া তুলিতেন। জনেকগুণি ছাত্র তাহার নিকট হইত 


চে 


কার্ধ্য-বিবরণী ৩৯ 


স্ুলের বেতন, (পাঠ্য পুস্তকাঁদি এবং তীহার নিজ বাসায় আহারাদির সাহায্য পাইত। তিনি 
মেমন সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে ঠতিভার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, তেমনই তীহার ব্যবসায় 


ওকালতী 'ও কয়লার থনির কাধ্য-পরিচালনে যথেষ্ট বুদ্ধি 'ও নুল্সদৃষ্টির পরিচয্ন দিয় গিয়াছেন। 
সাহার প্রতিভা সর্বতোমুখিনী ছিল। 
তৎপরে শ্রীযু্ক রামেন্্রনুন্নর ত্রিবেদদী মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য-পরিষংকে ইন্ত্রনাথ, 


অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিত্েন। ৰাক্কিগতগ্তাবে তিনি আমাকে বিশেষ ল্লেহ করিতেন। দ্বুলে 
যখন পড়িতাম,তখন ইন্দ্রনাথ বাবু সম্বন্ধে সংবাঁদাদি রাখিতাঁম। বাল্যকালে চুরি করিয়া পঞ্চানন্দ 
পড়িতাম। তাহার এই সমস্ত রচনাতে যেরূপ নান! বিষয়ের রসাত্মক তীব্র সমালোচনা থাকিত, 
সেরূপ সমালোচন! বোধ হয় পঞ্চাননের পূর্বে আর ছিল না। তাহার সহিত আমার চাক্ষুষ 
আলাপ সাহিত্য-পরিষদেই হয়। পরিধত সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু উপদেশ দিতেন। তাহার 
রসিকতাপূর্ণ লেখার অপেক্ষা বন্ত.তায়, বন্ত তা অপেক্ষ। কথোপকথনে এবং তদপেক্ষা বন্ধুবান্ধৰ 
পরিবৃভ বৈঠকী মজলিসে ফুটিয়। উঠিত । বাঙ্গাল! বর্ণমালা-সংস্কারে তাঁহার একটা আগ্রহ ছিল। 
তিনি যখন পরিষদের সহকারী সভাপতি, তখন তিনি এ বিষয়ে কয়েকটা বজ্জ তা করেন। প্রথম 
সাহিত্য-সশ্মিলনে তিনি বাঙ্গাল! ভাষার প্রক্কৃতি ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা! করেন, তাহ। 
অতি গবেষণ।পূর্ণ। ছই বৎসর পূর্বে তিনি রাটীয় ব্রাহ্মণ কুলজি সন্ন্ধীয় এক থানি স্থুবুৎ পুথি 


পরিষদে উপহার দেন। তাহ মুদ্রণের বাবস্থা এখনও আমরা করিতে পারি নাই। তাহার 
স্বতি-রক্ষার্থ আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য । 
তৎপরে সাহিত্য-পরিষদের , ছাত্রসত্য শ্রীযুক্ত রাখীলদাস সেনওপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় 


বলিলেন, ইন্জর বাবু স্বগ্রামের পাশ্ববর্তী ২২ খানি গ্রামের লেখাপড়া জানা এবং গণ্যমান্য 
ৰ্যক্িদিগকে লইয়। একটি সজ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ফরমাইস করিয়া এই সকল 
ব্ক্ধিদিগের দ্বার! গ্রামের উল্লতিকর সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ দোষ-নংশোধক কার্য করাইয়া 


লইতেন। তীছার রসোস্তাবনের শক্তিও অসাধারণ ছিল। 
তৎপরে উন্তরপাড়া কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যাপক পগ্িত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিস্তাবিনোদ 


মহাশয় বলিলেন,_ইন্্রনাথ বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি নূতন পরিচয়েই 
আত্মীয়ের স্তায় ব্যবহার করিতেন। ব্রাঙ্গণা-ধর্মের সংরক্ষণের জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। 
তাহাকে আমি সমাজ-সংক্কারক বলিৰ, না--সমাজ-রক্ষক বলিব । তিনি বদি ভবিষ্যৎ ভারতে- 

তিহাসের এক পৃষ্ঠা--এ একখান মাত্র পুস্তক লিখিয় যাইতেন,তাহার আর কিছুই ন! থাকিত, 

তাহ হইলেই তিনি চিরল্মরণীয় হইয়া! থাকিতেন। মানুষ হইতে হইলে লোকের যে সমস্ত গুণ 
থাক! উচিত, তাহা তাহার সমস্তই ছিল। তাহার সকল গুণের কথা সকলেই বলিয়াছেন, 
কেবল একটা গুণের পরিচয় কেহই দেন নাই। তত্বজ্ঞানবিষয়ে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞত1 ছিল। 
তিনি হাসিমুখে গঙ্গাষাত্রা করেন এবং হাসি মুখে মা গঙ্গাকে আচল পাতিয় তাহাফে লইবার 
আহ্বান করিয়। শান্ততাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ইচাতে জীবনের শেষমৃহূর্তেও তাহার 
রসায্মক বচনবিজ্তাসের পরিচন় পাওয়া গিয়াছে। 


৪৯ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় “বঙ্গবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার 
মহাশয়ের নিয়লিঠিত পত্রথানি পাঠ করেন । 


শরণম্‌ 
শ্রীচরণেষু-- 

আমি গীড়িত, এমন কি শঘাশায়ী € উত্বানশক্তিরহিত ; সুতরাং অগ্ভকার সভায় উপস্থিত 
থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় ইন্দুনাথ সম্বন্ধে আমার যথাসাধ্য কিছু বলিবার ইচ্ছ' ছিল 7 কিন্ত 
নিরুপায় । ৰড়ই দুর্ভাগ্যের কথা । আমার অবস্থা! সভায় উপস্থিত হইবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল, 
নহিলে শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও আমি যাইতাম। আশা! "মাছে ষে, স্বর্গীয় পুরুষের যথাযোগ্য 
স্থৃতি-সম্মান হুইবে। 

শোক হইবার কথা বটে ; কিন্তু শোক করিব না । সেই ধর্মপ্রাণ, ধাম্মিক ইন্ত্রনাথ তীরস্থ 
হইবার সম্কল্পে যাত্রা করিবার পূর্বে জননী, পত্রী, পুত্র, পৌত্র গ্রভৃতি আত্বীয় স্বজনকে ডাকিয়া : 
বলিয়াছিলেন "শোক করিও না,চক্ষের জল ফেলিও না; চক্ষের জলে আমার এ মঙ্গলময় মৃত্যুতে 
অমঙ্গল ঘটিবে, যদি কিছু আমার পুণ্য থাকে, তাহার ক্ষয় হইবে।” ইনি শেষ মুহূর্তে বলিয়া- 
ছিলেন “চণ্ডি, মা গঙ্গাকে আচল পাতিতে বল. আমি যাইতেছি” এইকথ বলিয়া চৈতন্তমন়্ীর 
চিন্তা করিতে করিতে সেই পুথ্যশ্লোক পুরুষ জাঙ্ববীসলিলে সঙ্ঞানে চৈতন্তে মিশিয়া যান। 
শোক অনিবার্ধ্য হইলেও, ইহার বিয়োগে শোক করিব কেন? অস্ত শোক করিবার কথা নহে, 
তাহার গুণানুকীর্তনে ও কীন্তি-ম্মরণে শোকোপনোদন করিবারই কথা ; কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে আজ 
তাঁহার গুণকীর্ভনের সুযোগ উপস্থিত থাকিলেও আমি তাহা করিতে পারিলাম না । 

স্বহন্তে লিখিতে পারিলাম না, ক্রটী মার্জনা করিবেন । ইতি তারিখ ২র! ভাদ্র ১৩১৮সাল। 

প্রণত--- 


শ্রীবিহারিলাল সরকার 


অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন £-_ 

দ্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারীনভাপতি এবং পরম হিতৈষী সদস্ত, বঙ্গভাষায় 
বিবিধ রচনায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, ব্যঙ্গকাব্য রচনায় অসাধারণ শক্তিশালী, স্বধর্মনিষ্ঠ, সমাজতক্ত 
স্বদেশের সর্ববিধ কল্যাণকামী, বিদ্বান ও চিন্তাশীল ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক- 
গমনে বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিধৎ আস্তরিক শোক-প্রকাশ ও তাহার শাক: সম্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ।” 


কাধ্য-বিষর ণী ৪১ 


এই প্রস্তাব সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় 
নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £-_- 

“পরলোকগত লোকপ্রিয় ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্তরূপে স্থৃতিরক্ষার 
ব্যবস্থার ভার পরিষদের কার্ষ্য-নির্বাহক-সমিতির উপর অপিত হইল ।” 

সর্বমন্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন €ব, রাজসাহী-জোয়াড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী 
নাথ বিশি মহাশয় স্বীয় পুত্র শ্রীমান্‌ জ্ঞানে ন্্নাথ বিশি মহাশয়ের অঙ্কিত স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যাপ্ন মহাশয়ের একথানি তৈলচিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন। বিশি মহাশয় কার্ধ্যগতিকে 
অন্ধকার সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলির ছুঃথ প্রকাশ করিয়া তারে সংবাদ 
দিয়াছেন । আমরা এই সহৃদয় বদান্তবর গুণগ্রাহী জমিদারের দান, ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে 
গ্রহণ করিতেছি। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৬ইন্দ্রনাথ বাবুর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন । 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল। 


ঞীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত জ্ীসারদাচরণ মিত্র 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 


তৃতীয় মাধিক অধিবেশন 


সময়_-১০ই ভাব, ২৭শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ু ৬টা . 


আলোচা বিষয়_-১। গত অধিবেশনের কার্্য-বিবরণ পাঠ, ২! সভা-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপ- 
হারদরীতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪1 প্রদশন-_(ক) শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যয়ে 
ক্রীত কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা এবং (৭) শ্রীযুক্ত আননানাথ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিষুধমূর্তি ও 
ইষ্টকথণ্ড ৫। চিত্রপ্রতি্ঠা--(ক) স্বর্গীয় মাইকেল মধুস্দন দত্ত ও (খ) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ 
মহাশয়ের তৈলচিত্র | ৬। প্রবন্ধ--(ক ' শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন মহাশয়ের “মৌর্য নরপতি অশোক" 
এবং (খ) শ্রীষুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়ে গাজন” ৭। বিবিধ। 

উপস্থিতি-রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্থু বাহাদুর এম্‌, ডি, এফ. সি এস্‌ ( সভাপতি ) 


শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদ্যাত্ৃষণ এম্‌ এ, পি এইচ ডি 
শ্রীযুক্ত মৃত্যুপ্য় রায় চৌধুরী শীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ বন্ধু 
» মগেন্জরনাথ বন্ধ প্রাচাবিষ্থামহার্ণৰ » সতীশচন্দ্র দ।সগ্ুপ্ত 
» অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্াভৃষণ » শরচ্চন্ত্র ঘোষ 
» আননদনাথ রায় » নন্দলাল ঘোষ 
» পীযৃষকাস্তি ঘোষ » হেমস্তকুমার কর 
» মন্মথনাথ ঘোষ এম্‌ এ .. ॥ ব্রজধন বিদ্ভানিধি 
» ব্রৈলোকানাথ চট্টোপাধ্যায় , গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
, ভোলানাথ ঘোষ » রেন্্রভূষণ মিত্র 
» জানকীনাথ গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ » অমরেন্দ্রনাথ সিংহ 
» নন্দলাল বনু » রঙ্গলাল বসাক 
» বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘম্নভ » উপেন্্রচন্্র মিত্র 
« বাণীনাথ নন্দী » দামোদর মিত্র 
» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় » আশুতোষ দাসগুপ্ত 
» উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম্‌ এ » মন্মথকুমার রায় 
* চারুচন্জ বনু » রামকৃষ্ দত্ত 
» শৈলজানাথ রায় চৌধুরী » বিনয়কঞ্চ মিত্র 
» চিত্তস্ুখ সান্যাল বি ই » নিবারণচন্ছ্ মুখোপাধ্যায় 
» নরেন্্রকুমার মভুমদার » অন্বিকাচরণ মিত্র 
* কবিবর তৃবনকষ্ণ মিত্র ॥ নারার়ণচজ্জ নন্দী 


কার্ধ্য-বিবরণী ৪৩ 


যুক্ত কপাশরণ মহাস্থবির শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
» আনন্দ স্বামী » মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

» অশ্বিনীকুমার বড়ুয়া » সরলচন্দ্র ঘোষ 

* শ্রীনাথ বড়ুয়া » চিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

» স্থরেন্ত্রনাথ গোস্ব!মী » পদ্মচরণ পউ্টনায়ক 

» জ্ঞানেন্ত্রনীথ ঘোষ . খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 

» সরলকুমার বসু » রামকমল সিংহ 

* সৃতীশচন্দ্র মিত্র » বিনোদবিহারী গুপ্ত 

» সতীশচন্দত্র সরকার » শূর্যাকুমার পাল 

» গিরিজামোহন সান্যাল » পরাণেন্ত্রনাথ ঘোষাল 


শ্রীযুক্ত রামেন্্ন্ুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ ( সম্পাদক ) 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম এ ১ সহঃ.সম্পাদক 
* ভারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 
পুভাপতি মহাশয় অনুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত হইতে ন। পারায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলাল 
বস্তু রাক্স বাহাছুর এম্‌ ডি, এফ. পি এস্‌ মহাশয় সব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। 
গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের  কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ববসম্ম তক্রেমে 


গৃহীভ হইল। 
তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 
্রস্তাব্ক সমর্থক নুতন সভ্য 
শ্্ীরামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী শ্্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১। শ্রীসথারাম গণেশ দেউস্কর 
৭১1১ স্থুকিয়! ট্রাট। 
রব ২। শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 
এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল, এলাহাবাদ। 
রি রী ৩। শ্রীহরিপদ মিশ্র 
১৫ গুলু ওক্তাগরের লেন। 
১ রর ৪1 অতুলচন্ত্র সেন এম্‌ এ 
এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ, পাবনা । 
এ এ ৫। শ্রীশীতলচন্জ্র রায় 


দামটা) হশোহর। 


88 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র শ্রীরামকমল সিংহ ৬। শ্রীপুর্ণচন্ত্র মজুমদার 
তরফ নেওয়াসীর কাছারী পায়রাঁডাঙ্গা, রঙগপুর। 
শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭1 শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায় 
উত্তরপাড়া৷ সাহিত্য-সন্মিলনীর সম্পাদক, উত্তরপাড়া, হুগলী । 
রর ৮। গ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তী বি এ 
৭৮ নিউগেট গ্ত্রীট | 
শরীস্বরেন্রনারায়ণ সিংহ  শ্রীপান্নালাল সিংহ ৯। ডাক্তার শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ দাস 
| জিয়াগঞ্জ, মুশিদাবাদ। 
প্রীপান্নালাল সিংহ শ্রীসুরেন্ত্রনারায়ণ সিংহ. ১০1 জ্রীউমেশচন্দ্র রায় কবিরাজ 


বালুচর, জিয়াগঞ্জ, মুশিদাবাদ। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীম্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১। শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ 
উকীল, মির্জাপুর স্্ীট | 


রর শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত. ১২। শ্রীহেষেন্রনাথ মিত্র বি এল্‌ 
গভর্ণমেণ্ট প্রোসিকিউটার, আলিপুর জজ কোর্ট । 
£ - ৃ্‌ $% | ১৩। শ্ীপ্রমথনাথ সেন বি এল্‌ 


৩২ ল্যান্সড়াউন রোড। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী  শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত ১৪। শ্রীস্ুধীররঞ্জন ভাছড়ী বিদ্ধারত্ব 
জ্যোতিষী, পি এম্‌ বাগচীর 
পঞ্জিকা-কার্য্যালয়, মসজিদ্বাড়ী স্্রীট। 
রি ১৫। শ্রীসতীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান । 
শ্ীঅন্নদাঁচরণ বিগ্ভালঙ্কার শ্ারামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী ১৬। শ্ীকুঞ্জবিহারী বন্ধ 
তাজহাট রাজবাটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 


৮ % ১৭। শ্রীকালীপ্রন্ন মৌলিক 
পুলিস মব-ইন্স্পেক্টার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
& ১৮। শ্রীহরেন্্রচন্দ্র বিস্তাবিনে।দ কাব্যতীর্থ 
বিহাবাড়ী, আসাম। 
রস র্ .:১৯। আ্ীবসস্তকুমার লাহিড়ী 
বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ-সম্পাদক, শ্ামগঞ্জ। রঙ্গপুর | 
না ২৪। শ্রীসারদানাথ খ| 


উকীল, বঙুড়া। 


কাধ্য-বিবরণী ৪৫ 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 
শ্রীঅরদাচরণ বিদ্যালঙ্কার শ্রীরামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী ২১। শ্রীগোপাললাল জহুরী 
| দিপাকুড়িয়া, রাজসাহী। 
রর ২২। শ্রীকেদারনাথ ঘোষ 
সুপারভাইজার, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
২৩। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ 
ব্লক সিগনাল ইন্ম্পে্টার, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
রর ২৪। শ্রীরজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য 
পেক্ষ'র, ডিম্ল1 রাজবাটা, মাহিগঞ্জ, রঙগপুর | 
শ্রীহ্মচন্ত্র দাশ গুপ্ত ৰ ২৫। আর এন্‌ চৌধুরী খোড়ুয়াবাজার, চুণ্চড়া। 
রর ্ ২৬। শ্রাশরচ্চন্র বনু 
বিনাগুড়ি চাবাগান, বিনাগুল়, জলপাইগুড়ি । 


£ এ ২৭। শ্রীপ্রসন্নচন্্র ঘোষ 
| সবইন্স্পেক্টার অব স্কুলস্‌, শ্রীহুট। 

শ্ীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ২৮। শ্রীসতীচন্ত্র দাস 
সত্বাধিকারী, ইষ্ট বেঙ্গল প্রি ণ্টং এণ্ড পাবলিসিং হাউস, ঢাকা। 


শ্রীঅতুলকুষ্ণ গোস্বামী শ্রীশৈচুলশচন্ত্র মজুমদার ২৯। শ্রীনিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী 
১৪ রামতন্ু বোসের লেন, কলিকাতা । 


শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ্রীন্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩০। শ্রীমধুস্দন দাস বি এ 
আসিষ্টান্ট সেটল্মেণ্ট অফিসার, মাদারীপুর, ফরিদপুর । 
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ শ্রীরামকমল সিংহ ৩১। শ্রীউপেন্বচন্ত্র বসু 


৩২। শ্রীলোকনাথ দত্ত ৰি এ 


চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধ্স্তরী শ্রীহেমচন্্র দাশ গুপ্ত ৩৩। ডাঃ শ্রীপলিতমোহন সিংহবি এ 
কলেক্টারগঞ্জ, কাণপুর। 


প্রীগিরিজামোহন সান্তাল ্ ৬৪। শ্রীজিতেন্ত্রকুমার সেনগুপ্ত বি এ 
৬১ মেছুয়াবাজার স্ত্রী । 
শরীঙ্বরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রী ৩৫। শ্রীঅতুলগোপাল রায় এম্‌ এ 
সাব, ডেপুটী কলেক্টার, আন্ুলিয়া, ফরিদপুর | 
| ৩৬। শ্রীফণীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ 


সাব-ডিবিসনাল অফিসার, মাধেপুরা, ভাগলপুর। 
৩৭। শ্রীপধশনন ঘোষ । 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সপতগ্রাাম, গোয়ালপাড়া । 


৪৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


ছাত্র-সভ্য র 
শ্রীগেন্জ্রনাথ মিত্র শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ১। শ্রীঅশ্বিনীকুমার রক্ষিত, ভাগলপুর | 
তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তকোপহারদ।তৃুগণকে নিক্ললিখিত উপহ্ৃত পুস্তকাদির জন্য 
যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল £-_ 


উপহারদাতা পুস্তকের নাম 
প্রীমদেন্্রমোহন ঠাকুর শ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র । 
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত পাঠানরাঁজবৃত্ত। 
শীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 
শ্রীহর্গেশনাথ ভট্রাচার্যা প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 
শ্রীঅশ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বাগোবাহার | 
শ্রীরামেত্ত্রস্থন্দর ত্রিবেদী রামের রাজ্যাভিষেক, প্রবাসচিত্র, স্যট্টিরহস্ত, 


আর্্যজীবনী, শকুস্তলাতত্ব, সান্ুবাদ শাস্তিশতক, 
দক্ষিণ।পথভ্রমণ, সংক্কতশিক্ষা (১ম সোপান) 
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উপহারদাতা। পুস্তকের নাম 
111)1015 1619০ 01017601911 0616- 
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[972৮7 খণ্ড । 
শ্রীগোপেন্্রতৃষণ বিস্তাবিনোদ শ্রীমপ্তগবদগীতা | 
বৈষ্ণবসম্মিলনী-কার্ধ্যালয় শ্ীত্ীবৈষ্ণবীয় নিত্য কর্মম-পদ্ধতিঃ | 
শ্ীকালিদাস রায় কুন্দ। 
(06109 ০01 11)9 19019612) 0011-04-01 0701৮9171৮7 0197014' 
71)1561511) 1011 10911 11, 11]. 


021011009 01)1$019115 81101093 
1911) 7010 হু, 
শীসারদাচরণ মিত্র 13902]? 08909 1728), ভক্তি উপাসনা, হিন্দী 
শিক্ষা-সোপান, কাকলী, শৈলসঙ্গীত, চন্দ্রনাথ- 
প্রসঙ্গ, আমলক, পল্মাবতী, বাইশকবিমনসা ২ 


থণ্ড, জাগরণ । ৃ 
শরীজ্ঞানেন্্রনারায়ণ চৌধুরী শ্ীমহাদ্বাদশীবতদিননির্ণয়ঃ, স্মরণমঙ্গল। 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন ১২৮০ আাবণ হইতে ১২৮১ ভাদ্র 


তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ "মহাশয় শ্রীযুক্ত এ্রফুল্লনাথ ঠাকুর 
মহাশয় কর্তৃক পরিষদে উপন্ৃত ছয়টি মুদা প্রদর্শন করেন। ইহাদের মধ্যে 'একটি কণিষের, 
একটি হুবিষ্ষের, একটি ঘটোতৎকচের ও একটি গুপ্ত বংশীয় শেষ সমাটের। ভুবিষ্কের মুদাতে 
ব্যাবিলন দেশীয় দেবতার মুস্তি অস্কিত আছে। 

মতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় একটু বিষুমুন্তি ও একথণওড ইঞ্টক প্রদর্শন করেন। 
এই বিষুমু্ডি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নগর নামক গ্রামে পুফরিণীর পক্কোদ্ধারের সময় প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে। : 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ও স্বর্গীয় শিশিরকৃমার ঘোষ 
মহোদয়দ্বয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলেন 
যে, স্বর্গীয় মাইকেল মধুস্দন দত্তের চিত্র- প্রতিষ্ঠার জন্ত ধাহার! পরিষতকে সাহাধ্য করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষভাৰে উল্লেখযোগ্য । সভাপতি 
মহাশয় আরও বলেন যে, অতি অল্পদিন হইল শ্রদ্ধেয় শিশিএকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত £্হয়াছে 
এবং এই অন্ন সময়ের মধ্যেই যে পরিষং হি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, ইহা অত্যান্ত 


গৌরবের বিষয়। 
৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্থ মহাশয় “মৌর্য নরপতি অপোক” নামক প্রবন্ধ পাঠ 


৪৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


করেন। প্রবন্ধ-পাঠক অশোকের ঘটন!-বৈচিত্রময়ী জীবনী কীর্বন করিবার পুর্বে মগধের 
প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা! করেন। বৈদিক গ্রন্থে, রামায়ণে এবং মহাভারতে মগধের যে 
প্রাচীন বর্ণনা আছে, প্রথমে সেই সকলের উল্লেখ করেন ও তৎপরে জরাসন্ধের প্রাচীন রাঁজ- 
ধানী গিরিবজপুরই যে পরবর্তী কালে প্রাচীন রাজগৃহ বলিয়া অভিহিত হইত, পালিগ্রস্থের 
বর্ণন। হইতে তাহা প্রমাণ করেন । পাটলিপুত্রের উংপন্তি সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিয়া! মহাবংশ, 
দির্যাবদান, বিষুঃপুরাণ এবং জৈন স্থবিরাবলী চরিত হইতে মগধের প্রাচীন রাজবংশের বিভিন্ন 

ংশ-তালিকা প্রদান করেন এবং পালিগ্রস্থ হইতে তংকাল-প্রচলিত ভারতবর্ষের অন্তান্ রাজ্যের 
বর্ণন। পাঠ করেন। তৎপরে আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ, ভারতের তৎকালীন অবস্থা, 
চন্ত্রগুপ্ত ও আলেকজাগারের সাক্ষাৎ ও চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্য্যরাজ্য সংস্থাপন বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন! 
প্রদান করেন, সেই সঙ্গে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা! ও চাণক্য প্রণীত অর্থশান্ত্র হইতে মগধের 
রাজনৈতিক ও বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজকারধ্য ও শাসন-তন্ত্র কিরূপতভাবে পরিচালিত হইত, 
তাহার একটি চিত্র প্রদান করেন। প্রবন্ধপাঠক সেই সঙ্গে মগধের একটি ভৌগোলিক বিবরণ ও 
প্রদ্ধান করেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা! ব্যতীত বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কত- 
দূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও তদনুষঙ্গী শিল্পের ও বাণিজ্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল,তাহারও 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা! করেন। সেই সঙ্গে শ্রমজীবী ও শিল্লীদিগের একটি সুদীর্ঘ তালিক! প্রদান 
করেন। এই সকল বিভিন্ন শিল্পী ও শ্রমজ।বিগণ এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ বা জাতিতে শ্রেণীবদ্ধ 
ছিল। প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণী এক একজন নায়কের দ্বার! পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীর 
বিবাদ আপন আপন দলপতি কর্তৃক মীমাংসিত হইত । সমস্ত শ্রেণীর বা! জাতির উপর এক 
মহাদেও বা 1,074 [71/]) ['60880৮9৮ সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপ সমস্ত শ্রেণী 
সম্মিলিত হুইয়। এক বিরাট সাধারণ-তন্ত্র সংগঠিত হুইয়াছিল। রাজ্যের অস্তর্জাত পণ্যদ্রব্যাদির 
উপর শুল্ক ও চুঙ্গি মাণ্ডল নিদ্ধারিত ছিল। তংপরে কিরূপ ক্রিয়াবহুল কর্মকাণ্ড হইতে 
জ্ঞানমার্গের দিকে লোকের মন আকুষ্ট হয় ও তাহ! হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়, প্রবন্ধ-পাঠক 
সেই বিষয়ের আলোচনা করেন এবং ভারত-ইতিহাসের জন্য জেমস প্রিন্সেপ ও জর্জ টর্ণার 
প্রভৃতি ইংরাজ প্রত্বতত্ববিদ্গণের চেষ্টার ও যত্ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক অশোকের রাজ্য 
শাসন প্রণালীর একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, চন্ত্রগুপ্ড ও অশোকের 
রাজ্য-শাসন-প্রণালী অনেকট। একই প্রকার, প্রভেদের মধ্যে এই যে, চন্দ্রগুপ্ডের শাসন-প্রণালী 
রাজশক্তির উপর প্রতিষ্টিত, অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী ধর্মের উপর সংস্থাপিত। এক- 
জনের উদ্দেশ্য রাজশক্তির প্রতিষ্ঠ।, অপরের লক্ষ্য ধর্্মরাজ্য-সংস্থাপন ৷ বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার 
প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও অশোক কখন অন্ত ধর্মকে উপেক্ষা ব! ঘ্বণা করিতেন না । তাহার 
ধর্মবিশ্বাস অতি উদার ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। তাহার শাসন-তন্্ব এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তির 
উপর স্থাপিত ছিল। তীঁহার প্রজাবাৎসল্য, করুণাপুর্বব হৃদয়, তাহার নিরপেক্ষ উদার ভাব, 
তাহার অমূল্য অনুশাপন"প্রণালী সর্ব্কালে সর্ব নরপতির অন্গকরণযোগা। একাধারে রাজা ও 


কার্ধ্য-বিবরণী ৪৯ 
তিঙ্ষু, সম্াট ও সাধু, ক্ষত্র ও রাঙ্গণাশক্ির নমাবেশ কেবল মাত্র ধীতিহাসিক যুগে অশোক- 
চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 


৯। প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ ৫ গ্রবন্ধলেখককে 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় পুস্তকাকারে শীত 
গ্রকাশিত হুইবে। 


১৯। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়ে গাজন” নামক গ্রবন্ধ পাঠ 
স্থগিত রহিল। 


১১1 অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভ। ভঙ্গ করা হুয়। 


শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীপারদাচরণ মিত্র 
সহঃ-সম্পা্দক সভাপতি 


চতুর্থ মামিক অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির 
সময়-_-৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, অপরাহু ৫ ট1। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্বাচন, ৩। 
পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন-_€কে) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি - প্রাচীন প্রস্তরময়মূর্তি, এবং (খ) শ্রীযুক্ত অশ্বিকাচরণ 
বরক্মচারী ভক্তিরঞ্জন প্রদত্ত কয়েকটি মুদ্রা? ৫। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দো- 
পাধ্যায় এম এ মহাশয়ের “পালরাজগণ” খে) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অস্থিকাঁচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 
"আদিশৃরের রাজধানী”, এবং €) শ্রীযুক্ত চিন্তন্থথ সান্তাল বি ই মহাশয়ের “দেউলপোতায় 
প্রাণ শুর্ধ্য-মুর্তি'+ নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ। 


উপস্থিত, ূ 
শ্রীযুক্ত পারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ ( সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অধ্িলকৃষখ ঘোষ 

» নগেন্জনাথ বন্থ প্রাচ্যবিদ্ঞামহার্ণৰ » কিরণচন্ত্র দত্ত 
» অমুল্যচরণ ঘোষ বি্ভাতৃষণ / তারকনাথ বিশ্বাস 

কবিরাজ » শ্ঠামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী . রাসবিহারী দত্ত 
» কালীপদ বিস্তারত্ব » মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
» বাণীনাথ নন্দী » নীরদচন্দ্র বাগচী 
» চারুচন্দ্র বন » ম্বরেশচন্দ্র সরকার 
» পুলিনবিহারী দত্ত »  শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় » ভূপেন্্নাথ সেনগুপ্ত 
»  শশান্কশেখর মৈত্র » বিরজাশক্কর মজুমদার 
« ক্বামতারণ সরকার * মন্মথনাথ পাল বি এল্‌ 
» কালিদাস রায় বি এ » অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
« বিধুভূষণ দত্ত এম্‌ এ » সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় 
* বিশ্বেশ্বর সান্তাল » লক্ষীকান্ত দত 
* মন্গথনাথ দে » নগেন্্রনাথ ঘোষ 
« বসস্তরঞ্জন রা বিদ্বদল্লভ « বলাইলাল গুপ্ত 
» ক্কফচন্্র রায় চৌধুরী » অমৃতলাল গুণ 
» কৃষ্ণশনী গোশ্বামী বি এ রি 


রাখালদাস সেনগুপ কাব্যাতীর্ঘ 


কাধ্য-বিবরণী ৫১ 


শ্রীযুক্ত গোবিন্দভূষণ সরকার শ্রীযুক্ত ধীরেজ কৃষ্ণ বন্ধু 
৮. মন্মথনাথ চক্রবর্তী , স্ুবোধচন্দ্র রায় ৰি এ 
»  অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী » নারায়ণচন্দ্র দাস 
» বনবিহারী দত্ত | » মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ই 
৪ জিতেন্দ্রনাথ শর্মা » কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত 
, অমরেন্দনাথ গুপ্ত « সতীশচন্দ্র মিত্র 
» ধোগণীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র » রামকমল সিংহ 
, বিনোদবিহারী গুপ্ত , সুর্ধ্যকুমীর পাল 
» চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় » পরাণেন্ত্রনাথ ঘোষাল 


শ্রীযুক্ত রামেনত্ন্ন্দর ত্রিবেদী এম এ (সম্পাদক) 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম এ ৰ সহঃ সম্পাদক 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাক্স এম্‌ এ 


১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।। 

২। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাঁইলেন বে বিশিষ্ট- 
সৃত্য নির্ববাচনপত্র প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হ্ইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মোট ৩*১. 
খানা নির্বাচনপত্র ফেরত অর্মসিয়াছে। প্রস্তাবিত চারিজন সভ্য নিম্নলিখিতরূপে খে 
পাইয়াছেন। 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ২৬৯ 
»  অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৫৭ 
». অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৫৩ 
রায় ১ শরচ্ন্দ্র দাস বাহাছুর ২৫২ | | 
সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে পরিষদের নিয়মানুসারে ইহারা প্রত্যেকেই পরিষদের বিশি 
সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। ূ 


৩। গত বিশেষ অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
৪1 তঃপর নিয়মলখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
প্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১। অ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী | 
“ উকীল, মুন্দেফ কোর্ট, ঘোড়ামারা, রাজসাহী 
গ্রন্থরেন্ত্রনাথ দেবরার ২। শ্রীখগেন্্রনাথ সোম 


10190610180 030৮৮, 110089, ৮০7৮ 131937) 41008009108 


&এটিচক তু 


৫২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


) 


প্রস্তাবক সমর্থক | সত্য 
'ভীমুরেজ্রনাথ রায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ৩। শ্রীমহেশ্বর দাস 
| | 01) 4886. 90011066010) 708৮ 13191, 
র ৪ আগুরুকুমার শর্মা 
0189(61', 40008778119 70:৪8 1)91)%, 


1১01৮ 131821, 
ঈহেমচন্ত্র দাশ ভ্রীরামেক্্রমুন্দর ত্রিবেদী ৫1 শ্রীবসন্তকূমার লাহিড়ী 
: বেলপুকুর, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর 
* ৮ প্র ৬। শ্রীকেদারনাথ ঘোষ 
911)07518)1) সৈদপুর, রঙগপুর | 
৭। শ্রীমহেন্্রনাথ ঘোষ 
[100]: 91218] [05100101, সৈদপুর, রঙপুর। 


রর ৮। পণ্ডিত শ্রীহরেন্ত্রচন্ত্র বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ 
বিহাবাড়ী, আসাম । 
॥ রি ৯। শ্রীহর্গীচরণ সেনগুপ্ত 
ও [01109 1370) 17)”, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর । 
৮ 4 ১০। প্ীসারদানাথ খা, বি এল্‌, 
| উকীল, বগুড়া । 
রি ১১। শ্রীপ্রমথনাথ খাঁ 
শ্যামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর ৷ 
রর রি ১২। শ্রীগোপাললাল ভাছুড়ী 
2301) 4৪৭, 11601), পাকড়িয়, রঙপুর | 
্ ১৩। শ্রীকৃগ্ুবিহারী বর্ম 
তাজহাট রাজবাড়ী, রঙপুর । 


১৪। শ্রীকালীপ্রসন্ন মৌলিক 
7০0110০8711) 11091060601) রজপুর। 


রি ৰ ১৫। প্রীরজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য 
পেঞ্কার, ডিমল! রাজবাটা, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপূর | 
রি ডি ১৬। গ্রীশরচচন্দর বন্থু | 
কাক, রংপুর পোষ্টআফিস, রংপুর । 
্ ও ১৭। শ্রীপ্রমথনাথ জ্যোতিরত্ব 


নবাবগঞ্জ, রংপুর । 


কার্ধয-বিবরণী ৫৩ 


প্রস্তাঁবক সমর্থক সভ্য 
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দন্ত শ্রীবোমকেশ মুস্তফী ১৮। শ্রীবিপিনচন্ত্র গুহ 
: উকীল, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম । 
শ্ীপ্রবোধচন্দ ঘোষ শ্্রীহেমচন্ত্র দাশগ৭ু ১৯। শ্রীযতীন্ত্চ্ত্র সিংহ এল্‌ এম্‌ এস 
মেদিনীপুর । 
৮ ২০। শ্রীশরচ্ন্ত্র মিত্র এল. এম্‌ এস্‌ 

| টালা, কলিকাতা । 

শ্রীমহেন্রলাল মিত্র ২১। শ্রীযতীন্রনাথ রায় সি এস্‌ 
টালা, কলিকাতা । 
শ্রীহরি প্রসন্ন দাসগুণ্ড | ৯৯। শ্রীহেমেন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় বিএল্‌ 
উকীল, জজকোর্ট, ফরিদপুর । 

শ্রীবোমকেশ মুস্তফী. শ্রীরামেন্্রসুনার ত্রিবেদী ২৩।  শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
তেত্ব-মগ্তরী” সম্পাদক 


৮০1১ করপোরেশন স্ত্রী । 
রা এ ২৪। শীপ্রবোপচন্দর চট্টোপাধ্যায় 
| [100707) 18119101005 0০., ৭১1৪ বেটিক্ক গ্রীট। 
শীস্ুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রঃ ২৫। শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী বি এল্‌ 
উকীল, ভায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা। 
» ২৬। শ্রীহ্র্গাপদ মুখোপাধায় 
[9017106015 0170)19] 81601001081) ২২ হারিসন রোড । 
২৭। শ্রীস্থরেন্বনাথ গুহ 
11777007) 19020097) 12৮88, ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস স্রীট। 
১৮। শ্রীমতিলাল মেন: 
10000111210) 1১. ভা. 1)., বাকীপুর | 
২৯। শ্রীঃক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী এম. এ, 
বি এল্‌, ৫ মাহুতটুলি, ঢাকা । 
প্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ৩০। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, 
সংসৃতে কলেজের স্তায়াধ্যাপক, কলিকাতা! । 
_৩১। ডাক্তার শ্রীদেবেন্্রনাথ মল্লিক এম্‌ এ 
(0817190) 1). ১০, 0000.) ছা, 2৮995 


১১ উইলিয়মস্‌ লেন। 


5১ 


৫৪ 


প্রস্তাৰক 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক সভ্য 


শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী শ্রীরামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী ৩২। শ্রীরাজেন্্রনাথ সেন এম্‌ এ 


[106 11010060112] 01061018115) 0. 10, 09011629, 9200)117, 


৪8১ 
৩৩। শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


চ670 45515121)0, 130714 91 চয011011)613 (01 0119 10000018918) 0 


জ্ীরমাকাস্ত ভট্টাচার্য 


শ্রীললিতমোহম দে 


স্লীকিরণচন্দ্র দ্ত 


91 60 ৪600) ০01 01190168] 13208089868, 
১১ পটুয়াটোল! লেন হ্ারিসন রোড, 

৩৪। শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী 
ম্যানেজার, রাজ নাটোর, রাজসাহী । 


্ট ...৩৫। শ্রীচন্ত্রনাথ চৌধুরী 
নাটোর, রাজসাহী। 
রি ৩৬। শ্রীবঙ্কিমচন্জ্র রায় 
| [103১96০6০7১ [২৪6০/০৪ 139), নাটোর। 
রর ৩৭। শ্রীপ্যারীলাল সান্াল বি এ 
1001107, [₹৪/৮০1৪ 1), নাটোর। 
৩৮। শ্রীইন্দুশেখর চক্রবর্তী এল্‌ এম্‌ এদ্‌ 
দার্জিলিং | 
৪ ৩৯। ডাক্তার শ্রীবরদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্‌ ৰি. 
ব্রাঙ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা । 
শ্রীরামকষল সিংহ ৪০1 শ্রীজগচ্চন্ত্র দে 


40001101006 (01910912175 009, রেঙুন। 


শ্রীরামেন্ত্রস্রন্দর জিবেদী ৪১1 শ্রীমনোমোহন গঙোপাধ্যায় বি ই 


৫০ রাজ! রাজবল্পভ স্্ীট । 
৪২। শ্রীপ্রভাসচন্ত্র বনু 
২ অভতয়াচরণ ঘোষের লেন, খ্যামপুকুর। 


৪৩। শ্রীরামককষ বস্থু বি এ জমিদার 
কোঠার, ভায় ভদ্রক 
ও (৫৭ রামকাস্ত বসুর স্ীট)। 
রি 8৪ শ্রীসত্যেন্জকুমার বস্থ বি এ 
সম্পাদক ণটেলিগ্রাফ,» 


২৯ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার। 


প্রস্তাঁষক 
শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত 


শ্রীবিনয়কুমার মরক]র 


কার্য্য-বিবরণী ৫৫ 


এ 


সমর্থক 


শ্ীরামেন্ত্রন্ুন্দর ত্রিব্দী 


$5 


সভা 

৪৫। শ্্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
৯২ মেছুয়াবাজার স্্রীট। 

৪৬। শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ 
সম্পাদক, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, 
২৫ রাজা রাজব্লভঙ্তরীট। 


শ্রীরাধাকমুদ মুখোপাধ্যায় ৪৭। মহামহোপাধ্যায় 


পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য 
দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ। 
৪৮। গ্রীঅক্নদাচরণ চৌধুরী এম্‌ এ ৰি এল্‌ 


উকীল, কাশী । 
৪৯। শ্রীদদীননাথ সান্তাল বি এসসি এম্‌ বি 
গয়া । 
৫০ শ্রীহারাণচন্ত্র মিত্র 
উকীল, বাকীপুয়। 
৫১। শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী বি এল্‌ 
উকীল, ছাপরা। 
৫২। শ্রীকালিদাস ঘোষ বি এল্‌ 
উকীল, রাচী।, 
৫৩। শ্রীশরচ্চন্ত্র সেন 
উকীল, পুরুলিয়া! । 
৫৪ শ্রীরজনীকান্ত রায় বি এল্‌ 
উকীল, হাজারীবাগ । 
৫৫। শ্রীরাধাচরণ দাস সামস্ত 
বালেশ্বর । 
€৬। শ্রীনুরেন্নাথ রায় বি এল্‌ 
উকীল, হাজারীবাগ । 
৫৭। ভাঃ হরিরাম চট্টোপাধ্যায়, পুর্ণির! । 
৫৮। শ্রীআদিনাথ সেন এম্‌ এ 


বি এস্‌ সি, 0870811% 7710036, ঢাক] 
৫৯। শ্রীনলিনীকাত্ত কর বি এল্‌ 
আমানতগঞ্জ, বরিশাল। 


৫৬ 


প্রস্তাবক 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


ডাঃ শ্রীইন্দুমাধব মলিক 
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ীনরেন্ঈমোহন চৌধুরা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধর্দের 


সমর্থক ৰ টা সভ্য 
শ্রীহেমচ্দ দাশ গুপ্ত ৬০। শ্রীনিশিকাস্ত সান্ন্যাল এম্‌ এ 
কটক কলেজের অধ্যাপক, কটক। 
টু ৬১। শ্রী/কাশীনাথ দান এম্‌ এ 


কটক কলেজের অধ্যাপক, কটক। 
৬২। শ্রীরজনীকান্ত বস্থ এম্‌ এ 
কটক কলেজে অধ্যাপক, কটক। 


শ্রীরামেন্দনুন্দর ত্রিবেদী ১৬৩ । ডাঃ এম্‌ এন্‌ বঙ্থ, এম ডি, সিএ এম্‌ 


৬৪1 শ্ীশরচ্চন্দ্র চট্রোপ।ধ্যায় বি ই 
1)1417706150011760) 101৯6 0 ৬, 13915001676) 4111)01 

রর ৬৫। শ্রীললিতমোহন ঘোষ ৫. ? 
1510017687১ $101010 ৫60৮ ১২ স্ককপ্রপাদ চৌধুরীর লেন। 
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী ৬৬। শ্রীভাঃ হেমচন্দ্ব সেন এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
৭৮ রূসারোড, নর্থ, ভবানীপুর । 
৬৭। ্্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার 


৭৬ পদ্মপুকুর রোড। 


ল্লীসতীশচন্ত্র মিত্র (দৌলতপুর) শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৮। শ্রীকিরণচন্ত্র বস্থ এম্‌ এবি এল্‌ 


অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমী, দৌলতপুর, খুলন!। 


ী ৬৯। শ্রীস্রেন্্রনাথ বনু এম্‌ এ 
এ 
৭* | ভ্রীআগুতোষ বস্তু বি এল 
উকীল্‌, বাগেরহাট, খুলন!। 
প্রীহেমেন্্রমোহন বন্থু শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৭১। ডাঃ শ্রীপতিনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি, 
| বড়বাজার, বর্ধমান । 
৭২। শ্রীভামিনীরঞ্জন সেন বি এল্‌ 
০. উকীল বর্ধমান । 
» ৭৩। ভাঃ অসুর মিত্র 
বর্ধমান। 
৭81 শ্রীনিরক্কচন্তর বন্থ 
'নলিন-তিলা+, বর্ধমান । 





4 ৭৫। ্শৈল্টে্াখ দি 
| .উকীল, বর্ধমান । 


